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শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত 
a ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের 
~ অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক | 
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“এ শরীরের সবই আপনা 
` হইতেই হইয়া গিয়াছে। স্বভাবের প্রেরণায় 
যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে হইতেছে। 
ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিয়া এখানে কিছু নাই। 
আমি এখনও যাহা ছোটবেলায়ও তাহাই 
. ছিলাম । তোমরা ত্যাগ বলিয়া যাহা বোঝ 
এ শরীরের ত্যাগ সেভাবে হয় নাই। তাই 


আমি গৃহী হইয়াও গৃহী ছিলাম না। এ 
শরীরটা ভগবানের সেবা ভিন্ন আর 
কিছুইত করে নাই। লক্ষ্য একটাই 
ছিল-__ভগবদ্‌ জ্ঞানে সকলের সেবা 
করা, ভগবদ্‌ উদ্দেশ্যে সমস্ত কাজ করা | 

— en মা 
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প্রকাশকের কথা 


শ্রদ্ধেয় শ্রী অমূল্য কুমার wee ছারা লিখিত“ রয় 
আনন্দময়ী প্রসঙ্গ” একটি অনবদ্য গ্রন্থ | HH মায়ের দিব্য জীবনের 
নানা অপ্রকাশিত কথা ও অমূল্য বাণীর সংকলন এই গ্রন্থের প্রতি 
পাতায় পাতায়। এ 


লেখকের নিজের ভাষায় -_ “শ্রীশ্রী মার চরিত্র এমন : 
সবর্বতোমুখ» উহাতে প্রাকৃত ও অশ্রাকৃতের এমনি অপূর্ব 
সমাবেশ, যাঁহার অনুভূতিতে স্থূল ও AHA চিরন্তন সীমারেখা 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার কার্যকলাপ যে আমাদের 
স্থল বুদ্ধিতে দুবের্বাধ্য বলিয়া মনে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? 
শ্রীশ্রী মা যে কি এবং কে, এই প্রশ্ন চিরদিনই অব্যক্ত থাকিয়া 


'যাইবে। ....তাহার অতীত জীবনের যে সব কথা শুনিয়াছি এবং 


তাহাকে আমি যেমনটি দেখিয়াছি ঠিক তেমনটিই বর্ণনা করিতে, 
চেষ্টা করিয়াছি। অতিরঞ্জন দ্বারা উহাতে অলৌকিকত্ব আরোপ 
করিবার কোনও অপচেষ্টাই এখানে করা হয় নাই।”? 


CAM মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে” প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 
যাহা দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রাপ্য ছিল তাহা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের 
প্রচেষ্টায় অল্প কিছুদিন হয় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দত্তগুপ্ত 
মহাশয় লিখিত AIS অংশ (সন ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত) 
যাহা পূৰ্ব্বে সংঘের মুখপত্র “আনন্দবার্তায়* ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই এখন পরিমার্জিত ভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ 
খণ্ড রূপে প্রকাশ করা সম্ভব হইল | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


600. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


তৃতীয় খণ্ডে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার 
সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন, শ্রীশ্রী মার প্রথম গান ও কথার 
রেকর্ড, সিদ্ধেশ্বরীর প্রাচীন সাধুদের নানা অলৌকিক কথা, জন্মস্থান 
খেওড়াতে আশ্রম স্থাপনা এবং রমনা আশ্রম সম্বন্ধে নানা কথা, 
আগরপাড়া গিরিবালা মন্দিরে মার একান্ত বাসের প্রসঙ্গ সম্বলিত 
আছে?" 

চতুর্থ খণ্ডে কিশনপুর আশ্রমে বিদ্যাপীঠ স্থাপনা, ভাইজীর 
পরম গতি, দাদামহাশয়ের দেহ রক্ষা ও মায়ের শরীরের সহিত 
মিলিয়া যাওয়া, বাবা ভোলানাথের চরিত্র, সন্ন্যাস গ্রহণ ও 
তিরোধান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখ হইতে নানা অজ্ঞাত কথার 
বর্ণনা, ঢাকা রমনা আশ্রমে শ্রীশ্রীমার ৫০তম জন্মোৎসব উপলক্ষে 
বহু. ভক্তগণ সহ মার আগমন এবং বাবা ভোলানাথের মর্ম্মর 
মূর্তি স্থাপনা ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত শ্রীশ্রী মার প্রথম সাক্ষাৎকারের 


সম্পদ | X 


শ্রীযুক্ত দত্তগুপ্ত মহাশয় লিখিত এই অদ্বিতীয় গ্রন্থের তৃতীয় 
ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইবার ফলে শ্রীশ্রীমায়ের অগণিত ভক্ত 
বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 

শ্রীশ্রীমার কৃপায় আগামী খণ্ডগুলিও শীঘ্র প্রকাশ করিতে 
পারিলে আমরা বিশেষ গ্রীতি লাভ করিব। 

_ -প্রকাশক 

শুভ গুরুপূর্ণিমা উৎসব | 
২৪শে জুলাই, ২০০২ 
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(তীয় খণ্ড) 
(এক) 


আশ্বিন» ১৩৪৫ অক্টোবর, ১৯৩৮১ কলিকাতা 

১৩৪৪ সনের জ্যৈষ্ঠের পর শ্রীত্রীমায়ের সঙ্গে আমার 
পুনরায় সাক্ষাৎ হয় এক বৎসরের অধিককাল পরে, ১৩৪৫ সনের 
২৯শে আশ্বিন তারিখে । এই সুদীর্ঘ সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের পরিবেশের 
মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ১৩৪৪ সনের 
জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগে মা আলমোড়া হইতে কৈলাশ অভিমুখে রওনা 
BU তাহার সঙ্গী ছিলেন বাবা ভোলানাথ; জ্যোতিষবাবু, স্বামী 
অবপ্তানন্দজী,-খুকুনী দিদি এবং শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার বাবুর জ্যেষ্ঠ 
পুত্র শ্রীমান টুনু প্রভৃতি। বাবা ভোলানাথ ও খুকুনী দিদির মুখে 
এই যাত্রার অনেক কথাই শুনিয়াছি। মানস সরোবরের তীরে 
_পৌঁছাইয়া নাকি জ্যোতিষবাবুর তীব্র বৈরাগ্যভাবের উপস্থিত, হয়, 
এবং STAT অনুমতি না লইয়াই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ মনস্থ 
করেন। মা তাহার সন্ন্যাসের নাম দেন ‘মৌনানন্দ AS’ | ১০ই 
শ্রাবণ ধারচুলা হইতে খুকুনী দিদি এক পত্রে আমাদের জানান 
যে জ্যোতিষবাবু পীড়িত। আর সকলেই ভালভাবে কৈলাশ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন পীড়িত অবস্থায়ই জ্যোতিষবাবুকে লইয়া 
আলমোড়া ফিরিয়া আসা হয় এবং এখানে ২রা ভাদ্র শ্রীশ্রী মানের 
পদপ্রান্তে “মাঃ "নাম উচ্চারণ করিয়া তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ 
করেন। হাল কিছ বে 


Sri Sri pi LS hram ৮ an 
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১... বলিয়াছিলেন এবং নিজেই নাম ধরাইয়া দিতেছিলেন। তাহার 


পরিবর্তন হয় এবং তিনি ক্রমে গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া পড়েন। 
দুই তিন দিন পর তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলেই তাহাকে 
'নিয়া সকলে দেরাদুন রওনা হন। দেরাদুন আশ্রমে আসিয়া মা 
কিছুদিন কেবলমাত্র জলপান করিয়া রহিলেন। পরে ফলের রস 
ও শেষে অন্নপথ্য করিলেন | 
দাদা মহাশয়ের YT! এ বৎসর পৌষ মাসের ১লা তারিখে 
কলকাতায় এই দুর্ঘটনা হয়। তাহার মৃত্যুকালে শ্রীশ্রী মা কাছে 
ছিলেন না। ২৫শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য 
তাহাকে দেখিয়া তারাপীঠে ফিরিয়া যান। দাদা মহাশয়ের মৃত্যুকালে 
মা কাশীর পথে রেল গাড়ীতে ছিলেন | 

ইহার পরের ঘটনা বা দুর্ঘটনা হইতেছে বাবা ভোলানাথের 
দেহরক্ষা। ১৩৪৪ সনের চৈত্রমাসে AES উপলক্ষ্যে শ্রীত্রী মা 
হরিদ্বারে ছিলেন। তাহার বহুভক্ত এ সময় এ স্থানে সমবেত হন। 
মহানন্দে সকলে FS স্বান করেন। বাবা ভোলানাথ প্রত্যহ 
নগরকীর্তনে বাহির হইতেন। কুস্তের পর. মা হবিদ্বার হইতে 
দেরাদুনে যান এবং কয়েকদিন পর স্বামী অখগ্ডানন্দজীর ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইবার. জন্য তাহার সহিত 
বাবা ভোলানাথকে কন্যলে পাঠাইয়া দেন" সম্ভবত: এই যাত্রায়ই 
বাবা ভোলানাথ বসম্তরোগের বিষ দেহে গ্রহণ করিয়া যান। তিনি 
হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীশ্রী মা খুকুনীদিদি প্রভৃতিকে দেরাদুন 
হইতে অন্যত্র পাঠাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত 
 যোগেশ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র সেখানে ছিলেন। শ্রীযুক্ত 
ভূপতিবাবুর অভিপ্রায় অনুসারে মায়ের ভক্ত এবং বসম্ভরোগের 


Sri Sri Anandamayee Astitam Collection, Varanasi 


600. ব্রা Ria orgie Bi Cangotri aS 


সুচিকিৎসক কবিরাজ শিবশক্কর সেন মহাশয়কে ঢাকা হইতে 
টেলিগ্রাম করিয়া নেওয়া হয় | কিন্তু তাহার চিকিৎসা এবং শ্রীযুক্তা 
সুশীলা মাসীমাতার AIG শুশ্রষা সকলই নিষ্ফল করিয়া ১৩৪৫ 
সনের ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার রাত্রিবেলায় বাবা ভোলানাথ .. 
মরদেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন। মৃত্যুকালে শ্রীশ্রী 
মায়ের THAT বাবা ভোলানাথের ব্রন্মতালুর উপর স্থাপিত ছিল। 

শুনিয়াছি মৃত্যুর চারপীচ দিন পূর্ব হইতেই বাবা ভোলানাথ 
শ্রীশ্রী মাকে “মাঃ বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন। এবং “মা 
আমাকে ক্ষমা Ba”? বলিয়া মিনতিও করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর 
ইহাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে ভোলানাথ মানসরোবরের তীরে 
শ্রীশ্রী মায়ের নিকট হইতে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন | সন্ন্যাসী 
দিগের  প্রথানুসারেই বাবা ভোলানাথের সলিল সমাধির ব্যবস্থা 
হইয়াছিল এবং হরিদ্বারের গঙ্গায় তাহার দেহ অর্পিত হইয়াছিল। 

বাবা ভোলানাথের মৃত্যুসংবাদ যখন ঢাকায় পৌঁছিল তখন 
এখানে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব চলিতেছিল।॥ এ সংবাদ 
পৌঁছিবামাত্র বাবার শিষ্য এবং ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিষাদের এক 
ঘনছায়া পড়িয়া, গেল৷ তাহারা সকলেই মনে করিতে লাগিলেন 
যে তাহারা যেন অতি আপনজন হারাইয়া নিরাশ্রয় হইয়া 
পড়িয়াছেন। কারণ বাবা ভোলানাথের বাহ্যিক ব্যবহার সময় সময় 
রূঢ় হইলেও তাহার প্রাণটি ছিল অতি সরল ও কোমল । লোকের 


শোক দুঃখ দেখিলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন এবং উহা দূর . 


করিবার জন্য শ্রীশ্রী মায়ের নিকট জিদ করিতে থাকিতেন। 
সাক্ষাতভাবে মার কাছে কাহাকেও বড় একটা আবদার করিতে ~ 
দেখি নাই। একাজ ছিল বাবা ভোলানাথের। বিপদে, আপদে 
তিনিই আমাদিগকে আশ্বাস দিতেন, ANAT দিতেন। আমাদের 
দুঃখে তাহার আন্তরিক সহানুভূতি হইতে আমরা কখনও বঞ্চিত 
দেখিতে লাগিলাম। | 


Sri Sri Anandamayee Aam Collection, Varanasi -= 


COO. In জীয্রী-পা্জানর্ীরযীতশ্রসঙ১০1০০ 


2 বলিয়াছিলেন এবং নিজেই নাম ধরাইয়া দিতেছিলেন। তাহার 
- দেহত্যাগের যে বিবরণ শুনিয়াছি তাহা যতিদিগেরও FAT | 
পরিবর্তন হয় এবং তিনি ক্রমে গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া পড়েন। 
দুই তিন দিন পর তীহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলেই তাহাকে 
'নিয়া সকলে দেরাদুন রওনা হন। দেরাদুন আশ্রমে আসিয়া মা 
কিছুদিন কেবলমাত্র জলপান করিয়া রহিলেন। পরে ফলের রস 

ও শেষে GAD করিলেন। 

ইহার পর শ্রীশ্রী মায়ের পরিবেশের মধ্যে দ্বিতীয় পরিবর্তন 
দাদা মহাশয়ের মৃত্যু। এ বৎসর পৌষ মাসের ১লা তারিখে 
কলকাতায় এই দুর্ঘটনা হয়। তাহার মৃত্যুকালে শ্রীশ্রী মা কাছে 
ছিলেন না। ২৫শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য 
তাহাকে দেখিয়া তারাপীঠে ফিরিয়া যান। দাদা মহাশয়ের মৃত্যুকালে 
মা কাশীর পথে রেল গাড়ীতে ছিলেন। 

ইহার পরের ঘটনা বা দুর্ঘটনা হইতেছে বাবা ভোলানাথের 
দেহরক্ষা। ১৩৪৪ সনের চৈত্রমাসে পূর্ণকুম্ত উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মা 
হরিদ্বারে ছিলেন। তাহার বহুভক্ত এ সময় এ স্থানে সমবেত হন। 
মহানন্দে সকলে FS স্বান করেন। বাবা ভোলানাথ প্রত্যহ 
নগরকীর্তনে বাহির হইতেন। CSA পর মা হবিদ্বার হইতে 
দেরাদুনে যান এবং কয়েকদিন পর স্বামী অখগণ্ডানন্দজীর ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত কু্জবাবুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইবার. জন্য তাহার সহিত 
বাবা ভোলানাথকে কন্খলে পাঠাইয়া দেন? সম্ভবত: এই যাত্রায়ই 
বাবা ভোলানাথ বসম্ভরোগের বিষ দেহে গ্রহণ করিয়া যান। তিনি 
হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীশ্রী মা খুকুনীদিদি প্রভৃতিকে দেরাদুন 
হইতে অন্যত্র পাঠাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত 
 যোগেশ ব্রন্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র সেখানে ছিলেন। শ্রীযুক্ত 
ভূপতিবাবুর অভিপ্রায় অনুসারে মায়ের ভক্ত এবং বসম্তরোগের 


Sri Sri Anandamayee Asam Collection, Varanasi 


600. জী AAG Bh Cangotri . 


সুচিকিৎসক কবিরাজ শিবশঙ্কর সেন মহাশয়কে ঢাকা হইতে 
টেলিগ্রাম করিয়া নেওয়া হয়। কিন্তু তাহার চিকিৎসা এবং শ্রীযুক্তা 
সুশীলা মাসীমাতার সযত্ন VAM সকলই নিষ্ফল করিয়া ১৩৪৫ 
সনের ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার রাত্রিবেলায় বাবা ভোলানাথ ~ 
মরদেহের বন্ধন. হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন। মৃত্যুকালে শ্রীশ্রী 
মায়ের মঙ্গলহস্ত বাবা ভোলানাথের ব্রহ্মতালুর উপর স্থাপিত ছিল। 

শুনিয়াছি মৃত্যুর চারপাঁচ দিন পূর্ব হইতেই বাবা ভোলানাথ 
HM মাকে “মা* বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন। এবং “মা 
আমাকে ক্ষমা কর” বলিয়া মিনতিও করিয়াছিলেন । মৃত্যুর পর 
ইহাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে ভোলানাথ মানসরোবরের তীরে 
শ্ৰীশ্ৰী মায়ের নিকট হইতে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন | সন্ন্যাসী 
RENA. প্রথানুসারেই বাবা ভোলানাথের সলিল সমাধির ব্যবস্থা 
হইয়াছিল এবং হরিদ্বারের গঙ্গায় তাহার দেহ অর্পিত হইয়াছিল। 

বাবা ভোলানাথের মৃত্যুসংবাদ যখন ঢাকায় পৌঁছিল তখন 
এখানে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব চলিতেছিল। এ সংবাদ 
পৌঁছিবামাত্র বাবার শিষ্য এবং ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিষাদের এক 
ঘনছায়া পড়িয়া, গেল। তাহারা সকলেই মনে করিতে লাগিলেন 
যে তাহারা যেন অতি আপনজন হারাইয়া নিরাশ্রয় হইয়া 
পড়িয়াছেন। কারণ বাবা ভোলানাথের বাহ্যিক ব্যবহার সময় সময় 
রূঢ় হইলেও তাহার প্রাণটি ছিল অতি সরল ও কোমল | লোকের 
শোক দু:খ দেখিলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন এবং উহা দূর 
করিবার জন্য শ্রীশ্রী মায়ের নিকট জিদ করিতে থাকিতেন। 
সাক্ষাৎভাবে মার কাছে কাহাকেও বড় একটা আবদার করিতে - 
দেখি নাই। একাজ ছিল বাবা ভোলানাথের। বিপদে, আপদে 
তিনিই আমাদিগকে আশ্বাস দিতেন, সাম্তবনা দিতেন। আমাদের 
দুঃখে তাহার আন্তরিক সহানুভূতি হইতে আমরা কখনও বঞ্চিত 
হই নাই। তাই বাবা ভোলানাথের অভাবে আমরা চতুদ্দিক অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলাম। 


Sri Sri Anandamayee Ag®tam Collection, Varanasi _ 


000. In PRED সানা পৰ angotri 


১৩৪৫ সালের পূজার বন্ধে আমি সপরিবারে কলিকাতা 
লে ছিলাম। এই সময় অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষের নিকট 
অবগত হই যে মা ২৯শে আশ্বিন (ইং ১৬/১০/৩৮) রবিবার 

- কলিকাতা পৌঁছিবেন এবং রসারোডে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে 
. অবস্থান করিবেন। শ্রীমতী ভ্রমর পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর 

. পদে ছিল। সে বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক 
"মায়ের এবং তাহার সঙ্গীয় ভক্তদের বাসস্থান ও আহারাদির 
. বন্দোবস্ত এঁ বিদ্যালয়েই করিয়া রাখিয়াছিল। এ বিদ্যালয়টি 
-... আমাদের কলিকাতার বাসভবনের খুব নিকটে বলিয়া আমার পক্ষে 

- খুব সুবিধা হইয়াছিল। 

:: ২৯শে আশ্বিন দিল্লী মেলে শ্রীশ্রী মা কলিকাতা পৌঁছিলেন। 
:'-. মাকে:অভ্যর্থনা করিতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বহুলোকের সমাগম 
এবং “শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কি জয় দ্বারা ষ্টেশন কীপাইয়া তুলিতে 
লাগিলেন। আমি লোকের ভিড় ঠেলিয়া মায়ের কাছে. যাইতে 
পারিলাম না, দূর হইতেই মনে মনে প্রণতি জানাইলাম ৷ 
শ্রীশ্রী মা দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে পৌঁছিয়া হাতমুখ 
আসিয়া বসিলেন। এই সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং 
আমি কবে কলিকাতা আসিয়াছি এবং কতদিন এখানে থাকিব 
ইত্যাদি প্রশ্ন মাকরিলেন। বেলা এগারটার সময় মাকে বিশ্রামাগারে 
লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীশ্রী মায়ের শরীর কিছুকাল পৃবর্ব হইতেই 
অসুস্থ ছিল বলিয়া হরিদ্বার হইতে তাহার সঙ্গে ডাঃ পন্থ (অবসর 
প্রাপ্ত সিভিল সার্জন) আসিয়াছিলেন। তাহার ব্যবস্থানুসারে শ্রীশ্রী 
মায়ের সহিত সাক্ষাতের সময় বেলা আটটা হইতে বারটা এবং 
বিকাল চারটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ 
একটা ব্যবস্থার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কারণ এবারে কলিকাতায় মাকে দেখিতে ও তাহার পদধূলি লইবার 
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CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ = 


জন্য সহস্র সহস্র লোক আসিয়াছিল। তাহাদের ব্যাকুল আগ্রহে 
মা ডাক্তারের নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই মাঝে মাঝে ছুটিয়া ' 
বাহির হইতেন এব সকলকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেন। 


সিমলার ভক্তদের দ্বারা অধিবাস কীর্তন 

বিকাল প্রায় a টায় মাকে ভিত 
RBA | সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভজন স্তোত্র আরম্ভ হইল। কিন্তু উহা 
শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই কিছুক্ষণ ভ্রমণের জন্য মাকে মোটর গাড়ীতে 


বাহিরে লইয়া গেল। বেড়াইয়া আসিয়া মা কীর্ত্তনস্থলীতে গিয়া 
বসিলেন। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ এই উদ্দেশ্যেই সাজাইয়া রাখা. ... 
হইয়াছিল — উৰ্দ্ধে চন্দ্রাতপে রামধনু বর্ণবৈচিত্র্য, স্তম্ভে. ভস্তে : ... 


কারুকার্য্য খচিত রেশমের আবরণ; একদিকে মায়ের বসিবার আসন 


এবং উহার সন্মুখে প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পুষ্পরথসদৃশ্য একটি এ 


নাতিউচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া উহাতে শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও শ্রীত্রী : 
মা প্রভৃতির ছবি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে এবং উহার মধ্যস্থলে 
NM মায়ের আসনের দিকে মুখ করিয়া শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের 
যুগলমৃত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এবার মায়ের সঙ্গে সিমলা হইতে 
কয়েকজন কীর্ত্তনামোদী ভক্ত আসিয়াছেন। ইহাদের উৎসাহ. ও 
প্রেরণায় এবার কলিকাতায় এই নামযজ্ঞের আয়োজন করা 


পরদিনের অহোরাত্র SSCA অধিবাসের ব্যবস্থা হইল। প্রথমে 
পূর্ব্বোক্ত যুগলমূর্তির সম্মুখে ধূপ ও পঞ্চপ্রদীপ ভ্বালাইয়া ভক্তগণ 
গলে পুষ্পমাল্য ধারণ ও কপাল চন্দনে চর্চিত করিয়া__- 
“শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ 
হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ৷?” 
এই পদ গান করিতে করিতে কীর্তন মঞ্চ পরিক্রমা করিতে 
লাগিলেন। এই সময় লোকের ভীড়বশত: সকলে মাকে দেখিতে 
পাইতেছেন না বলিয়া মা নিজ আসনের উপর উঠিয়া দাড়াইলেন। 


Sri Sri AnandamayeegAshram Collection, Varanasi. 


CCO. In Public Domain. Digitizatio Gangotri 
প্রা OT STH অসি 


হাস্যময়ী ৷ সুখে অপূর্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি: | গলে 
মায়ের N তি দেখিল সেই মুগ্ধ হইল। মা কর্তনের 
তালে তালে হাততালি দিয়া গায়কদিগকে উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন। তীহারাও উৎসাহে নৃত্য করিয়া কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মাকে বিশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হইল। 
Brae ধীরে ধীরে বন্ধ হইল। 


নামযজ্ঞ ও শ্রীশ্রী মায়ের ভোগ 
পরদিন (৩০শে আশ্বিন) সকাল বেলা প্রায় নয়টার সময় 
আসিয়া দেখিলাম যে মা তখনও বাহিরে আসেন নাই। খুকুনীদিদি 
. আমাকে ডাকিয়া মায়ের ঘরে লইয়া গেলেন। আমি মাকে প্রণাম 
. করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, তুমি কি ঢাকা যাইবে না?” 
“ মা বলিলেন, “উহা তোমরা স্থির কর। এ শরীরের ভার তোমাদের 
উপর দেওয়া হইয়াছে! ডা: AICS দেখাইয়া বলিলেন, “বাবাজীর 
সহিত তুমি ঢাকা যাওয়ার বিষয় আলাপ কর।” পরে নিজেই 
ডাঃ ALF বলিলেন, “এতদূর হইতে কলিকাতা আসা হইয়াছে, 
যদি ঢাকা যাওয়া না হয় তবে সেখানকার লোকের মনে কষ্ট 
হইবে৷” ডা: পন্থ আমাকে ঢাকার আবহাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, পথের সুবিধা অসুবিধার কথাও জানিয়া লইলেন | মায়ের 
হাবভাবে বুঝিলাম যে ঢাকা যাওয়া হইবে। 
ইহার পর মা কীর্তনস্থানে. 'আসিলেন। ভক্তগণ খুব 
উৎসাহের সহিত কীর্তন করিতে লাগিলেন | বেলা বারটায় ভোগের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেখিলাম দোতলার হলঘরে উহার আয়োজন 
করা হইয়াছে। ছয়খানি আসন পাতা হইয়াছে। উহার একখানিতে 
শ্রীশ্রী মা বসিয়াছেন, অন্য পীঁচখানি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, 
শ্রীনিবাস, গদাধর ও অদ্বৈত আচার্য্ের উদ্দেশ্যে পাতা হইয়াছে। 
প্রত্যেক আসনের সম্মুখে ষোড়শোপচারে ভোগ সাজাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। আসনে আসনে পুষ্পমাল্য, ধূপ, পঞ্চপ্রদীপ এবং 
কর্পূরাদি সম্মুখে জ্বলিতেছিল। খোল করতাল সংযোগে ভোগারতি 
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cco. সীত GPUS eGangotri 


ও কীর্তন গান আরম্ভ হইল ৷ ভদ্রমহিলাগণ ঘনঘন উলুধ্বনি ও 
শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মা নিজ আসনে বসিয়া গ্রীবাখানি : 
ঈষৎ বাঁকাইয়া স্মিতাননে সমস্ত দেখিয়াও যেন . কিছুই 
দেখিতেছিলেন না। ভোগারতি শেষ হইলে তিনি সিমলার ভক্তদের 
এই শ্রদ্ধার আয়োজনের প্রশংসা করিলেন। 

ভোগ শেষ হইলে মাকে বিশ্রামের জন্য লইয়া যাওয়া হইল | 
কোন এক পার্কে লইয়া যাওয়া হইল | বিকাল প্রায় পাঁচটার সময় 
মা ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় কীর্তন আসরে গিয়া 
বসিলেন। মাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে বহুলোক সমবেত 
হইয়াছিলেন। এদিকে কীর্তন প্রাতঃকাল হইতে অবিরত . 
চলিতেছিল। মা কীৰ্ত্তনস্থানে আসিলেই ভক্তদের উৎসাহ বাড়িয়া 
যায়। দূর হইতে সকলে মাকে দেখিতে পারে না বলিয়া মা কিছুক্ষণ 
তাহার আসনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মায়ের পিছনে যে সকল মহিলা 
দাঁড়াইয়া ছিলেন মা তীহাদিগকেও সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিতে 
বলিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ কীর্তন চলিতে লাগিল। পরে মা 
হঠাৎ কীর্তন আসরে ভক্তগণের মধ্যে নামিয়া আসিলেন এবং 
হেলিয়া দুলিয়া হাতে তালি দিতে দিতে তক্তবৃন্দর সঙ্গে কীর্তনমঞ্চ 
পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। মায়ের মুখে মৃদুহাস্য ও সাবলীল 
পড়িতেছিল। এই ভিড়ের. মধ্যে মাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বামী 
অখগ্ডানন্দজী, খুকুনীদিদি এবং আরও কয়েকজন হাতে হাত দিয়া 
এক বেষ্টনী তৈয়ার করিয়াছিলেন | কিছুক্ষণ পর মাকে ভিড় হইতে 
বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল, মা কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিলেন 
না। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে সদর রাস্তায় যাইবার পথেই এলাইয়া 
পড়িয়া গেলেন। সকলে বিপদ গনিল। মার চারিদিকে লোকারণ্যঃ 
বাতাস চলাচলের পথ একেবারে TH | অগত্যা হাতপাখার সাহায্যে 
বাতাস দেওয়া হইতে লাগিল এবং পার্শ্বস্থ ভক্তগণ মৃদুন্ধরে কীর্তন 
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০০০. ক্রীরীমান্আীমন্দময়ীও প্রসঙ্গ eGangotri 


_ করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে মা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া 
 বসিলে মাকে মুক্ত বাতাসে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইল। 


শ্রীশ্রী মায়ের অযাচিত কৃপা 

আহারের পর রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় আমার অগ্রজ 
একবার কীর্তবনস্থানে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমিও 
তাহার অনুগমন করিলাম। বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া 
চালাইতেছেন। আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া তাহার কীর্তন 
শুনিলাম। রাত্রি প্রায় বারটার সময় বাসায় ফিরিবার উদ্দেশ্যে 
কীৰ্ত্তন আসর হইতে উঠিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া দীড়াইয়াছি এমন 
সময় বিদ্যালয়ের দোতলার উপর NERA শুনিতে পাইলাম। 
উৰ্দ্ধে তাকাইয়া দেখি যে মা তাহার ঘরের সংলগ্ন বাহির বারান্দায় 
আসিয়া দীড়াইয়াছেন। কেহ মায়ের উপর টর্চের আলো ফেলাতে 
দেখিলাম ফুলের ক্ষণ, হার, মুকুট ইত্যাদি দ্বারা মাকে কৃষ্ণবেশে 
সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে | আমাকে দেখিয়া মা হাসিয়া উপর হইতে 
বলিলেন, “দেখ, এরা আমাকে কেমন সাজাইয়াছে। এখন যদি 
লজ্জা আসিয়া ডানে বাঁয়ে উঁকি মারে তবে আমি কি করিব”?” 
তাহার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। মা একে 
একে তাহার ফুলের সাজ খুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। মস্তক হইতে 
পুবের্বই আমি লুফিয়া লইয়া কপালে স্পর্শ করাইলাম, আমি মনে 
মনে নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। 
দোতলায় যেখানে ভক্তগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইত:পৃবের্ব কীর্তন 
করিতেছিল মা সেইদিকে তাহার হাতের ফুলের বাঁশি ছুড়িয়া 
দিলেন। নীচে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম একটি বৃদ্ধ এ পথ 
দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি মাকে দেখিয়া বলিলেন, “মা এখন 
যাই। আজ এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও তোমার দেখা পাইলাম 
an”? মা তাহার ফুলের কঙ্কণটি ভদ্রলোকের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া 
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বলিলেন, “এইটি তুমি লও; ইহা তোমাকে মানাইবে' ভাল”? 
SHI বোধহয় মার কথা বুঝিতে পারিলেন না। Peto 
তাহাকে দিয়া বলিলাম, “মা আপনাকে ইহা দিয়াছেন।” আনন্দে 
বৃদ্ধের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মাকে বলিলেন, “মা, 
তুমি আমাকে ইহা দিয়াছ নাকি? তবে আমি ইহা পরি? কাল 
আসিবার সময় ইহা পরিয়া আসিব ।” মা ভদ্রলোকটিকে কক্কণটি 
দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে ইহা তাহাকে ভাল মানাইবেঃ পরে 
ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিলেন, “বল তোমাকে এই কথা বলিলাম 
কেন? ; 
ভদ্রলোক | তুমিই বল। 
মা। পূর্ণ প্রকৃতি হইতে আর কি বাকী থাকে? : 
আমরা কেহই মায়ের কথা বুঝিতেছি না দেখিয়া মা বৃদ্ধকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আমরা ত সকলেই স্ত্রীলোক, পুরুষ 
মাত্র একটি | তাই নয় কি, বাবা ?”? : 
ইহার পরেই মা বারান্দা হইতে ঘরে প্রবেশ করিলেন, = 
আমরাও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 


২রা কার্তিক, বুধবার, ১৩৪৫ সন (ইং ১৯/১০/৩৮) 
গতকল্য শুনিতে পাইয়াছিলাম যে আজ সকাল বেলা 
কাহাকেও মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হইবে না। বিকাল 
বেলা সবর্বসাধারণের নিকট মাকে বাহির করা হইবে। কাজেই 
সকাল বেলা মার কাছে যাইবার বিশেষ তাগিদ ছিল না। বাজার 
শেষ করিয়া ধীরে ধীরে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে গেলাম | তখনও 
মায়ের ঘরের কপাট বন্ধ ছিল। শচীবাবু এবং ভূপতিবাবুর সহিত 
আমি আলাপ করিতে লাগিলাম। এমন সময় শ্রীমতী ভ্রমর আসিয়া 
আমাদিগকে বলিল, “মায়ের ঘরের কপাট এখনই খোলা হইবে। 
আপনারা তিনজনে তিন দরজার কাছে বসুন। দেখিবেন কেহ 
যেন ঘরে ঢুকিয়া মাকে স্পর্শ না করে। সকলে হল ঘরে বসিয়াই 
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করিতে পারিবেন এবং সেখানে ঝম-ঝম কীর্তন হইতে 
মাকে দশন করতে কথানত আমি এক দরজায় গিয়া বসিলাম। 
. ভুপতিবাবু দ্বিতীয় দরজায় দ্বারী হইলেন। তৃতীয় দরজার কাছে 
সিমলার চারুবাবু বসিয়াছিলেন। আফিস আছে বলিয়া শচীবাবু 
দ্বাপালের কাজ লইতে স্বীকৃত হইলেন না» বলিলেন, “এ 
মায়াবিনীর কাছে একবার বসিলে আর উঠিয়া যাইতে পারিব AT” 
কিছুক্ষণ পরে মায়ের ঘরের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল, 
স্ত্রী পুরুষ মিলিত কণ্ঠে “মা” নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। কীর্তন 
খুব জমিয়া গেল এবং প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপী হইল ৷ কীর্তন শেষ 
হইলে মা বলিলেন, “ডাক্তার পন্থ আমাকে কথা বলিতে নিষেধ 
করিয়াছে, কিন্তু আমার কথা বলিবার খেয়াল হইতেছে। 
(চারুবাবুকে) বাবা, তুমি কিছু বলত। তুমি বেশ কথা বলিতে 
পার। পাঠ (ভাগবত পাঠ) করিতে করিতে তুমি যাহা বল তাহাত 
তোমার মনেই আছে। তুমি কিছু বল।” চারুবাবু কিছু বলিতে 
লাগিলেন। হল ঘরে গণ্ডগোল হইতেছিল। আমি চারুবাবু হইতে 
> এত দূরে ছিলাম যে তাহার কোন কথাই আমার কাণে স্পষ্টভাবে 
আসিয়া পৌঁছিতে ছিল না। কিছুক্ষণ তাহার কথা শ্রবণ করিবার, 
ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিলাম। খুকুনী দিদিকে 
বলিলাম, “কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।” দিদি এ কথা মাকে 
বলিলে মা অটল (ভট্টাচার্য্য) বাবুকে আমার জায়গায় পাঠাইয়া 
দিলেন এবং তাহার স্থানে আমাকে যাইয়া বসিতে বলিলেন | এইবার 
মায়ের অনেকটা কাছে APTS পারিলাম, কিন্ত তখন আর কোন 
কথা হইতেছিল না। 
কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইল। তখন মা শ্রীযুক্ত 
রামতারণ চ্যাটার্জিজিকে বলিলেন, “বাবা, তুমি কিছু ae” 
রামতারণবাবু রসিক লোক, তিনি রসিকতা করিয়া বলিলেন, “মা, 
আমি মধুপুর হইতে আসিয়াছি। আবার কখন মধুপুরে ফিরিয়া 
যাইব 2” 
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মা। (হাসিয়া) তুমি মধুপুরেই আছ। (সকলের হাস্য) 


বরামতারণবাবু। আমার return ticket এর মেয়াদ বেশী 
নয়। বড় জোর পাঁচ বৎসর । যা কিছু করিতে হয় এখন কর। 
পরে কিছু করিতে চাহিলেও আমাকে পাইবে না। 

মা। লোকে বলে না, ব্রহ্মার এক মুহূর্ত আর নরের ষাট 
হাজার বৎসর | তোমার জীবন কি পাঁচ বৎসরের জন্য ? ইহার 
আগে পরে কি কিছু নাই? ৃ 

রামতারণবাবু। তাহা ধরিলে ত জীবন ATS | 

রামতারণবাবুর প্রশ্নটি ছিল ব্যক্তিগত; বিশেষত: তিনি 
কথাচ্ছলে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। বোধ করি 
সেইজন্যই মা আর কোন আলোচনা চালাইলেন না। কিছুক্ষণ 
চুপ করিয়া থাকিয়া মা আবার বলিলেন, “খালি মুখে থাকিতে 


নাই। একটা কিছু মুখে রাখিতে হয় (অর্থাৎ মা আমাদিগকে সদালাপা . 


করিতে বলিলেন) ৷”? 

রামতারণবাবু। তুমি শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া উঠ। রোগিলী 
সাজিয়া যে লীলা করিতেছ উহা আমাদের ভাল লাগিতেছে না। A 

মা। (হাসিয়া) মেয়ের অসুখ বাপ মার যত্তের ক্রটিতেই 
হয়। মা বাপ যদি লালন পালন করিতে না পারে বা অসাবধানে 
লালন পালন করে তবেই. ছোট ছেলেমেয়েদের অসুখ হয়৷ 
তোমাদের যত্নের অভাবেই এই মেয়েটা ভুগিতেছে। এমনও শুনা 
যায় যে মা দুধ খাওয়াইতে ছেলেকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এমন 
ভাবে দুধ খাওয়াইল যে দুধ গলায় ঠেকিয়া ছেলেটি মরিয়া গেল। 
অবশ্য সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে। ছেলেটির এ ভাবে মৃত্যু 
ছিল বলিয়াই মরিয়া গেল, তবুও এক এক জন উপলক্ষ্য হয়। 
আমার অসুখও সেইরূপ। l 

একটি ভক্ত। মা, সবই যদি নিয়ন্ত্রিত হয় তবে লোকের 
কর্তব্য কি থাকে? 3 

মা। লোকের যে কোন কর্তব্য নাই তাহা জানা চাই। উহা 
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জানিলেই নিশ্চিন্ত। তোমরা যে কর্তব্য নাই বল উহা শোনা FAM | 
কেবল এই বেলায়ই (অর্থাৎ ধর্ম্মের বেলায়ই) তোমাদের কর্তব্য 
নাই। অন্য বেলায় কিন্তু খুব আছে। (সকলের হাস্য) 

ভক্তটি। মা, কিছুই ত জানি না। কি করিতে হইবে তাহার 
পথ বলিয়া দাও। 

মা। পথ বলিয়া দিতে তাহার নিকট প্রার্থনা কর। প্রত্যেক 
দিন অন্তত: কিছুক্ষণের জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা কর-__“হে 
ভগবান্, তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও।” তাহাকে ডাকিলে 
তিনি কখনও ফেলেন AT) আর ফেলিবেনই বা কোথায়? সকল 
স্থানেই যে তিনি; তাহার পাশ ফিরিবার জায়গাও যে নাই। 

মা আবার বলিতেছেন, “‘কৃষ্ণকে তোমরা আকর্ষণ বল 
না? যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ । দেখ, জগতের সমস্ত 
'জিনিষই আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি ছাড়া যে জগতে 
কিছু নাই।” 

একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মার নিকট দুই একটি কথা বলিতে 
‘বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। মা যখন অন্যান্য লোকের 
সহিত কথা বলিতেছিলেন তখনও তীহার অশ্রুসিক্ত নিবেদন 
চলিতেই ছিল। এদিকে নিয়ম করা হইয়াছে যে কাহাকেও মায়ের 
কাছে যাইতে দেওয়া হইবে না। এঁ স্ত্রীলোকটির প্রার্থনা যেন 
কিছুই শুনিতেছেন না এই ভাব মা কিছুক্ষণ দেখাইলেন; পরে 
আর থাকিতে না পারিয়া স্ত্রীলোকটির কাছে আসিয়া বসিলেন 
এবং বলিলেন, “বল, মা, তোমার কি বলিবার আছে।» 

বৃদ্ধা। মা, তুমি আমাকে আজ vil সময় আসিতে 
বলিয়াছিলে। আমি আমার নাতিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছিলাম, 
কিন্তু তাহার ফিরিতে দেরী হইল বলিয়া সময় মত তোমার কাছে 
আসিতে পারি নাই — 

মা। এ সব কথা থাক। তোমার কি বলিবার আছে তাহা 
বল। 
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বৃদ্ধা । মা, কত কথাই ত বলিবার আছে! 

মা। এ সব কথার কি শেষ আছে? সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের 
মত কথারও শেষ নাই। নাম কর, তাহাতেই কথা ও কাজ শেষ 
হইবে | কথা বলার চেয়ে এক কাজ কর। সবর্বদা ভগবানের নাম 
স্মরণ কর, তাহা হইলেই জ্বালা যন্ত্রণা সব শেষ হইবে। 

বৃদ্ধা | মেয়েটির বিবাহের কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই 
কিছু করিতে পারিলাম না__ 

মা। উহা থাক্‌। মেয়ের কপালে যদি বিবাহ থাকে তবে 
হইবে, তাহা না হইলে হইবে না। উহা ভাবিয়া কি হইবে? তুমি 
কেবল ভগবানের নাম কর। 

Zar কি নাম করিব? “মা” নাম করিব? 

মা। মন্ত্র ত তুমি পাইয়াছ, তাহাই জপ কর। আর “মা 
নাম করিতে চাও, দোষ কি? ভগবানের নামই ত করিবে। 

স্ত্রীলোকটি মাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু 
আজ কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না ইহাই ছিল আমাদের 
প্রতি নির্দেশ ৷ স্ত্রীলোকটি যাহাতে মাকে স্পর্শ করিতে না পারেন 
সেদিকে আমি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মা নিজেই তাহার 
হাতখানা বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটির কোলে দিলেন | আজন্ম বুভুক্ষুর 
মত তিনি হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া নানাভাবে উহা স্পর্শ করিতে 
লাগিলেন। কিছুতেই যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলেন না। মা 
হাসিয়া হাসিয়া তাহার ন্সেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলিতেছিলেনঃ “মা 
তুমি নাম করিও । মনে থাকিবে ত? মনে থাকিবে ত??? 

এইভাবে স্ত্রীলোকটিকে aya দিয়া মা আবার তাহার 
আসনে গিয়া বসিলেন। 

রামতারণবাবু আবার বলিতে লাগিলেন, “শুনিয়াছি 
আমাদের সমস্ত প্রার্থনা ভগবানের নিকট পৌঁছায় না। যে প্রার্থনায় 
ব্যাকুলতা বেশী শুধু তাহাই ভগবানের কাছে পৌঁছে।” 

মা। এই যে বলিলে যে কতকগুলি বাসনা ভগবানের কাছে 


Sri Sri Anandamayee AshrarCollection, Varanasi 
১ 


০০0. MRSA GAT by eGangotri 


পৌঁছায় না, জানিও এগুলি এভাবে শেষ হওয়াই স্বাভাবিক। উহা 
কেমন? না, মাটিতে জল ঢালার মত। মাটিতে জল ঢালিলেই 
উহা সমুদ্রে গিয়া পৌঁছায় না। উহা মাটির মধ্যেই শুকাইয়া যায়। 
আবার জলের CANS অনেক সময় এমন প্রবল হয় যে উহা সমুদ্রে 
না মিশা পৰ্য্যন্ত স্থির হয় না। কর্ম্মবাসনাও সেইরূপ। কতকগুলি 
বাসনা আছে যাহা কৰ্ম্ম করিতে করিতেই শেষ হইয়া যায়; 
কতকগুলির জন্য লোককে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে হয়। 

একটি SS | দীক্ষা ছাড়া শুধু ভগবানের নাম করিলে কি 
কিছু হয় না? 

মা। হইবে না কেন? 

ভক্তটি। শাস্ত্রে নাকি আছে যে গুরুকরণ না করিলে কিছুই 
হয় না? 

মা। (হাসিয়া) গুরু তোমার হৃদয়েই বসিয়া আছেন। কিন্তু 
সাধারণ লোক এরূপ ভাবে নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে 
না। তাই বাহিরের গুরুর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গুরু 
হৃদয়ে বসিয়া আছেন। তিনিই এখন তোমাকে বলিতেছেন যে, 
গুরুকরণ না করিয়া শুধু নাম করিলেই হয়। আবার যখন সময় 
হইবে তখন তিনিই বলিয়া দিবেন যে, গুরু না করিলে কিছু 
হইবে না। তখন দেখিবে যে গুরুর জন্য কেমন ব্যাকুলতা আসিবে 
এবং গুরু লাভ করিতে ছুটাছুটি করিবে। মোট কথা গুরু হৃদয়ে 
বসিয়া লোকের যখন যাহা দরকার তাহা বলিয়া দিতেছেন। কথা 
হইতেছে, তাহার নির্দেশ মত কাজ করা। 

ভক্তটি। আচ্ছা, মা, এক আসনে বেশীক্ষণ নাম করিতে 
না পারিয়া যদি চেয়ারে বসিয়া বেশীক্ষণ নাম করিতে পারি তবে 
কি কোন দোষ হয়? : 

মা। চেয়ারে বসিয়া কেন? আমি বলি লম্বা হইয়া শুইয়া, 
যে ভাবে আরাম করিতে চাও, সেই ভাবে আরাম করিয়া নাম 
করিলেও VA | চাই নাম করা, আরাম করা AT | দেখ না, পরীক্ষার 


১৪ 
Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


$ 


এ 


CCO. In Publie Domain. Digitization by eGangotri 
SASH "মা" Sree এস 


জন্য ছেলেদের পড়া মুখস্থ করিতে হয়। তাহারা যদি শুইয়া, 
দৌড়াইয়া, খেলিয়াও পড়া মুখস্থ করিতে পারে তবেই APT বসিয়া 
বসিয়া যে পড়া মুখস্থ করিতে হইবে এমন নয় | নাম করাও সেইরূপ | 

ভগবানের নাম না করিয়া আমরা যাহা কিছু করিতেছি 
উহা রিটার্ণ টিকেট (return ticket) করার WS! যেখান হইতে 
আরম্ভ আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসা। একই কাজ করিতে 
বার বার ফিরিয়া আসা। সেইজন্য আমি বলি যে কিছুই ফেলিয়া 
রাখিতে হয় না। কথায় বলে যে এক নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। 
কাল যাহা করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখিলে তাহা যে করিতে পারিবে 
তাহার নিশ্চয়তা কই? যদি করিতে না পার তবে কামনার যে 
Te রাখিয়া গেলে উহার জন্যই আবার ঘুরিয়া আসিতে হইবে । 
তাই যে কাজ হাতের কাছে আসিল উহা সাধ্যমত করিয়া গেলে 
উহা সম্পূর্ণ হইল কি হইল না তাহা চিন্তা করিতে নাই। মনে 
করিতে হয় আমি আমার সাধ্যমত কর্তব্য করিয়াছি, পরে যাহা 
হয় হইবে। 

বেলা এগারটা বাজিয়া গেল দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, 
“তোমরা আমাকে এখন বন্ধ করিয়া রাখ, তাহা হইলে AB আসিয়া 
দেখিবে যে আমি ঠিক ঠিকই বিশ্রাম করিতেছি।+, মার কথা শুনিয়া 
সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। একজন ভক্ত বলিলেন, “মা, এই, 
ভাবে ফাকি দিয়া তুমি বুঝি ডা: ace আদেশ পালন কর??? 
মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। 

CICS যখন মার কাছে গেলাম তখনও তিনি তাহার 
ঘর হইতে বাহির হন নাই। কিছুক্ষণ পরে মাকে ত্রিতলের ছাদে 
লইয়া যাওয়া হইল। তখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। মাকে 
ছাদের একধারে বসাইয়া যাহাতে একজন একজন করিয়া সকলে 
প্রণাম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। 
সৌভাগ্যক্ৰমে আমি মায়ের আসনের অনতিদূরেই বসিয়াছিলাম। 
এত লোকের ভিড়ে মায়ের মুখে কোন উপদেশ শুনিবার সম্ভাবনা 
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ছিল না। আমি বসিয়া বসিয়া ভক্তগণের ভাব নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলাম। অনেকে অনেক ভাবে মাকে প্রণাম করিলেন। কাহারও 
চক্ষু ছল ছল করিতে ছিল, কাহারও বা গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা 
গড়াইয়া পড়িতে ছিল। মা কাহারও কাহারও উপর তাহার Ra 
দৃষ্টি স্থাপন করিতে ছিলেন | আবার কখনও কখনও মনে হইতেছিল 
যে তিনি যেন কিছুই লক্ষ্য করিতেছিলেন না-_ তাহার দৃষ্টি 
লক্ষ্যশূন্য, মন এ জগৎ ছাড়িয়া অন্য কোনও জগতে বিচরণ 
করিতেছে। 

দুইটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মাকে প্রণাম করিতে আসিল। তাহাদের 
পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন। আকার প্রকারে নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র 
লোক বলিয়া বোধ হইল। তাহারা মায়ের চরণ স্পর্শ করিতে 
গেলে মনোজ (মুখার্জি) বাবু তাহাদিগকে বাধা দিলেন। ইহাতে 
বৃদ্ধা দুইটির মধ্যে একটি বলিল, “বাবা, বাধা দিতে নাই, আমরা 
যে মুখ্যু লোক।” তাহার কথা শুনিয়া মা উচ্চ হাস্য করিয়া 
উঠিলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “শুন ইহারা কি বলিতেছে। 
ইহারা বলে, “আমরা মুখ্খু লোক, আমাদিগকে বাধা দিতে নাই” 
এই বলিয়া মা তাহার আসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং দুই 
মুখে মুখ লাগাইয়া ‘মা’, ‘মা’, “ওমা” বলিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন 
করিতে লাগিলেন এবং হাসিতে হাসিতে যেন গলিয়া যাইতে 
লাগিলেন। মাকে- এভাবে হাসিতে দেখিয়া অনেকেই হাসিতে 
লাগিলেন। আমি অবাক্‌ হইয়া মার কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। 
আমার মনে হইতে লাগিল যে, এই বৃদ্ধাদের মত দীনতা লইয়া 
আসিলেই বোধ হয় মাকে বথার্থভাবে লাভ করা যায়। মায়ের 
আদরে স্ত্রীলোক দুইটি গলিয়া গেল। তাহাদের কোটরস্থ চক্ষু দুইটি 
ছলছল করিয়া উঠিল। প্রাণের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা লইয়া তাহারা 
মাকে কিছু বলিতে যাইতেছিল। মা ততক্ষণ নিজ আসনে গিয়া 
বসিয়াছেন। মনোজবাৰু বৃদ্ধা দুইটিকে সম্বোধন করিয়া হাসিতে 
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হাসিতে বলিলেন, “আর কথার দরকার নাই। তোমরা এখন 
সরে পড়। তোমাদের ভাগ্য দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।* 
মনোজবাবুর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। 

কিছুকাল পরে মাকে নীচে নামাইয়া আনা হইল এবং তিনি 
মোটর গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। 


ওরা কার্তিক বৃহস্পতিবার (ইং ২০/১০/৩৮) 

সকাল বেলা শুনিতে পাইলাম যে আজ মা দক্ষিণেশ্বরে 
যাইবেন। খুকুনী দিদি আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। বেলা 
প্রায় দশটার সময় মা মোটর গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হইলেন | 
' শ্রীযুক্ত ভূপতি নাথ মিত্র সহ আমি বাসে রওনা হইলাম। বেলা 
প্রায় সাড়ে এগারটায় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম। গিয়া দেখি মা নহবত 
ঘরে (যে ঘরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের পত্নী থাকিতেন) স্থান 
লইয়াছেন ও সেইখানে মায়ের ভোগের আয়োজন হইতেছে। 
মায়ের কাছে বসিয়া দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ এবারে এই 
প্রথম পাইলাম। 
সাধনার বিভিন্ন স্তর 

মাকে বলিলাম, ““সম্ভদাস বাবাজীর শিষ্যা শোভা মা বলেন 
যে সাধনের নাকি সাতটি ভূমি আছে।” এই বলিয়া আমি এ 
ভূমিগুলির বিবরণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপে বলিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই যে সাতটি ভূমি ইহা কি সম্প্রদায় বিশেষের 
সাধনের বিভিন্ন স্তর, না সাধক মাত্রকেই এই সাতটি-ভূমির ভিতর 
দিয়া যাইতে হয়?” 

মা। (হাসিয়া) তুমি আমার নিকট হইতে ইহার উত্তর 
এইভাবে পাইবে বলিয়া আশা করিয়া আসিয়াছ নাকি ? 

আমি। না। (সকলের হাস্য) তবে সাধনের যে বিভিন্ন 
স্তরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় ইহা কি সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের, না এগুলির একটা সবর্বজনীন ধারা আছে? যদি 
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সাধনের কোন সবর্বজনীন ধারা থাকে তবে GT সম্বন্ধে কিছু 
বল? 

মা। জানই ত সকল স্থানে সকল কথা আমার মুখ হইতে 
বাহির হয় না। যখন হয় তখন ত বলিয়াই ফেলি। তোমরা এ 
সম্বন্ধে আলোচনা কর, আমি শুনি। সদালোচনা যত হয় ততই 
ভাল। 

আমি মা, তুমিও জান যে তোমাকে কথা শুনাইতে আমি 
কখনও তোমার কাছে আসি না। 

মা। (হাসিয়া) দেখ, যেখানে যত কিছু সাধনের স্তরের 
কথা শুনা যায় উহার কিছু না কিছু শাস্ত্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে 
পারিবেই। সবগুলি অবস্থা অবশ্য মিলিবে না, কিন্তু কতকগুলি 
মিলিবেই। (নিজকে দেখাইয়া) আর এ শরীরের একটা মজা এই 
যে, যে যাহাই বলুক না কেন ইহা তাহাদের কথার মধ্যে একটা 
সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারে। তবে জানিও যাহারা জ্ঞানী বা 
যাঁহাদিগকে তোমরা ARE বল তীহাদেরও তত্ব প্রকাশের প্রবৃত্তি 
প্রায় হয় না। যদি বা কাহারও মধ্যে এরূপ ইচ্ছা জাগিয়া উঠে, 
অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে এরূপ ইচ্ছা কখনও কখনও হয়ঃ তাহা 
কেবল ততটুকুই প্রকাশ করেন। সে প্রকাশ অবশ্য আংশিক, 
সমগ্র ভাবে কিন্তু তত্ত্বের প্রকাশ হয় না। সেইজন্য বলা হয় যে 
পরম তত্ত্বের প্রকাশ নাই। সাধনের স্তরের কথা ইতিপৃবের্ব আমিও 
তোমাদিগকে কিছু কিছু বলিয়াছি, উহাও এরূপ জানিবে। 


সদৃগুরুর আবেশ এবং প্রেতের আবেশ 
আমি৷ সদ্গুরু কি শিষ্যের ভিতর দিয়া তত্ব প্রকাশ করিতে 
পারেন? 
মা। বাঃ, এত তোমাদের শাস্ত্রেরই কথা | তোমরা কি অনেক 
সময় বল না যে, গুরু বা ভগবান্‌ কোন ব্যক্তি বিশেষের ভিতর 
দিয়া এই আদেশ দিলেন? ইহা আর নূতন কি? 
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আমি। আচ্ছা, যখন কোন শিষ্যের ভিতর দিয়া সদ্গুরু 
তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতে থাকেন তখন কি শিষ্য প্রকৃতিস্থ থাকেন ? 
তাহার কি তখন আবেশের মত অবস্থা হয় না? 

মা। নাও হইতে পারে। 

আমি | আমরা পুস্তকে পড়িয়াছি যে অনেক সময় কোনও 
প্রেতাত্মা কোন লোককে অবলম্বন করিয়া বৈষয়িক অনেক গুহ্য 
কথা প্রকাশ করিয়া থাকে । যে লোকটিকে অবলম্বন করিয়া এই 
সব হয় তাহার কিন্তু সেই সময় কোন জ্ঞান থাকে AT | প্রেতাবেশের 
সময়টা সে অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে। আবেশ কাটিয়া গেলে 
সে প্রকৃতিস্থ হয় এবং সাধারণ লোকের মত আবার ব্যবহার PCA | 
সদগুরু যখন শিষ্যের ভিতর দিয়া তত্ব প্রকাশ করিতে থাকেন 
তখন কি শিষ্যের কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না? তিনি 
কি সংবিৎ হারা না হইয়া প্রকৃতিস্থ থাকেন? 

মা। না, শিষ্যের মধ্যেও তখন ভাবের তারতম্য হয়। তবে 
সাধারণ লোকের পক্ষে উহা ধরা বড় শক্ত | আর তুমি যে বলিলে 
প্রেতের আবেশ হইলেই দেহ অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে উহাও 
কিন্তু সকল সময় সত্য নয়। প্রেতের আবেশেরও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা 
আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রেতের আবেশ হইলেই দেহটি 
ঢলিয়া পড়ে। আবার অনেক সময় এরূপ হয় যে দেহটি ঢলিয়া 
পড়িয়া যাইতে যাইতেও অনেকটা প্রকৃতিস্থ থাকে | আবার একটি 
অবস্থা আছে যাহাকে আমরা “ভূতসহা* অবস্থা বলি, যখন ভূত 
দ্বারা আবিষ্ট হইলেও দেহ বিকল হয় না। তবে প্রেতের আবেশ 
এবং সদ্গুরু আবেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণ লোকের 
পক্ষে উহা ধরা শক্ত -_ খুবই শক্ত। 

এই সকল কথা বলিয়া মা একটু খাসিয়া আমাকে বলিলেন, 
“তোমরা কিন্তু আমাকে ভুল বুঝিও না। আমি যে সকল কথা 
বলিলাম উহা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম 
না!” 
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জীব কি সৰ্ব্বজ্ঞ হয় 

আমি। মা, তুমি একটু পূৰ্ব্বে বলিলে যে, যিনি aes 
তিনি পরমতত্ত্ প্রকাশ করেন না। আচ্ছা, জীব কি কখনও সৰ্ব্বজ্ঞ 

? 

Ee মা। জীব যখন বলিতেছ তখন সৰ্ব্বজ্ঞ কি করিয়া হয়? 
যাহা খণ্ড তাহা কি অখণ্ড হয়? 

আমি। জীব অর্থে আমি জীবভাব বলিতেছি না। আমি 
দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। আমার কথার অর্থ এই যে 
মনুষ্যদেহে সবর্বজ্ঞতা লাভ হয় কিনা। 

মা। হা, হয়। Re তাহার বাহিরে প্রকাশ নাই। এই 
সবর্বজ্ঞতা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে AT! তোমরা অনেক 
সময় বল না যে খালি চোখে ইহা দেখা যায় না, চশমা ছাড়া 
দেখিতে পাইবে না। ইহাও সেইরূপ ৷ বিশেষ দৃষ্টি খুলিয়া না গেলে 
এই সবর্বজ্ঞতা ধরা যায় না। যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ, লোকে তাহাকে সাধারণ 
দেহধারী বলিয়াই মনে করে; কিন্তু এই সাধারণ দেহের মধ্যেই 
সবর্বজ্ঞতা। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। তোমরা বল না যে, 
এক বালুকণার মধ্যেও ব্রহ্ম পূর্ণভাবে রহিয়াছেন। ইহাও সেইরূপ 

আমি। এই সবর্বজ্ঞতা কিরূপ? ইহা কি পূর্ণ সবর্বজ্ঞতা ? 

মা। হা, পূর্ণ সবর্বজ্ঞতা। 

আমি | আচ্ছা, যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ তিনি কি একটি ইঞ্জিন তৈয়ার 
করিতে জানেন 7 

মা। এ ত ভুল করিলে। তাহার যে কোন ইচ্ছাই হয় না। 
ইচ্ছা বা বাসনা থাকিতে সবর্বজ্ঞতা কোথায়? তোমরা সীমাবদ্ধ 
বলিয়া সকল জিনিষের মধ্যেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিতে পাও। 
সকল জিনিষের মধ্যেই ইচ্ছা অনিচ্ছা দেখঃ তাই তোমাদের 
সবর্বজ্ঞতার ধারণা হয় না। 3 

এমন সময় ভোগের জন্য মাকে বারান্দা হইতে ঘরের 
মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। আহারের পর মা বিশ্রাম করিবেন 
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বলিয়া আমরা নহবত ঘর হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম। 
নীচে আসিয়া আমরা ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছিলাম এমন 
সময় নগেনবাবু আমাদিগকে »কালীমার প্রসাদ পাইতে ডাকিলেন। 
আমরা সকলেই বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিলাম। ফল, খিচুড়ি, 
দধি, সন্দেশ প্রভৃতি ভোগের প্রচুর বন্দোবস্ত দেখিলাম এবং 
সকলেই তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ প্রসাদ পাইলাম | আমরা যখন প্রসাদ 
পাইতে বসিয়াছিলাম তখন শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয় শ্রীশ্রী 
মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তিনিও 
আমাদের সহিতই প্রসাদ পাইলেন। 
প্রভৃতি স্থান দেখাইতে লাগিলেন । আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। 
এইরূপ দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিল। এমন 
সময় দেখিতে পাইলাম শ্রীশ্রী মা নহবত ঘর হইতে নামিয়া পঞ্চবটীর 
দিকে আসিতেছেন। পঞ্চবটীতে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বাধান 
জায়গাটায় মায়ের বসিবার আসন পাতিয়া দেওয়া হইল | আমরা 
মাকে ঘিরিয়া বসিলাম। নেতাজীও মাকে প্রণাম করিয়া মায়ের 
সম্মুখে বসিলেন। 


নেতাজী এবং শ্রীশ্রী মা 

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। মা বা সুভাষবাবু কেহই 
কথা বলিলেন না। কোন কথা হইতেছে না দেখিয়া শ্রীযুক্ত 
ভূপতিবাবু মায়ের নিকট সুভাষ বাবুর পরিচয় দিলেন। মা সুভাষ 
বাবুকে বলিলেন, “আহৃমেদাবাদে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা 
হইয়াছিল” 

সুভাষবাবু। আপনি আহ্মেদাবাদে গিয়াছিলেন না কি? 

মা। হা। 

আবার সকলেই নীরব | আমি ভূপতি বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া 
জানাইলাম যে তিনি সুভাষ বাবুকে কোন প্রশ্র করিতে বলুন। 
ভূপতিবাবু সুভাষ বাবুকে বলিলেন, আপনার দি 
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থাকে তবে মাকে বলুন।” সুভাষবাবু বলিলেন যে তাহার কিছুই 
জিজ্ঞাসা করিবার নাই। কাজেই আবার সকলকে চুপ করিয়া 
থাকিতে হইল। শ্রীমতী ভ্রমর আমার নিকট বসিয়াছিলঃ তাহার 
পুন: পুন: গীড়া-পীড়িতে আমাকেই অগত্যা একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিতে হইল । আমি বলিলাম, “মা, দেশের সেবা করিয়া কি 
ভগবানকে লাভ করা যায় ?”? 

মা। (সুভাষ বাবুকে) বাবা, তুমি বলত ভগবানকে লাভ 
করা যায় কি না। 

সুভাষ বাবু। আমি কি ভগবানের খোঁজ রাখি? (সকলের 
হাস্য)। 

মা। (হাসিয়া) তুমি কিসের খোঁজ রাখ? 

সুভাষ বাবু। প্রশ্ন ত আমাকে করা হয় নাই। 

মা। তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই প্রশ্ন করা হইয়াছে। 
তোমার হইয়া ইহারা প্রশ্ন করিয়াছে। (আমাকে) তাই নয় কি? 

আমি । হা, মা। 

মা। (সুভাষ বাবুকে) এখন বল। আচ্ছা, তুমি দেশের 
সেবা কর কেন? উহাতে কি লাভ? কি লাভ আছে তাহা যদি 
বল, তবে উহা শুনিয়া সকলেই দেশের সেবা করিবে । বিনা 
লাভে ত কেউ কিছু করে না। তুমি কত ভাল ভাল লেক্চার 
দাও, কিছু বল। 

সুভাষ বাবু (হাসিয়া) আমি ত লেক্চার দিতে এখানে আসি 
নাই। (সকলের হাস্য) দেশের সেবা করিয়া আনন্দ পাই, তাই 
দেশের সেবা করি। 

মা। এই আনন্দ কি নিত্য? 

সুভাষ বাবু। এই নিত্য কথাটির অর্থ একটু শক্ত। 

মা। যাহা সকল সময় আছে তাহাই নিত্য। স্বভাবের কাজেই 
নিত্য আনন্দ। ভাল ভাবে সেবা করিলে এই নিত্য আনন্দ পাওয়া 
যায়। তাহা কি, বাবা, করিতেছ? 
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এমন সময় একটি স্ত্রীলোক এই সব আলোচনায় বাধা 
দিয়া মাকে সম্বোধন করিয়া তাহার নিজের কথা বলিতে লাগিলেন | 
স্ত্রীলোকটি নিজের যে পরিচয় দিলেন তাহাতে বুঝিলাম যে তিনি 
কলিকাতা করপোরেশন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। তিনি 
মাঝে মাঝে স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও আদেশ পান। তিনি যে 
আজ মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন তাহাও এ আদেশের 
জন্য। তাহার বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দিয়া জগতের কোন 
কাজ করাইবেন। কিন্ত মাঝে মাঝে তাহার ভয় হয় এবং নিজেকে 
বড় নি:সঙ্গ বোধ করেন। মাকে সাহায্য করিতে তিনি নিবেদন 
জানাইলেন। স্ট্রীলোকটির কথা শুনিয়া মা বলিলেন, “তাহার: 
আদেশ পাইতেছ আবার সাহায্য কি? ভগবানের উপর নির্ভর 
করিলেই সব কিছু হইয়া যায়। (সুভাষ বাবুকে) বাবা, তুমি কিছু 
বলিবে না?” 

সুভাষ বাবু। আমি বলিতে আসি নাই, শুনিতে আসিয়াছি। 

মা। শুধু শুনিতে আসিয়াছ। যাহা বলিব তাহা শুনিবে? 
যাহা করিতে বলিব তাহা করিবে ? 

সুভাষ বাবু। তাহা বলিতে পারি না। চেষ্টা করিয়া দেখিতে : 
পারি। 

মা। দেখ, আমরা যাহা কিছু জাগতিক কর্ম্ম করি উহা 
শুধু অভাবের কর্ম্ম। অবশ্য অভাব দূর হইলে আনন্দ পাওয়া 
যায়। কিন্তু জাগতিক কাজ হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায় উহা 
শুধু অভাবই জাগাইয়া রাখে | মনে কর কোন একটা বিষয়ে অভাব : 
বোধ করিলে এবং উহা দূর করিবার জন্য Saf আরম্ভ করিলে। 
চেষ্টার ফলে হয়ত অভাব দূর হইল এবং আনন্দও পাইলে | কিন্তু 
এ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই আবার অন্য অভাব জাগিয়া উঠিল। 
সেইজন্য বলি যে, জাগতিক suf হইতেছে অভাবের কর্ম্ম। 
স্বভাবের কর্ম্ম করিলে নিত্য আনন্দ পাওয়া যায়। তুমি বলিলে 
যে দেশের সেবা করিয়া তুমি আনন্দ TNS CHT 
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তোমার প্রাণটা মহান্‌, খুব বড়, তুমি উহাকে আরও বড় করিতে 
চেষ্টা কর। দেশের সেবা খণ্ড ভাবে করিলে GAPS অভাবের কাজ 
হইবে । উহাতে যে আনন্দ পাইবে তাহাও খণ্ড আনন্দ। কিন্ত 
সকলে চায় অখণ্ড আনন্দ, যে আনন্দের শেষ নাই। স্বভাবের 
কাজ করিলেই অখণ্ড আনন্দ পাওয়া যায়, আনন্দে স্থিত হওয়া 
যায়। তবে বলিতে পার, “আমি একা আনন্দে স্থিত হইয়া কি 
করিব? জগৎ দেখিতেছি নিরানন্দময়।” ইহার উত্তরে বলা যায় 
যে, যদি নিত্য আনন্দ লাভ করা যায় তাহা হইলে উহা অপরকেও 
দেওয়া যায়। 

সুভাষবাবু। স্বভাবের কর্ম্ম কি? 

মা। কৰ্ম্ম মাত্রই অভাবের Saf, কারণ অভাব বোধ না 
হইলে কর্ম্ম হয় না। তবে যে কর্ম্ম করিলে স্থায়ী আনন্দ প্রকাশ 
পায় তাহাকেই স্বভাবের কর্ম্ম বলা যাইতে পারে । স্বভাব কি না 
যাহা আমার নিত্য আছে। তোমার ভিতর অখণ্ড আনন্দ আছে 
বলিয়াই ত অখণ্ড আনন্দ চাহিতেছ? যাহা তোমার মধ্যে নাই 
তাহা কখনও চাহিতে পারিবে না। 

সুভাষবাবু। সকলের স্বভাব কি এক? 

মা। হা, সকলেই ত আমরা অখণ্ড আনন্দ চাচ্ছি। জগতে 
এক বইত দুই নাই। লোকে যে অন্যের সেবা করে উহাও ত 
নিজের Gay | সকলে এক বলিয়াই ত একে অন্যের সেবা করিয়া 
আনন্দ পায়। 

সুভাষবাবু। আপনি সকলেরই এক স্বভাব বলিতেছেন, 
কিন্তু গীতায় আছে, “স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ 1৮ 

মা। স্বধৰ্ম্ম কি? স্বভাবের ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। এই স্বধৰ্ম্ম লাভ 
করিবার জন্য সাধনা ৷ (নিজেকে দেখাইয়া) এই শরীরটার কোন 
শিক্ষা নাই, তাই ইহা আবোল তাবোল বলে। AAA পাওয়াকেই, 
আমি সাধনা বলি। গীতার কথা ত সত্যই। স্বভাবের ধর্ম্ম লাভ 
করাইত জীবের উদ্দেশ্য। 
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সুভাষবাবু। কিন্তু ইহাও সত্য যে লোকের স্বভাব বিভিন্ন । 
কাহার কি Saf জানা নাই। 

মা। হা, সংস্কার ভিন্ন হইলেও ধর্ম এক ৷ সত্য এক। 

সুভাষবাবু। উহা ত নিজের দিক হইতে ঠিক করা যায় 
না। 

মা। কাজ আরম্ভ করিয়া কাজ করিতে থাকিলেই সব ঠিক 
হইয়া যায়। তখন যাহার যে সংস্কার তাহা ফুটিয়া উঠে। দেখ 
না, ছেলেরা লেখাপড়া করিতে চায় না। কিন্তু কিছুদিন জোর 
করিয়া উহাদিগকে শিক্ষা দিলেই তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
এক এক বিষয়ে এক এক জন ভাল করিতে থাকে । কেহ হয়ত 
ইংরাজিতে ভাল হইল, কেহ হয়ত অঙ্কে ভাল হইল । সেইরূপ 
লোকে কাজ আরম্ভ করিলে কিছুদিন পর দেখা যায় যে, তাহারা 
তাহাদের সংস্কার অনুসারে কাজ করিতেছে | 

সুভাষবাবু। পথ ত বলিতেছেন AT 

মা। (হাসিয়া) কৰ্ম্ম করিতে হয়। ASE করিতে হয় যে, 
“আমি পড়ব 17’ 7 

আমি। মা, তোমার উত্তর অস্পষ্ট থাকিয়াই MRI 
তুমি বলিতেছিলে যে সকলেই অখণ্ড আনন্দ চায়। সুভাষবারু | 
বলিতেছেন যে তিনি দেশের সেবা করিয়া আনন্দ পান। তাহা 
হইলে কি বুঝিব যে দেশের সেবা করিয়া গেলেও অখণ্ড আনন্দ 
পাওয়া যাইবে ? ভগবান্‌ লাভ হইবে ? 

মা। অখণ্ড ভাবে সেবা করা চাই! বাস্তব সেবা যাহাতে 
হয় তাহাই. করিতে হয়। 

সুভাষবাবু। সেবারও ত একটা পথ আছে? পথেরই ত 
যত গণ্ডগোল | 

মা। পথেরই যত গণ্ডগোল, পথেই যত পরিশ্রম । তবে 
যেমন পড়িবার দৃঢ় ARS হইলে বিদ্যা লাভ হয়, সেইরূপ তাহাকে 
আমার পাইতে হইবেই হইবে এইরূপ Yo আসিলে পথও 
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পাওয়া যায়। 

সুভাষবাবু। অন্ধকারে হাঁটিলে পথ পাওয়া কঠিন। 

মা। হা, কিন্তু অন্ধকারেই হাটিতে হয়। বিশ্বাসকে তোমরা 
অন্ধ বল না? এই অন্ধ বিশ্বাস লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে 
হয়। পরে সব বুঝিতে পারা যায়। ছেলেমেয়েদিগকে যখন প্রথম 
শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর তখন কি তাহারা কিছু বুঝে ? কিন্তু পড়িতে 
পড়িতেই জ্ঞান হয়। 

সুভাষবাবু। তবে পথ জানা থাকিলে শীঘ্র হয়। 

কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষায়িত্রীটী বলিলেন, “আপনারা 
আমাকে যদি অনুমতি দেন তবে আমি বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে 
পারি 1? 

মা। বেশ, তুমি বল না। 

মায়ের আদেশ পাইয়া তিনি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের কথা 
বলিতে লাগিলেন । মা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “ওমা, এ 
সব কথা ইহার (অর্থাৎ সুভাষবাবু) জানা আছে।* 

বার বার বাধা প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই হউক বা অন্য কোন 
না।-আমাদের সকলের প্রাণেই একটা অতৃপ্ত ভাব রহিয়া গেল। 
মায়ের সহিত সুভাষবাবুকে নির্জনে দেখা করান যায় কি না সে 
বিষয়ে যতীশবাবু চেষ্টা করিবেন বলিয়া বলিলেন। 

বিদায় লইবার ACK সুভাষবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি কতদিন এখানে আছেন?” 

মা। আমার কিছুই ঠিক নাই। এ শরীরটা কিছুদিন যাবৎ 
ভাল যাইতেছে না। হরিদ্বার হইতে এখানে আসিবার AC ডাক্তার 
পরীক্ষা করিয়া বলেন যে কি যেন গুন্তিতে বাড়িয়া গিয়াছে; 
কাজেই কোথাও যাওয়া হইতে পারে না। পরে একটু কমিলে 
এখানে আসা হইল। এখান হইতে ঢাকা যাওয়ার কথা হইতেছে, 
কিন্তু আবার নাকি সেই সব বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই অপেক্ষা 
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করিতেছি। ইহার কৃপা করিয়া এই শরীরটাকে CRY করে কিনা, 
তাই এ শরীরের সমস্ত ভার ইহাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছি। 

কথাগুলি মা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে ছোট্ট একটি বালিকার মত 
বলিয়া গেলেন। এগুলি কত মধুর শুনাইল তাহা প্রকাশ করিতে 
পারিতেছি না। 

সুভাষবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। একটু পরে 
মাকে পঞ্চবটী হইতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমরা 
উদ্দেশ্যশুন্যভাবে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। 
মায়ের কথা ও গান আজ রেকর্ডে দেওয়ার প্রস্তাব আছে। সেই 
সম্বন্ধে খুকুনীদিদির সহিত আমার কথাবার্তা হইল। মায়ের কথা 
রেকর্ডে দেওয়ার সময় মাকে প্রশ্ন করিবার ভার দিদি আমার উপর 
দিতে চাহিলেন। আমি সম্মত হইলাম না। দিদিকে প্রশ্ন করিতে 
বলিলাম ৷ কি কি প্রশ্ন করা যাইতে পারে তাহার এরুটু আলোচনাও 
করিলাম। মায়ের মুখের বাণী অবিকৃতভাবে রক্ষা করাই এই 
প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রী মায়ের কথামৃত আমরা যত ভালভাবেই 
লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করি না কেন উহা যে অতি হীন অনুকরণ 
হইতেছে সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। "তাই, 
বিজ্ঞানের সাহায্যে মায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য যতটা ঠিকভাবে: 
রক্ষা করা যায় সেইভাবে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই দিদি এই 
আয়োজন করিয়াছেন। অনেকে তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া 
এই arta তীব্র সমালোচনাও করিয়াছেন। 


দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে মায়ের NANIA 

আমরা যখন 2 সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম তখন 
শুনিতে পাইলাম যে মা হঠাৎ এই অবেলায় গঙ্গায় নামিয়া 
গিয়াছেন। মায়ের শরীর ভাল AT] কাসি বেশ আছে। গঙ্গার 
প্রতি মায়ের যে কি আকর্ষণ আছে তাহা কেবল মা-ই জানেন। 
যাহা হউক আমরা তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে গেলাম। গিয়া দেখি 
মা একবুক জলে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। মায়ের সঙ্গে শচীবাবু 
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প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত জলে নামিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ ভক্তই 
একবস্ত্রে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। মায়ের সঙ্গে গঙ্গান্নান 
করিতে না পারিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। স্বামী 
. জলে নামিলেন। স্ানান্তে উঠিয়া আসিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ 
রসিকতার সহিত আমাদিগকে বলিলেন, “এখন নেংটির সুবিধা 
. দেখিলেন ত?” যাহারা এক বস্ত্রে আসিয়াও মায়ের সহিত গঙ্গায় 
নামিয়াছিলেন তাহারা জল হইতে উঠিয়া MAIA গায়েই শুকাইতে 
লাগিলেন। মা জল হইতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ ঘোষ 
মহাশয়কে স্নান করিতে বলিলেন। উপেনবাবু ছ্বিরুক্তি না করিয়া 
ন্নান করিতে নামিয়া গেলেন | মা ডাক্তার পন্থকেও AA করিতে 
বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন যে তিনি দুপুর বেলায়ই গঙ্গান্নান 
করিয়াছেন। মা হাসিয়া বলিলেন, “পিতাজী, আউর এক গোতা 
লে CNS 1? ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। 
ইহাদের স্নান শেষ হইতে সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা বাজিয়া গেল। 
স্নানান্তে মা দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরের নিকট গিয়া 
বসিলেন। আমরা মাকে ঘিরিয়া বসিলাম। একটি ভদ্রলোক মাকে : 
কয়েকটি গান শুনাইলেন। এই সময়ই শ্রীযুক্ত যতীশবাবুর কন্যা 
শ্রীমতী বুনী মাকে কৃষ্ণবেশে সাজাইতে আরম্ভ করিল। মায়ের 
কিন্ত সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল না। 
তিনি জড় পদার্থের মত শরীর ছাড়িয়া দিয়া কেমন এক ভাবশুন্য 
দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পীতান্বর বেশে যদিও মাকে খুব সুন্দর 
দেখাইতেছিল তথাপি তাহার এই তটস্থ ভাবে কোন ভক্তই বিশেষ 
উৎসাহ পাইলেন না | রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
মায়ের ফটোগ্রাফ লইলেন এবং একটু পরেই মা সমস্ত সাজ খুলিয়া 
ফেলিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন। yet দিদি আমাকে ও শ্রীযুক্ত 
ভূপতিবাবুকে রায় বাহাদুরের মোটর গাড়ীতে মার সঙ্গে আসিতে 
বলিলেন। এইবার মায়ের কথা ও গান রেকর্ড করা হইবে। কিন্ত 
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গাড়ীতে আমাদের দুইজনের স্থান হইল না দেখিয়া ভূপতিবাবু 
আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজে বাসে কলিকাতায় ফিরিয়া 
গেলেন। 


রেকর্ডে মায়ের কথা ও গান 

আমরা দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুবাজারের নিকট একটি 
ট্ডিওতে আসিলাম। মোটর হইতে অবতরণ করিবার সময় খুকুনী 
দিদি মাকে প্রণাম করিলেন | ইহা দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেনঃ . 
“বল ত, ও আজ আমাকে বার বার প্রণাম করিতেছে কেন?” 

আমি। তোমার কথা ও গান যাহাতে ভালভাবে রেকর্ডে 
উঠে বোধ করি সেই উদ্দেশ্যেই দিদি তোমাকে বার বার মিনতি 
জানাইতেছেন। 

মা। (হাসিয়া) আমার কিছুই ঠিক নাই। সময় মত কথা 
বাহির হইবে কি না কে জানে? 

আমরা সকলে একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলাম | কলিকাতার 
সুপ্রসিদ্ধ অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় এই সময় ষ্টুডিওতে 
আসিলেন। তাহাকে অনুরোধ করা হইলে তিনি একটি গান গাহিয়া 
মাকে শুনাইলেন। ইহার পর আমরা ব্যতীত আর সকলকেই.ঘর 
হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল শ্রীশ্রী মায়ের সম্মুখে একটি: 
যন্ত্র রাখা হইল ৷ ষ্টুডিওর একজন কর্ম্মচারী মাকে দুইটি ইলেকট্রিক 
বাতি দেখাইয়া বলিলেন যে দুইটি বাতির যখন লাল বাতিটি জ্বলিয়া 
উঠিবে তখন মা তৈয়ার হইবেন এবং সবুজ আলোটি জ্বলিলে 
তিনি গান আরম্ভ করিবেন। তিন মিনিট গান চলিবে । রেকর্ডের 
এক পিঠে গান লইতে তিন মিনিট সময় লাগে | যখন সময় হইবে 
তখন ইঙ্গিত করিয়া তিনি গান থামাইতে বলিবেন। এই সকল 
কথা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে বলিতে 
লাগিলেন, “আমি কিন্তু বলিতে পারি না যে সময় মত আমার 
গান আসিবে কি না।» ইহা শুনিয়া খুকুনী দিদি জোরের সহিত 
বলিতে লাগিলেন, “কেন আসিবে না? নিশ্চয়ই আসিবে ।” 
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র মাঝে মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মায়ের গান 
আন হন তাহা একটু পরীক্ষা করা হল। পরীক্ষার র ফল ভালই 
হইল । কাজেই এইবার রেকর্ডে গান তুলিবার আয়োজন আরম্ভ 
হইল লাল বাতিটি জুলিয়া উঠিল। আমরা উৎসুক নয়নে একবার 
মায়ের মুখের দিকে আর একবার বাতির দিকে তাকাইতে লাগিলাম। 
লাল বাতি নিভিয়া সবুজ বাতি জ্বলিয়া উঠিল। আমরা মাকে ইঙ্গিত 
করিয়া জানাইলাম যে এইবার গান আরম্ভ করিবার সময় হইয়াছে। 
মা গান আরম্ভ করিলেন — 

“রঘুপতি রাঘব রাজা রাম 

পতিত পাবন জয় সীয়া রাম। 
জয়তি শিবাশিব জানকী রাম 
জয় রঘুনন্দন জয় সীয়া রাম ॥ 


জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
হরে রাম হরে হরে। 
এ নাম বল বদনে VANS কাণে 
বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে 1”? 
মা প্রথমে গাহিলেন, পরে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গাহিলাম। 
দোহার আমরা, সকলেই সুগায়ক __ শচীবাবু, রায় বাহাদুর 
সুরেনবাবু, স্বামী অখণ্ডানন্দজী এবং আমি। জীবনে আমাদের 
কেহ গান করিয়াছে কি না সন্দেহ। ভাগ্যে শ্রীমতী বুনী আমাদের 
সঙ্গে ছিল তাহা না হইলে আমাদের এই সঙ্গীতচর্চ্চার যে কি 
হাস্যকর পরিণতি হইত তাহা কেবল ভগবানই জানেন। শ্রীমতী 
বুনীর তাললয় সংযুক্ত সুললিত Bes আমাদের অর্ছস্ফুট বিল্লিরব 
মিশাইয়া কোন প্রকারে দোহারের কর্তব্য সম্পাদন করিলাম। 
তিন মিনিট হইয়া গেলে গান থামাইয়া দেওয়া হইল। একটু 
পরে আবার লাল ও সবুজ বাতি জ্বালাইয়া রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠে 
গান তোলা আরম্ভ হইল। পর পর দুইটি গান মা একাই 
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গাহিলেন-__ 
(>) 
(আমার) কি জাতি কি নাম, কোথায় বা সে ধাম, 
স্থির নাহি ora বলি কি করে। 
বলিব কি আর, আমি নহি কা*র, 
কেউ নহে আমার এ তিন পুরে । 
পিতামাতাহীনা, কেউ ছিল জানি না, 
কেউ ত বলে নাঃ কোথায়ও না শুনি। 
পতি গুণাধার কপালে আমার 
শ্মশানে মশানে হল কি জানি। 


সে যাতনা ভুলি হয়ে গৃহ ত্যাগী 
সংসার বিরাগী ফিরি বনে বনে। 
অনিল সেবনে জীবন ধারণে 
ফিরি একাকিনী শ্রীতি সমরে। 
(২) 

হৃদয় দুয়ারে আজি কে ডাকিল, 
কাহার মধুর বাণী শুনিলাম গো। 
শুনিয়া সে বাণী তা*র 


৩১ 
Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


মিন, ২ ডি È 


CCo. | | cL ঘি eGangotri 


করিতে লাগিলেন এবং মা উত্তর দিতে লাগিলেন। 

খুকুনী দিদি। ধন্মজীবন লাভ করিতে গুরুর প্রয়োজন আছে 
কি? 

মা। উপলক্ষ্য নিতে হয়, উপলক্ষ্য ছাড়া চলে না। তাহার 
কারণ এই যে, দেখ না, জন্ম হইতে আমাদের যে লালন পালন 
হয়, এ সব কিছুই ত উপলক্ষ্য ছাড়া হয় না। সেই হিসাবে আধ্যাত্মিক 
জগতের সহায়তার জন্য উপলক্ষ্য হচ্ছেন এক স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি 
জীবের উদ্ধারের জন্য, কল্যাণের জন্য, যা*র যে সংস্কার সেই 
সংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য, WA যে রূপ সহায়ক হবে, 
সেই সেই রূপেতে এ পথের সহায়ক হন। সেইজন্য আমাদের 
গুরুর প্রয়োজন | গুরু ছাড়া, উপলক্ষ্য ছাড়া, চলতেই পারে AT! 

খুকুনী দিদি। অনেকে বলেন গুরু যদি না জানেন তবে 
আমাকে কি শিখাবেন ? 

মা। বাঃ, মনে কর ছোট্ট একটি শিশু একটি ধীজ পেল, 
ধর সে কিছুই জানে না, সে পেল আর কুড়িয়ে এনে দিল। 
সেটা যদি তুমি মাটিতে cars এবং সেবা AG কর, গাছ হবে 
ঠিকই; সেই গাছ হতে ফল ফুল সব পাবে | তখন জানতে পারবে 
, এই জিনিষ। সেইজন্য বলা হয় যে, যা’র নিকট হতে যা’ পার 
তা লয়ে যদি কাজ কর তবে তা*র ফল পাবেই পাবে | এক ঈশ্বরই 
ত আছেন, আর কিছু নাই। যদিও আমরা জানি না, জাগতিক 
হিসাবে কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, কিন্তু আসলে ত ঠিক 
আছে — একমাত্র ভগবানই আছেন আর কিছু নাই। তাই যেখানে, 
যে ভাবে যা’ কিছু পাবে, কাজ করলেই তা*র ফল NTA I 

“আর কারণ ছাড়া ত কার্ধ্য হয় না। যে কোন কর্ম্ম করবে 
OPA ফল থাকবেই থাকবে। কাজেই এই পথের সহায়তার জন্য 
যে কোন ef নিবে, যে কোন সহায়ক নিবে। আমাদের ভাবতে 
হয় কি, জান? প্রথমে ভাবতে হয় যে আমরা ভগবানকে চাই। 
“চাই; ভাবটা যদি মনে আসে তা” হলে এ সব সহায়ক আপনি 
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আসে। যেমন ছেলেমেয়েকে পড়াব মনে করলেই, কেমন করে 
তা’দের পড়ার সুযোগ হবে, সৎসঙ্গ হবে, ইত্যাদি উপায় মনে 
আসে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে যেতে হলে এই সব জাতীয় 
জিনিষ নিবে -_ সৎ সঙ্গ, জপ, সৎ চৰ্চ্চা, কীর্ত্তন। এই জাতীয় 
জিনিষ নিলে পরেই তোমার ভিতরে যে সংস্কার বা ধারাটা আছে 
তা’ খুলে যাবে। যেমন ছেলেমেয়েদিগকে কতকগুলি বিষয় পড়তে 
দিলে কিছুদিন পর দেখতে পাওয়া যায় যে তা’রা উহার মধ্যে 
কোন কোন বিষয় ভাল বুঝতে পারে, তখন তা*দের রুচি অনুযায়ী 
বিষয় শিক্ষা দিলেই তা’রা সেই সেই বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে উঠে; 
সেইরূপ আমরা যদি ভগবানকে চাই মনে হয়, আধ্যাত্মিক জীবন 
লাভ করবার ইচ্ছা বাস্তবিক যদি আমাদের মধ্যে জেগে উঠে, 
তখন 2 পথে যেতে হ’লে যা’ যা’ দরকার তা’ আপনি এসে 
জুটবে। স্বাভাবিক গতিতে চলা দরকার, অস্বাভাবিক গতিতে কোন 
কাজ হয় না। 

“যদি আমাদের ভগবান লাভের ইচ্ছা মোটেই না হয়, 
যেমন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ইচ্ছা হয় না, তখন এ ইচ্ছা 
জাগাতে হ’লে নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেধে ফেলতে হয়। 
ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ইচ্ছা না থাকলেও যেমন কিছু সময় 
তাদের জোর করে পুস্তক দিয়ে বসাতে হয়, সেইরূপ ভগবানকে 
লাভ করবার ব্যাকুলতা আনতে হ’লে নিজকে কতকটা সময় 
আধ্যাত্মিক কাজে নিযুক্ত রাখতে হয়। মনে করতে হয় কি জান? 
আমার ইচ্ছা হউক বা না হউক, আমার মন স্থির হউক বা না 
হউক, আমি চবিবশ ঘন্টার মধ্যে এতটা সময় তাহার জন্য দিবই . 
দিব ।% 

“তাহা ছাড়া এই ব্যাকুলতা আনতে হ’লে আধ্যাত্মিক কাজ 
যাহা কিছু করবে তাহা মন প্রাণ দিয়ে করবে। শুধু মন' দিয়ে 
করলেই চলবে না। কেন না, চৈতন্য সত্তা ARIMA থাকলেও 
আমরা দেবতাদির আরাধনা করতে গিয়া মাটির মুর্তি গড়ি, তাতে 
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প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। সেইরূপ ভগবান লাভের চেষ্টাও প্রাণ দিয়ে 
করতে হয়। যাতে প্রাণ দিয়ে ও চেষ্টা আসে সেজন্য একটা TTT 
নিয়ম করতে হয়। যেমন ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া PATE SO 
তাদের দশটা হ'তে পাঁচটা পর্য্যন্ত স্কুলে বা কলেজে থাকতে হয়, 
সেইরূপ ধর্ম জীবন লাভ করতে হ'লে প্রত্যহ নিয়মিত কতকটা 
ARS সময় নাম জপাদিতে ব্যয় করতে হয়। যদি কোন দিন 
কোন বিশেষ কাজের জন্য এ নির্দিষ্ট সময়ের সবটা ভগবানের 
কাজে দেওয়া না যায় তবে কতটুকু সময় কম পড়ল তা’ স্মরণ 
করে রেখে পরদিন তাহা পূরণ করতে হয় এবং WTO আধ্যাত্মিক 
কাজের সময় ক্রমেই বেড়ে যায় তার চেষ্টা করতে হয়। এইরূপ 
চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্যই এই যে, ভগবানের প্রতি আকুলতা 
বাড়ান.। কারণ আকুল না হ’লে কিছুই হবে না। অস্থির না হ'লে 
স্থির হয় না। স্থিরের জন্যই অস্থির হ'তে হয় AMT | শান্তত্ব পেতে 
হ’লে বিশেষ করে আমাদের অশান্ত VTS হবে, তার জন্য অশান্ত 
হ'তে হবে। এইজন্য সহায়ক কৰ্ম্ম নিতে হয়। সহায়ক Taf, 
যেমন সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ ICH যে সাধুসঙ্গ হ’লেই হ’ল তা’ নয়। 
সৎভাবের ARS হ'ল প্রধান। তুমি সাধুর কাছে বসে আছ আর 
মন পড়ে আছে সংসারে বা অন্য কিছুতে, তা’ হলে বিশেষ 
কিছু হবে না। অবশ্য সাধুর সঙ্গগুণে একটু কিছু হয়ঃ কিন্তু 
সংভাবের সঙ্গই হ’ল প্রকৃত ASAF | এই সৎভাবের সঙ্গে তোমার 
মন, প্রাণ, সব কিছু, এমন কি দেহ পর্য্যন্ত জমিয়ে দিবে । এইরূপ 
জমান ভাব না হ’লে ত কিছু হবে না। সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনের 
সহায়ক কৰ্ম্ম বেছে বেছে নিতে হয়। আমাদের যে অহঙ্কার, বুদ্ধি 
আছে যাহা আমরা জাগতিক সমস্ত কাজেই খাটাচ্ছি, সেই অহঙ্কার 
বুদ্ধি দিয়েই আমাদের সহায়ক কর্ম্ম বেছে নিতে হবে। আমরা 
কর্মের মধ্যে আছি. বলে আমাদের Pal লওয়া দরকার । যে কর্ম্ম 
করলে আমাদের মধ্যে শুদ্ধভাব আসে, মন স্থির হয়, সেইগুলিই, 
হ'ল আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়ক কর্ম্ম | 
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“কথা কি জান ? ভগবান ত এক | আমাদের এককে পেতে 
হ’লে এক লক্ষ্য হতে হবে। যে কোন জিনিষে এক লক্ষ্য হওয়া 
দরকার 1” 

খুকুনী দিদি। তুমি কি বল যে একের ভিতরই সব আছে? 

মা। একের ভিতর বহু, আবার বহুর ভিতর এক 1 একেত 
আমরা আছি। তাহার প্রমাণও আছে, যেমন আমরা এক গ্রাস 
এক গ্রাস করে খাই, এক পা এক পা করে চলি। এই একের 
মধ্যেই অনস্তত্ব আছে। তোমাদিগকে যদি বলি, “দেখ, তুমি বলত 
পাঁচ মিনিটে তোমার মনটা কোথায় যায়।” জাগতিক হিসাবে 
সাধারণ মনের খবরও তুমি দিতে পার না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে 
কোথায় কোথায় তোমার মন চলে গেছে তার সন্ধান তুমি রাখতে 
পার না। সেই হিসাবে মনের ভিতর দিয়াও অনস্তত্ব। 

“আবার দেখ, তোমার হাত, পা, যে কোন জায়গা ধরে 
যদি জিজ্ঞাসা করি, “কে 2” তুমিও উত্তর দিবে, “আমি 1? আমিত্ব 
ত শরীরে নিবদ্ধ নয়। আমি বলতে একমাত্র যে মহান্‌ “আমি? 
রয়েছে সেই “আমিই” বুঝায়। সেই মহান্‌ “আমি”কে জানতে হলে, 
বুঝতে হলে, আমাদের যে অহঙ্কার, বুদ্ধি আছে তা’ নিয়েই কাজ 
আরম্ভ করতে হয়। সেই হিসাবে যা’কে ভগবান্‌ বলা হয়, এক 
জিনিষ যা’কে বলা হয়ঃ সবর্বভাবে তা’ একই আছে। তা বোধ 
করবার জন্য আমাদের এক লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। এক লক্ষ্য 
হ’লে কি হবে? তুমি যে এ একেই আছ (তাহার প্রমাণও আছে, 
তুমি যা কিছু কর একটা একটা করেই কর, দুইটা ত এক সঙ্গে 
করতে পার না) তা’ বুঝতে পারবে | আমাদের দরকার হ’ল একটা 
স্মৃতি, এক ভাব, একের সহায়ক যা” কিছু তা? নিয়েই থাকা। 

খুকুনী দিদি। তুমি বল যে অখণ্ড আনন্দের বোধ আমাদের 
মধ্যে আছে বলিয়াই আমরা অখণ্ড আনন্দ চাই ? 

মা। অখণ্ড আনন্দের বোধ না থাকলে চাইবে কেন? বোধ 
অর্থাৎ প্রকাশ নাই। AA স্বাদ আমরা পেয়েছি তা’হত আমরা 
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চাই? আমাদের মধ্যে অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড শান্তি আছে বলেই 
ত অখণ্ড আনন্দ চাওয়া জীবের ASA! কারণ খণ্ডতে সে তৃপ্ত 
নয়। জগতে লোক সব সময়ই যা’ কিছু করছে তা” শুধু শান্তির 
জন্য, আনন্দের জন্য। সেই আনন্দ পেতে হ'লে আমাদের স্বভাবের 
কৰ্ম্ম নিতে হয়। স্বভাবের কর্ম্ম অর্থাৎ যা’ করলে আমরা অখণ্ড 
আনন্দ, অখণ্ড শান্তি লাভ করব সেই af নিতে VA” 

মায়ের কথা শেষ হইবার পৃবের্বই রেকর্ড করার নির্দিষ্ট 
সময় শেষ হইয়া গেল। কাজেই এইখানেই থামিতে হইল । ইহার 
পর ডাক্তার পন্থ মাকে হিন্দীতে প্রশ্ন করিলেন এবং মা হিন্দীতে 
উত্তর দিলেন 1 এ প্রশ্ন এবং উত্তর যথাসম্ভব আমরা বাংলায় অনুবাদ 
করিয়া দিলাম — 

ডা: AZ মা, সংসারের প্রকৃত কল্যাণ কি পেট ভরার 
মধ্যে, না ভুঁখা থেকে ভজন করার মধ্যে? 

মা। দেখ, কথা এই কি না যে, Sa ত আছই; পেট 
কি ভরেছে? A বেদি ভরের রো তক করনে 
তুমি ভগবানের দিকে যেতে যে চেষ্টা করবে উহাতে পেট ভরবে। 
এ পেট ভরলে সব ঠিক হয়ে যাবে। 

ডা: AZ! তবে কথা হইল যে লোকে GAT থাকবে, কিন্তু 
ভজন করবে? 

মা। দেখ, এই যে ভুখা থাকার কথা বলছ, ভুখা ত তুমি 
আছই। যখন তুমি ভগবানের কাছে যাবার জন্য ভজন করতে 
আরম্ভ করবে এবং এ পথে যখন কিছু কিছু পেট ভরতে আরম্ভ 
করবে তখন বাহিরের ক্ষুধা আপনি চলে যা*বে। উহার কোন 
দরকারই থাকবে না। প্রথমে খেয়াল করবে যে নিজের পুষ্টির 
জন্য, পেট ভরবার জন্য ভজন করা দরকার । দুনিয়ার দিক হ'তে 
যা'তে ভোজনের দরকার না হয়, নিদ্রার দরকার না হয়, সেই 
চেষ্টা করা। তুমি ডাক্তার না? তুমি ত জান যে রোগ সারাতে 
হ'লে আপনা আপনি চলে যায়। আরও এক কথা যখন 
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আমাদের ব্যারাম হয় তখন জাগতিক খাদ্যে অরুচি আপনা আপনি 
এসে পড়ে। সেইরূপ ভগবানের দিকে যখন আমাদের প্রাণ যা’বে 
তখন জাগতিক জিনিষের প্রতি যে আমাদের রুচি তা’ চলে যাবে 
আর যে জাতীয় ক্ষুধার দরকার তা’ আপনি আসবে | SAT কেহই 
থাকতে পারে না। একদিক্‌ না একদিক্‌ হ'তে পেট ভরার দরকার | 
সেইজন্য খেয়াল করা যে, এক ভগবানই আছেন, আমি চাই 
শান্তি, চাই আনন্দ এবং ইহার জন্য যে কাজ দরকার OF করতে 
হবে। রোগ ভাল করতে হ’লে যেমন ওষধ ও পথ্য উভয়েরই 
দরকার, সেইরূপ ভগবানের দিকে যেতে হ’লে এ পথের সহায়ক 
wef নিতে হয়। SI খাবে আবার কুপথ্যও করবে, তা’তে কি 
ফল হবে? একবার যখন ভগবানের দিকে চলতে আরম্ভ করবে 
তখন আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে । প্রথমে খেয়াল করা, 
AEA করা যে আমাকে এ দিকে যেতে হবে। 

ডা: WEI আনন্দ লাভ করতে হ’লে জ্ঞান, P এবং 
ভক্তি ইহার কোন পথ ভাল? 

. মা। যা*র যা” প্রিয় যা ভাল লাগে চলতে থাক। সব আপনা 
আপনি ঠিক হয়ে যাবে। কোনটি ছেড়ে কোনটি নাই। বাহিরের 
দিক্‌ হতে দেখলে মনে হয় কা’রও ভক্তির ভাব, কা”রও জ্ঞানের 
ভাব, কা’রও কর্ম্মের ভাব; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনটি একত্রই 
থাকে । এই ধর না যে, তুমি মনে করলে যে তুমি মন্দিরে যা*বে। 
কেন যা*বে? না, দেবতা দর্শন করতে । এখানে দেখ যে, প্রথমে 
তোমার জ্ঞান আছে যে এখানে মন্দির আছে এবং তা*তে দেবতা 
আছেন। তারপর দেবতার উপর তোমার ভক্তি আছে বলেই তুমি 
উহা দর্শন করতে চাচ্ছ। আবার দর্শন করতে হ’লে তোমাকে 
মন্দিরে হেঁটে যাওয়া দরকার; ইহাই কর্ম্ম। তাই জ্ঞান, কর্ম্ম, 
ভক্তি সবই কিন্তু একত্র আছে। আবার দেখ, জ্ঞান মার্গে যারা 
যায়, নেতি নেতি ইত্যাদি বিচার করে। তা*দেরও কিন্তু sf, 
ভক্তি ইত্যাদি আছে। অন্যের যেরূপ মূর্তির উপর ভক্তি, জ্ঞানীদের 
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জ্ঞানের উপর ভক্তি। নেতি নেতি বিচার হল STO কর্ম্ম। তাই 
জ্ঞান, Sal, ভক্তি তা*দের এক সঙ্গে থাকে। 

“আরও খেয়াল করবে যে, যে কাজ করবে উহার ফল 
থাকবেই থাকবে। কিছুই বৃথা যায় না। শান্তি ও আনন্দের জন্য 
কিছু না কিছু কাজ করা দরকার। কখনও খালি মুখে থাকবে 
না, অথবা একটি শ্বাস বৃথা যেতে দিবে না। (হাসিয়া) যেমন 
তোমরা পান খাও আর দপ্তরে বসে কাজ কর সেইরূপ 
শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ALAA নাম বা মন্ত্র জপ করবে | সংসারের 
কাজের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের কাজ করে যা’বে। 

বাংলা কথার রেকর্ড শেষ হইবার পর এবং হিন্দী কথার 
রেকর্ড আরম্ভ হইবার CS বে সামান্য একটু অবকাশ প্রাইয়াছিলাম 
তখন মাকে বলিলাম, “মা, আমার ইচ্ছা ছিল যে GST এবং 
মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করা হয়।” 

মা। এই অল্প সময়ের মধ্যে এ সব গভীর বিষয়ের আলোচনা 
চলিবে না। মাত্র তিন মিনিটে এ সব বিষয় বুঝাইয়া বলা যায় 


= লা। 


আমি | গুরু এবং সদ্গুরুর মধ্যে পার্থক্য কি? 

মা। গুরু মাত্রই সদ্গুরু। 

আমি। কিন্তু শাস্ত্রে নাকি এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করে ? 

মা। উহা কেমন জান? যেমন কেহ সমস্ত পরীক্ষা পাশ 
করিয়া অন্যকে শিক্ষা দেয়; আবার অনেকে নিজেও পড়িতেছে 
আবার অন্যকেও পড়াইতেছে। 

হিন্দী কথার রেকর্ড শেষ হইলে আমরা বাসায় ফিরিবার 
জন্য উঠিয়া দাড়াইলাম। সকলেই মাকে ভক্তি ভরে প্রণাম 
করিলেন। সকলেরই মনে আনন্দ, কারণ শ্রীশ্রী মায়ের কথা 
ও গান যে এরূপ ভাবে রেকর্ড করা যাইবে তাহা আমরা কেহই: 
আশা করি নাই। মনের আনন্দে শচীবাবু মায়ের চরণে লুটাইয়া 
পড়িয়া বলিলেন, “মা, তুমি যেমন আমাদের কথা শুনিলে, এখন 
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হইতে আমরাও তোমার কথা শুনিব”? 

শ্রীশ্রী মা আসিয়া মোটরে বসিলেন। আমি এবার আর 
রায় বাহাদুরের মোটরে গেলাম না। বাসে আসিলাম | একটি মোটরে 
এতগুলি লোক চাপিলে সকলেরই কষ্ট হয় বলিয়া আমি এরূপ 
করিলাম। পরে শুনিতে পাইলাম যে রায় বাহাদুর আমার জন্য 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন । তাহাকে না বলিয়া চলিয়া 
আসাটা অন্যায় হইয়াছিল | 

সন্ধ্যার পর ব্রজেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের কীর্ত্তনের ব্যবস্থা 
হইয়াছিল | দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া দেখিলাম যে কীর্তন আরম্ভ - 
হইয়াছে। শ্রীশ্রী মা ASA আসরে বসিয়া আছেন । মাথুর কীর্তন 
হইতেছে। আজ আর বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া বাসায় 
চলিয়া আসিলাম। 


৫ই aide, শনিবার, ১৩৪৫ সন (ইং ২২/১০/৩৮) 
,আজ সকাল বেলায় মাকে বেলুড়ে লইয়া যাওয়া হইল | 
শুনিতে পাইলাম মা বেশীক্ষণ বেলুড়ে ছিলেন না এবং সেখানে 
কাহারও সঙ্গে আলাপও হয় নাই। ভূপতিবাবু এবং আমি বিড়লা 
মন্দিরে মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। গতকল্য মা 
বলিয়াছিলেন যে তিনি আজ বিড়লা মন্দিরে আমাদের সহিত ঢাকা 
আশ্রম সম্বন্ধে আলাপ করিবেন। আরও শুনিতে পাইলাম যে 
গত রাত্রিতেই মা তাহার শয়নকক্ষ ত্যাগ করিয়া নীচে কীর্তনের 
আসরে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। মাকে এখানে শুইতে দেখিয়া 
অনেক ভক্ত এঁ কীৰ্ত্তন আসরেই রাত্রি কাটাইয়াছেন। কীর্তন স্থানটি 
পরিসরে বেশ বড় হইলেও শয়ন করিবার পক্ষে উহা মোটেই 
সুখপ্রদ নয়। বিছানার মধ্যে মাটির উপর কতকগুলি সতরঞ্চি পাতা | 
উহাও আবার সহস্র সহস্র লোকের পদধূলিতে ধূসরিত। সতরঞ্চির 
চারিধারে আবার বিচালি ছড়ান। মা ভক্তগণকে সতরঞ্চির উপর 
শয়ন করিতে দেখিয়া ANS বলিয়াছিলেন, “আহা, ইহারা বাড়ীতে 
কত আরামে শুইয়া থাকে আজ ইহারা এইভাবে মাটিতে পড়িয়া 
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আছে।” মায়ের আদেশে কীর্তন আসরের চারিধার হইতে 
কয়েকখানি পরদা খুলিয়া সতরঞ্চিগুলির উপর পাতিয়া দেওয়া 
হইল এবং উহার উপরেই ভক্তগণ শয়ন করিয়া রহিলেন। 
ভক্তগণকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে মা নাকি ইহাও 
বলিয়াছিলেন, “এ শরীরটা যেখানে থাকে সেইখানেই সাপের 
আগমন হয়। তোমরা এমন ভাবে শোও যেন ঘুমের ঘোরে 
তোমাদের প্রা গিয়া খড়ের উপর না পড়ে।” এই কথা বলিয়া 
মা কীৰ্ত্তন স্থানটি একবার পরিক্রমা করিলেন। পরে নিজ আসনে 
আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। 

বেলা দশটার সময় মা wer মন্দিরে আসিলেন। 
আসিবামাত্রই ‘ভূপতিবাবু, শচীবাবু এবং আমি মার রাছে গিয়া 
বসিলাম, ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । ভূপতিবাবু ঢাকা 
আশ্রমের বিষয় মাকে নিবেদন করিলেন। মা সমস্ত কথা নীরবে 
শুনিলেন এবং আমাদের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কিছু কিছু 
উপদেশ দিলেন। মাকে আশ্রম সম্বন্ধে কিছু নিয়ম বাঁধিয়া দিতে 
বলিলে মা গঞম্ভীরস্বরে বলিলেন, “তোমরা আমার নিকট কোন 
আদেশ চাহিও না।” কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে উহা 
শুনিয়া মাকে আর কিছু বলিতে সাহস হইল না। মা আমাদের 
মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলিলেন। কারণ মায়ের আদেশ পালন 
কোন আদেশ জোর করিয়া লই এবং পরে যদি উহা পালন করিতে 
না পারি তবে যে প্রত্যবায় হইবে উহার ফলভোগ আমাদিগকেই, 
করিতে হইবে । তাই মা আদেশ দিতে সম্মত হইলেন না। 

আশ্রম সম্বন্ধে কথা হওয়ার পর ঢাকা যাওয়ার প্রশ্ন উঠিল। 
অনেক বাক্যব্যয়ের পর মা বলিলেন» “আচ্ছা, তবে ঢাকা রওনা 
হইতে আজই চেষ্টা কর।” ইহা শুনিয়া আমরা কথা শেষ করিয়া 
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বলিয়া ঢাকাতে ফোন করিয়া দিতে বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহার ভ্রাতা ডা: শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চক্রবন্তী মহাশয়ের নিকট 
ফোন করিয়া দিলেন। 

TANE আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং সন্ধ্যার সময় 
প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল । মা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিড়লা মন্দিরে 
ছিলেন। আজ একে দীপান্বিতা তিথি তাহাতে এই দুর্যোগ দেখিয়া 
বিপদ গণিলাম। কিন্তু মা যখন কথা দিয়াছেন তখন আজই রওনা 
হইবেন । বৃষ্টি-বাদলে উহা বন্ধ হইবে না। সৌভাগ্যক্ৰমে রাত্রি 
৮টার পুবের্বই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। 

- ট্রেশনের প্লযাটফরমে ঢুকিয়াই মাকে দেখিতে পাইয়া বড় 
আনন্দ -হইল। অনেক ভক্ত মাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে 
আসিয়াছেন। যাহারা মায়ের সঙ্গে যাইবেন তাহারা আনন্দ 
করিতেছেন, কিন্তু যাহারা কেবল মাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন 
তাহাদের মুখ বিষন্ন । হাস্যময়ী মা এ সব দেখিতেছেন আর 
হাসিতেছেন। তাহার আনন্দঘন মূর্তির কোনও বিকার নাই। 

'অমাবস্যা তিথি বলিয়া বোধ করি গাড়ীতে লোকের ভিড় 
ছিল না। আমরা বেশ আরামেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ভোরবেলা 
গোয়ালন্দ পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রী মা ষ্টিমারে আসিয়াই শুইয়া রহিলেন। 
পরে উঠিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন । যাহাদের 
গোপনীয় কথা ছিল তাহারা একে একে মায়ের কামরায় হিয়া 
নিজেদের বক্তব্য নিবেদন করিয়া আসিতেছিলেন। নারায়ণগঞ্জ 
আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত এইরূপই চলিতেছিল। 


* 
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শ্রীশ্রী মায়ের ঢাকা আগমন 
৬ই কার্তিক, রবিবার, ১৩৪৫ সন (ই ২৩/১০/৩৮) 

নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে মাকে অভ্যর্থনা করিতে অনেক লোক 
ঢাকা হইতে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ মোটরগাড়ীতে মাকে ঢাকা 
লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ট্রেনেই ঢাকা 
যাওয়া হইল। ঢাকা ষ্টেশন হইতে আমি আর আশ্রমে গেলাম 
না। সপরিবারে বাসায় চলিয়া আসিলাম। বাড়ী পৌঁছিয়া একটু 
জলযোগ করিয়া আশ্রমে গেলাম। গিয়া দেখিলাম খুকুনী দিদি 
মাকে নামঘর হইতে ন্গানাগারে লইয়া যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া 
বলিলেন, “ডা: TEE আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। ভূপতিবাবু লইয়া গিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া আমি ক্ষণমাত্র 
বিলম্ব না করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি যে 
ভূপতিবাবু এবং ডা: A আমার বৈঠকখানাতে বসিয়া আছেন। 
আমি ডা: ACE স্নানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এবং তাঁহার 
আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। 

আহারাদির GCS সন্ধ্যার পর পুনরায় আশ্রমে গেলাম। 
মা তখন নামঘরে ছিলেন। মেয়েরা মাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন। 
কথাবার্তা কিছুই হইল না। বিশ্রাম দিবার জন্য আজ শীঘ্র শীঘ্র 
মাকে »অন্নপূর্ণার মন্দিরে লইয়া যাওয়া ZZA | 


৭ই কাৰ্ত্তিক, সোমবার, ১৩৪৫ সন (ইং ২৪।১০।৩৮) 

আজ GAPS | ডা: ACT থাকার ব্যবস্থা আমার বাসায় 
হইয়াছিল, কিন্তু মা ডা: পন্থকে আশ্রমে রাব্রিবাস করিতে বলায় 
ডা: পন্থ তিন রাত্রি আশ্রমে কাটাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
কাজেই গত রাত্রিতেই ডা: পন্থের বিছানাপত্র আশ্রমে পাঠাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম যে তিনি স্ানাহার আমার 
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বাসায় করিবেন এবং শয়ন আশ্রমে করিবেন। কিন্তু আজ সকাল 
বেলা ডা: পন্থের নিকট শুনিলাম যে তিনি আশ্রমেই আহার 
করিবেন। ইহাই মায়ের আদেশ। মায়ের আদেশ কাজেই আমার 
কিছু বলিবার নাই। যাহা হউক ডা: ATA স্নানের যোগাড় করিয়া 
দিয়া তাহার জলযোগের আয়োজন করিতেছি এমন সময় সংবাদ 
পাইলাম যে AM মা আমাদের বাসায় আসিয়াছেন। শুনিয়া 
পুলকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দৌড়িয়া রাস্তায় গিয়া দেখি 
মা মোটর গাড়ীতে বসিয়া আছেন; সঙ্গে খুকুনী দিদি, শ্রীযুক্ত 
প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী, শ্রীযুক্ত নরেশ চক্রবত্তী এবং শ্রীমান 
শিশির গুহ। মাকে প্রণাম করিলে মা ডা: পন্থের কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন। 

আমি | তিনি স্নান করিতেছেন। 

মা। সান হইলে তাহাকে তাড়াতাড়ি কিছু আহার করিয়া 
লইতে বল। 

আমি। যদি তিনি জানিতে পারেন যে তুমি তাহার জন্য 
আসিয়াছ তবে হয়ত তিনি আহার না করিয়াই তোমার সঙ্গে যাইতে 
চাহিবেন। তুমি যে আসিয়াছ ইহা তাহাকে আগে না বলাই ভাল। 

মা। আচ্ছা। 

আমি মাকে মোটর গাড়ীতে রাখিয়া ডা: পহ্থের খোঁজে 
আসিলাম। তখনও তিনি স্নান করিতেছেন। মাকে কিছু ভোগ 
দেওয়া যায় কিনা তাহাই বিবেচনা করিতে লাগিলাম। স্ত্রীকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে গৃহে কোন ফলই ANA | অথচ মায়ের 
হাতে একটা কিছু দিতে না পারিয়া মনে বড়-দুঃখ হইতেছিল। 
দেড় বৎসর পূর্ব্বেও মা হঠাৎ একদিন আমার বাসায় 
আসিয়াছিলেন। সেদিন আমি বাসায় ছিলাম না। সেদিনও মাকে 
কিছু দেওয়া হয় নাই। আজও আবার সেই অবস্থা । এমন সময় 
মনে হইল ঘরে বোধ হয় হরীতকী থাকিতে পারে৷ মায়ের হাতে 
আজ হরীতকী FHS RI | এই মনে করিয়া আমার মেজো মেয়েকে 
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একটি হরীতকী আনিতে বলিলাম এবং উহা লইয়া মায়ের কাছে 
উপস্থিত হইলাম। মা তখন সত্যবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কথা 
বলিতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে আমি মাকে বলিলাম, 
“মা, তুমি ত কেবল আমাকে জব্দ করিতেই আমার বাসায় আস। 
আমার এমন কিছু নাই যাহা তোমাকে দেই। এই হরীতকী আছেঃ 
ইহাই তোমাকে দিলাম I” এই বলিয়া মায়ের শ্রীচরণে ফলটি রাখিয়া 
আমি প্রণাম করিলাম। 

মা। (হাসিয়া) হরীতকী ত ভালই। ইহা খাইয়া আমার 
পেট ভাল হইয়া যাইবে। তুমি যে বলিলে যে কেবল তোমাকে 
পার না দেখিয়া যে আমি নিজ হইতেই তোমাদের সঙ্গে দেখা 
করিতে আসি তাহা বুঝি কিছু নয়? 

শ্রীশ্রী মায়ের হাস্য সম্বলিত এই অনুযোগ শুনিয়া আনন্দে 
ও কৃতজ্ঞতায় আমার মনটা গলিয়া গেল। আমার ত এমন কোন 
সুকৃতি নাই যাহার বলে মায়ের এত কৃপা দাবী করিতে পারি। | 
অযাচিত ভাবেই মায়ের কত কৃপাই না পাইতেছি। 

মা দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, ডা: ALP লইয়া সিদ্ধেশ্বরী 
আশ্রমে যাইবেন। কাজেই মায়ের কাছে আর না থাকিয়া ডাঃ 
ALT তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে সচেষ্ট হইলাম | ইতিমধ্যে ডা: ACTA 
স্নান শেষ হইয়াছে; তিনি মায়ের আগমন সংবাদও পাইয়াছেন। 
কোনরূপে চা পান শেষ করিয়া মা'র সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিতেছেন 
এমন সময় জটু ভাই বলিল যে মা বলিয়াছেন যে ডা: AZ যেন 
পেট ভরিয়া আহার করে; কারণ দুপুর বেলা প্রসাদ পাইতে আজ 
অনেক বিলম্ব SACI | মায়ের আদেশ আমি ভা: পন্থকে ইংরেজিতে 
অনুবাদ করিয়া জানাইলাম। তিনি অবশ্য বলিলেন যে তিনি পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে আহার করিয়াই যাইবেন, কিন্তু কাজে দেখা গেল যে 
তিনি বিশেষ কিছু আহার করিতে পারিলেন না। মায়ের সান্নিধ্যে 
ক্ষুধা-তৃষ্ঠার ভাব বেশী থাকে AT 
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ডা: ALE লইয়া মা সিদ্ধেশ্বরী অভিমুখে রওনা হইলেন | 
আমার আত্মীয় শ্রীমান যতীন (মজুমদার) ও আমি একখানি ঘোড়ার 
গাড়ী ভাড়া করিয়া এ দিকে চলিলাম। সিদ্ধেশ্বরীর কালী মন্দিরে 
পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, মা মন্দিরের মোহস্তর বাড়ীতে গিয়াছেন। 
সাত বৎসর পুবের্ব আমিও একদিন শ্রীশ্রী মায়ের সহিত এ মোহস্তর 
বাড়ী গিয়াছিলাম। বহু বর্ষ পৃবের্ব যে মহাপুরুষ এখানে সাধনা 
বন। মন্দিরের বর্তমান মোহস্তও বনসন্প্রদায়ভুক্ত। তিনি যে 
বাড়ীতে থাকেন তথায় সুমেরু বন মহারাজের একটি প্রতিকৃতি 
আছে । শ্ৰীশ্ৰী মায়ের সঙ্গে গিয়া আমি উহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। 
মোহসন্তুর বাড়ীতে একটি কুপ ও একটি আন্রবৃক্ষ আছে। কুপের 
গা হইতে একটি লোহার শিকল লম্বাভাবে জল পর্য্যন্ত ঝুলান 
আছে এবং ওঁ আন্্রবৃক্ষে আমগুরুচির মত একটি লতা আছে। 
am এই যে যতদিন শিকলটি কুপের জলে ডুবিয়া না যাইবে 
এবং যতদিন এ আত্রবৃক্ষে লতাটি জীবিত থাকিবে ততদিন সুমেরু 
বন মহারাজ সিদ্ধেশ্বরীতে অদৃশ্যভাবে থাকিবেন। মা'র সঙ্গে যখন 
আমি মোহস্তর বাড়ী গিয়াছিলাম তখন এই সব গল্প শুনিয়াছিলাম। 


সিদ্ধেশ্বরীর তাপস সুমেরু বন মহারাজ 

সিদ্ধেশ্বরীর কালী বাড়ী পৌঁছিয়া যখন শুনিতে পাইলাম 
যে মা মোহ্‌ভ্তর বাড়ী গিয়াছেন তখন মনে হইল যে মা বোধ 
হয় ভা: ALP A সব দেখাইতে গিয়াছেন। আমরাও তখন প্রায় 
দৌড়াইয়া মোহম্তর বাড়ীর দিকে চলিলাম। মোহস্তর বাড়ী 
অনতিদূরেই ছিল। এখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম মা মোহস্তর বাহির 
বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া আছেন। খুকুনী দিদি ডা: পন্থকে সব 
দেখাইতেছেন। তিনি আম গাছে পূর্ব্বোক্ত লতাটি দেখাইতে ডাঃ 


: ALF মোহস্তর বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। মাকেও ভিতরে 


যাইতে বলা হইল। মা বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গিয়া ভিতরে একটু 
উকি মারিয়া আবার চলিয়া আসিলেন। আমিও মা’র সঙ্গে সঙ্গে 
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চলিয়া আসিলাম। মা বাহির বাড়ীর একটি ঘরের রোয়াকে 
বসিলেন। কেহ কেহ আসিয়া মাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। 
এই সময় সুমেরু বন মহারাজের কথা হইতে লাগিল | 

মা বলিলেন, “এখানকার প্রবাদ এই যে যতদিন এ 
আমগাছে লতাটি জীবিত থাকিবে এবং 2 Gara ভিতর যে শিকলটি 
আছে উহা সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া না যাইবে ততদিন বাবাজী (অর্থাৎ 
সুমেরু বন মহারাজ) এখানে থাকিবেন। (পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ 
দেখাইয়া) এক কালে এই সব জায়গা সাধনার স্থান ছিল।” 

নরেশবাবু। তাহা বোধ হয় অনেক দিন পূর্ব্বে। 

মা। হা, বহুদিন ACA | এখন যদিও এখানে সে সব কিছু 
নাই, কিন্তু উহার একটা প্রভাব আছে। পোড়া মাটির উপর দু্ব্বা 
প্রভৃতি ঘাস গজাইয়া মাটিটি ঢাকিয়া ফেলিলেও যেমন ভিতরে 
পোড়া মাটিই থাকিয়া যায়, ইহাও সেইরূপ | 

আমি। এই যে প্রভাবের কথা বলিলে ইহা কি ব্যক্তি 


বিশেষের সংস্কার হইতে হয় না উহা সাধন-ভজন হইতে স্বভাবত:ই 


মা। ইহাও একটা সংস্কার। কারণ এই যে বাবাজী (অর্থাৎ 
সুমেরু বন) বলিয়া গিয়াছে যে যতদিন এ লতাটি আছে ততদিন 
সে এখানে আছে, ইহাতেই মনে হয় যে বাবাজীর এখানে থাকিবার 
একটা বাসনা আছে। তাহা না হইলে ত সে বলিত যে সে সকল 
স্থানেই আছে। বাবাজী যখন বিশেষ স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছে 
তখন বুঝিতে হইবে এ সম্বন্ধে তাহার সংস্কার ছিল। 

নরেশবাবু। মা» এই বা কেমন? তিনি কুপের মধ্যে নামিয়া 
গেলেন আর উঠিলেন না, আবার বলিতেছেন যে তিনি এখানেই 
আছেন। কি হইলে এইভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন? 

মা। প্রবাদ এই যে বাবাজী কুয়ার ভিতর দিয়া কাশী চলিয়া 
গিয়াছে। বাবাজী যে এখানে আছে বলিতেছে তাহার অর্থ এই 
যে সে সূক্ম্মদেহে আছে। (হাসিয়া) জন্ম-মৃত্যুর বাহিরে গেলেই 
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এইরূপ বাচিয়া থাকা যায়। 

আমি। মা, জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইলেও কি সূক্ষ্মদেহে, থাকা 
যায়? 

মা। সৃক্মদেহেরও মৃত্যু হয়। তবে মহাপুরুষেরা অনেক 
সময় বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা তাহাদের সংস্কার | 
আবার কেহ কোন একটি বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া থাকিলেও 
পরম সস্তায় তন্ময় হইয়া থাকিতে পারেন। আবার এমনও হইতে 
পারে যে রূপ-অরূপ দুই-ই এক সময় থাকিতে ATA I 

এই সময় খুকুনী দিদি, ডাঃ AA ও অন্যান্য সকলে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন | সকলে গিয়া মোটর গাড়ীতে বসিলেন। শুনিতে 
পাইলাম যে মা সিদ্ধেশ্বরী হইতে শা*বাগে যাইবেন | আমরা আশ্রমে 
আসিয়া মার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 


ভাকোরের SAPS 

শা’বাগ হইতে ফিরিয়া মা নাম ঘরে গিয়া বসিলেন। অন্নকৃট 
উপলক্ষে বেলা বারোটা হইতে দুই চারিজন করিয়া জন সমাগম 
হইতে লাগিল। অনেকেই পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীশ্রী মায়ের পাদপদ্ধে 
অঞ্জলি দিতে লাগিলেন। মার সঙ্গে গল্প গুজবও চলিতেছিল। 
কথায় কথায় ডাকোরের অন্নকূটের কথা উঠিল। ডাকোর একটি 
স্থানের নাম। ইহা গুজরাট প্রদেশে | ডাকোরে রণছোড়জীর এক 
মন্দির আছে। রণছোড়জীর মূর্তি, বিষ্ণু মূর্তি! অন্নকূটের সময় 
এর মূর্তির সম্মুখে প্রায় সওয়া শত মন চাউলের অন্ন রাধিয়া ভোগ 
দেওয়া হয়। গত পূজার সময় মা যখন নম্থাদা ভ্রমণে গিয়াছিলেন 
তখন তিনি এ অন্নকৃট উৎসব দেখিয়াছিলেন। 

মা বলিতে লাগিলেন, এই GAGE একটা মজার ব্যাপার | 
ASU শত মন চাউলের ভাত রাধিয়া একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের 
মত করা হয়। সকলে মালকৌচা মারিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যখন 
ভোগ লইবার সময় হয় তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া এ ভাতের 
পাহাড়ের উপর উঠে এবং কৌচড় ভরিয়া ভাত লইয়া হেলিয়া 
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দুলিয়া নামিয়া আসিতে থাকে। 

কিভাবে তাহারা OTS ভাত লইয়া চলিতে থাকে তাহা 
মা অঙ্গভঙ্গী করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। আমরা সকলেই খুব 
হাসিতে লাগিলাম। 

মা আরও বলিলেন, “মন্দিরে যেখানে রণছোড়জীর মূর্তি 
আছে সেখানে যাইতে হইলে পর পর ছয়টি প্রকোষ্ঠ পার হইয়া 
যাইতে হয়। যেই মাত্র এক একটি প্রকোষ্ঠ লোকদ্বারা ভরতি 
হইয়া যায় তখনই উহার দরজা বন্ধ করিয়া তালা দেওয়া হয় 
এবং যে পর্য্যন্ত আরতি ইত্যাদি সমুদায় পূজার কাজ শেষ না 
হয় সে পর্য্যন্ত কাহাকেও বাহির হইতে দেওয়া হয় না। আমরা 
যখন বিগ্রহের কাছে গিয়া পৌঁছিলাম তখন অবশ্য আমি এ সব 
জানিতাম না; কিন্তু এখানে পৌঁছিয়াই আমার মনে হইল যে এখনই 
ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে । আমি তখনই ফিরিতে চাহিলাম। 
আমাকে ফিরিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল এবং বলিতে 
লাগিল যে তখনও পুজাদির কাজ শেষ হয় নাই। কিন্তু আমার 
মুখে কি এক ভাব দেখিয়া তাহারা আমাকে পথ ছাড়িয়া দিল |”? 
- _ নরেশবাবু। রণছোড়জীর Racer কাছে গিয়া মা'র মধ্যে 
এক বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। তিনি যেন কীপিয়া উঠিতে 
লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম এ বিগ্রহ ত কম 
নয় যার দরুণ মায়ের ভাবের এরূপ পরিবর্তন হয়। 

নরেশবাবুর কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে মায়ের মুখের 
দিকে তাকাইতেই মা হাসিয়া বলিলেন, “আমার ভাবের কোনই 
পরিবর্তন হয় নাই। আমি যে ভাব লইয়া গিয়াছিলাম সেই ভাব 
লইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।» 

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া. মাকে বিশ্রাম দিবার 
জন্য তাহার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। আমি বাসায় চলিয়া 
- আসিলাম। বাসায় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার আশ্রমে গেলাম। 


By, 
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সময় মা একবার কিছুক্ষণের জন্য মন্দিরের মধ্যে গেলেন পরে 
মেয়েদের কীর্তনের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া মা 
নিজেই সুললিতকণ্ঠে গান ধরিলেন__ 

“কৃষ্ণ কানাইয়া বেণু বাজাইয়া 

TOM চড়াইয়া হারে রে-রে-রে-এ-এ* 

এই গান শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার একখানা 

দৃশ্যপট যেন চোখের সন্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল । যে গানটি 
মা গাহিতে আরম্ভ করিলেন তাহার একটি ছোট ইতিবৃত্ত আছে। 


খুকুনীদিদির নিকট উহা একদিন শুনিয়াছিলাম। মা নাকি 
খুকুনীদিদিকে একদিন গোপনে বলিয়াছিলেন, ‘খুকুনী, শোন, 
একদিন আমি দেখি কি যে একটা প্রকাণ্ড বন। বনের পাশ দিয়া 
একটি নদী আকা-বাঁকা হইয়া গিয়াছে। আর কতকগুলি লোক, 
কতগুলি তাহা বলিতে পারিব না, তবে অনেকগুলি লোক-“কৃষ্ণ 
কানাইয়া বেণু বাজাইয়া” এই গানটি গাহিতে গাহিতে এই শরীরের 
পিছনে পিছনে আসিতেছে। আর এ শরীরটা আগে আগে থাকিয়া 
গাছের আড়ালে আড়ালে উহাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে।” 
এই বলিয়া এ লোকগুলি কি সুরে গানটি গাহিয়াছিল তাহা মা 
খুকুনীদিদিকে গাহিয়া শুনাইলেন। দিদির নিকট এ গল্প শুনিয়া 
মায়ের মুখে গানটি শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। আজ এতদিন পরে 
হঠাৎ সে বাসনা পূর্ণ হইয়া গেল। বাস্তবিক গানের সুরটি যেমন 
সম্মোহনকারী ইহার ভাবানুষঙ্গও তেমনি অপুর্ব 

কিছুক্ষণ গান করিয়া মা তাহার ঘরে গিয়া শুইয়া রহিলেন। 
এদিকে দলে দলে লোক প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। প্রায় সন্ধ্যা 
পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলিল সন্ধ্যার একটু পৃবের্ব মাকে মন্দিরের 
বারান্দায় আনা হইল। যদিও ভিড় বন্ধ করিবার জন্য বাশ দিয়া 
মন্দিরের বারান্দা ঘেড়া হইয়াছিল, তথাপি উহা এই জনতার হাত 
হইতে মাকে রক্ষা করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয় দেখিয়া মাকে মন্দিরের 
ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল এবং মন্দিরের পূর্ব্বদিকের কপাট খুলিয়া 
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দিয়া মাকে দরজার কাছে বসান হইল । মাকে স্পর্শ করিতে না 
করিয়া বিদায় হইতে লাগিলেন। 


৮ই কাৰ্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৪৫ সন (ইং ২৫/১০/৩৮) 

আজ সকাল বেলা মাকে লইয়া আমার ফটো তুলিবার 
কথা । কলিকাতায় কুমারীরা যে দিন মাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া মাকে 
লইয়া ফটো তুলিয়াছিল সেইদিন আমার মধ্যম কন্যা কান্তি অসুস্থতা 
নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া কান্নাকাটি করিয়াছিল। এই 
কথা যখন মা গোয়ালন্দ ষ্টিমারে বসিয়া জানিতে পারিলেন তখন 
তিনি আমার স্ত্রীকে বলিলেন, “তোমরা ঢাকা গিয়া আমাকে লইয়া 
একটা ফটো তুলিবার বন্দোবস্ত করিও ।” মায়ের উপস্থিতিতে 
সহজ ব্যাপার নয়। আমি নিরুপায় হইয়া খুকুনী দিদির শরণাপন্ন 
হইলাম। দিদির নির্দেশ মতই করোনেশন ষ্টুডিওতে খবর দিয়া 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দিদি বলিয়াছিলেন যে তিনি এক 
সুযোগে মাকে এখানে লইয়া যাইবেন। 

বেলা প্রায় দশটার সময় মা ষ্টুডিওতে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। সঙ্গে বেবী দিদি প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। আসা মাত্রই 
মাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া আমরা তাহার তিনদিক ঘিরিয়া 
বসিলাম। ফটোগ্রাফার ছবি লইবার জন্য তৈয়ার হইতে লাগিলেন। 
এমন সময় মা হাসিয়া বলিলেন, “যোগক্রিয়া হচ্ছে।” কি অর্থে 
যে মা এ কথা বলিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রশ্ন করিতেও 
সাহস হইল AT | 

ফটো তোলা হইলে মা বলিলেন, “ও (অর্থাৎ কান্তি) 
যখন এই ফটোর জন্য কান্নাকাটি করিয়াছে তখন কেবল ওকে 
. সঙ্গে লইয়াই আমার একটা ফটো তোল ।» আমি ফটোগ্রাফারকে 
তাহা করিতে বলিলাম। ফটোগ্রাফারের অন্য প্লেট ছিল না তিনি 
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প্লেট কিনিতে লোক পাঠাইলেন। ইত্যবসরে মা নানা কথা বলিতে 
লাগিলেন। 


রাধারাণীর বিবাহ 

মা হাসিয়া বলিলেন, “একটি মেয়ের বিবাহ হইয়াছে” 
আমি আরও শুনিবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 
কিন্ত মা আর কিছু বলিলেন না দেখিয়া খুকুনী দিদি বলিলেন, 
“বুঝিলেন না? এবার মুশৌরীতে একটি মেয়ের সহিত শ্রীশ্রী 
মায়ের বিবাহ হ্ইয়াছে। মা তাহার নাম রাখিয়াছেন, “রাধারাণী 17? 

মা (হাসিয়া) মেয়েটি পাশ করা, কিন্তু তাহাকে দেখিতে 
এত ছোট ও কচি দেখায় যে তাহাকে দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিবে 
না যে সে স্কুলে মাষ্টারী করিয়া তাহাদের সংসার প্রতিপালন করে। 
মেয়েটির ইচ্ছা ছিল যে সে সমস্ত ছাড়িয়া আমার সহিত চলিয়া 
আসে। কিন্তু তাহার বাবার ইচ্ছা তাহা নয়। তাহার বাবা কিছুই 
রোজগার করে না। তাহার মধ্যে সে আবার বোতলধারী | কাজেই: 
মেয়েকে ছাড়িলে তাহার সংসার চলিবে কেন? বাবা বাধা দিল 
বলিয়া মেয়েটি আসিতে পারিল না। কিন্তু সে আমাকে বলিল, 
“মা, পরে হয়ত আমার এমন সময় আসিবে যখন আমি কোন 
বাধাই মানিব না।+ 


ব্রহ্মচারী কমলাকান্তের কীর্তি 

মা আবার বলিলেন, “কমলাকান্তের যে কাণ্ড 1”? এই বলিয়া 
মা খুব হাসিতে লাগিলেন । খুকুনী দিদিও খুব হাসিতে লাগিলেন। 
আমি কিছু বুঝিতেছি না দেখিয়া দিদি বলিলেন, “কমলাকান্ত 
মাকে দেখিলেই খুব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অপরের সম্মুখে স্ত্রী 
স্বামীকে দেখিলে যেরূপ ত্রস্তব্যস্ত হইয়া গায়ে কাপড় টানিয়া দিয়া 
করে। কমলাকান্তকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, . 
“কেন করিব না? ইনি (অর্থাৎ মা) যে আমার পতি।» ইহা 
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শুনিয়া অভয় ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, “এই জন্যই তুমি 
বুঝি উত্তর কাশী হইতে দেরাদুনে মাকে দেখিতে পাঁচ দিনের পথ 
তিন দিনে আসিয়াছিলে 2” এমন কাণ্ড যে এখন কমলাকান্তকে 
কোন কাজের কথা বলিলে সে তাহাতে ভ্রক্ষেপও না করিয়া 
শুধু মায়ের কাছে বসিয়া থাকিবে এবং মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া 
থাকিবে 1”? 

দিদির এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই খুব হাসিতে 
লাগিলেন। 
আমি। মা, তুমি বল না যে জগতে কেবল একটি মাত্র 
পতি, আর সকলেই স্ত্রীলোক। কমলাকান্ত বোধ হয় তোমাকে 
সেইভাবেই দেখে। 

মা। হা, তাহাই। (হাসিয়া) তবে পতিই বল আর পিতাই 
বল, আমি যে মা সেই মা-ই রহিয়া গেলাম। 
এই সব কথাবার্তা হইতে হইতে ফটোগ্রাফার প্লেট লইয়া 

আসিলেন। কান্তিকে সঙ্গে করিয়া মার একখানা ফটো. তোলা 

হইল ৷ প্রফুল্ল (ঘোষ) বাবুর স্ত্রীও মা এবং খুকুনী দিদিকে লইয়া 
একখানা ফটো তুলিলেন। ইহার পর মা বেবী দিদির বাড়ীতে 
গেলেন। বেবী দিদির ইচ্ছা ছিল যে আমরাও সঙ্গে যাই; কিন্ত 
ডাঃ ACA আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া আমরা বাসায় 
ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। 

সন্ধ্যা বেলা শুনিতে পাইলাম যে আজ রাত্রিতে মেয়েরা 
মাকে নিয়া কীর্তন করিবেন, কাজেই আশ্রমে বেশী বিলম্ব না 
করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। 


৯ই কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৪৫ সন (ইং ২৬/১০/৩৮) 
গেলাম। দেখিলাম যে মা মেয়েদের নিয়া পুকুরে স্নান করিতে 
গিয়াছেন। মার শরীর ভাল নয় বলিয়া ডা: পন্থ আপত্তি 


C করিয়াছিলেন, কিন্তু মা আবদার করিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন 
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এবং মেয়েদের সঙ্গে NIN করিতে নামিয়া গেলেন। মা স্বান করিয়া 
আসিলে আমরা তাহাকে প্রণাম করিলাম। মেয়েরা স্নান করিয়া 
আসিলে তাহাদের মধ্যে SYS, রসগোল্লা প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ 
করা হইল । সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উহার অংশ পাইলাম। 


কালাচাঁদ দাদাকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দান 

আমি আশ্রম-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লোকের হট্টগোল 
দেখিতেছিলাম, এমন সময় শ্রীমান শিশির আসিয়া আমাকে বলিল, _ 
“দাদা, একবার অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় যান, এক নূতন 
জিনিষ দেখিতে পাইবেন।” ইহা শুনিয়া আমি মন্দিরের বারান্দায় 
গিয়া দীড়াইলাম। মন্দিরের ভিতরে চাহিয়া দেখি যে কালাচীদদাদা 
মন্দিরের মধ্যে অন্নপূর্ণা বিগ্রহকে দ্রুতপদে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। 
ব্রাহ্মণেতর জাতির মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই। কালাচাঁদদাদা 
জাতিতে BTA! ময়ের আদেশেই যে তিনি মন্দিরে প্রবেশ 


করিয়াছেন এবং এইভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছেন সে বিষয়ে আমার 


কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত যে সাধ্যরণ নিয়ম 
চলিয়া আসিতেছিল মা তাহার ব্যতিক্রম কেন করিলেন তাহা 
জানিতে ইচ্ছা হইল। যাহা হউক, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দীড়াইয়া 
এই ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম, পরে মন্দিরের বারান্দা হইতে নীচে 
নামিয়া আসিলাম। 
কিছুক্ষণ পর মা মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, 
সঙ্গে খুকুনী দিদি এবং আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক | কালাচীদদাদার 
এই মন্দিরে প্রবেশ ব্যাপার উদ্দেশ্য করিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “মা, এসব কি ব্যাপার হইতেছে ?% 
RT তোমরা ত জান যে পূর্ব্বেও এই মন্দিরে প্রবেশ লইয়া 
অনেক কথা হইয়াছে। অনেকে বলিয়াছে যে অন্যান্য স্থানে যেমন- 
সকল জাতিকেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, এখানে 


সেইরূপ দেওয়া হয় না কেন? এখানে যে সকলকে মন্দিরে - 


প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়না তাহা ত তোমাদের মঙ্গলের জন্যই । . 
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এই মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি মহাপুরুষের সমাধি আছে। মন্দিরে 
প্রবেশ করিলে এ সব সমাধির উপর পা পড়িবে । ইহার ফল 
তোমরা সহ্য করিতে পারিবে কেন? এইজন্য বৎসরে কেবল 
মাত্র একদিন সকলকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। তবে 
কেহ যদি কিছুকাল ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালন করিয়া থাকে তবে তাহাকে 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। 

আসিতেছে তাই তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া 
হইল | সে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মন্দির পরিষ্কার ইত্যাদি করিতে 
পারিবে, কিন্তু বিগ্রহ স্পর্শ করিতে পারিবে না৷”? 


শ্রীশ্রী মা এবং অধ্যাশক উপেন্দ্র গুপ্ত 

ইহার পর মা “নাম ঘরে’ আসিয়া বসিলেন। এই সময় 
অনেক লোক মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। আমরা মার কাছে 
বসিয়াছিলাম, সকলেরই ইচ্ছা যে মা কিছু উপদেশ দেন। অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত মহাশয়ও আমাদের মধ্যে ছিলেন। তাহাকে 
মায়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে অবনী (বসু) বাবু 
মাকে বলিলেন, “মা ইনি একজন বড় philosopher.” 

মা। (হাসিয়া উপেনবাবুকে) বাবা, ফিলসফি কাহাকে 
বলে? 

উপেনবাবু। আমি কি জানি? 

মা। বাঃ! তোমরা কত কি জান, ছেলেদের পড়াও। 
(আমাকে লক্ষ্য করিয়া) তাই না? এ শিক্ষক নয়? 

আমি। হা, মা, ইনি শিক্ষকতা করিতেন, এখন অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

মা। (হাসিয়া) তবে ত তুমি পাকা শিক্ষক। বল, বাবা, 
ফিলসফি কি? ae 

উপেনবাবু। আপনি বলাইলেই বলিতে পরি। আপনি বলান 


না? 
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মা। আমি কি লেখাপড়া শিখিয়াছি? তুমি বল। 

উপেনবাবু। যাহার সম্বেন্ধে কোন জ্ঞান নাই, সেই সম্বন্ধে 
কিছু বলাকেই philosophy ICA I 

মা। না জানিলে কি কিছু বলা চলে? 

উপেনবাবু। না জানিয়াও কিছু জানার মত বলা। 

মা। (হাসিয়া) হা, এ যেন অজানার মধ্যে জানা। বাবা, 
তুমি কিন্তু খুব ভাল ভাল কথা বলিতেছ। তাহাকে জানিতে হইলে 
স্বভাবে যাইতে হয়। তোমরা অভাব লইয়াই আছ। যাহা কিছু 
করিতেছ তাহাতে অভাবই কেবল বাড়িয়া যাইতেছে। এই অভাব 
হইতে স্বভাবে না গেলে শান্তি নাই। 

উপেনবাবু। তাহা হইলে কি করা? 

মা। সকলকে যাহা বলিতেছি তাহাই বলি যে পড়া আরম্ভ 
কর । যাহা হইবার তাহা আপনি হইয়া যাইবে । দেখ না ছেলেরা 
পড়িতে আরম্ভ করিলে এক এক বিষয়ে যেমন তাহাদের ক্ষমতা 
প্রকাশ পায় সেইরূপ ভগবানকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কাজ 
আরম্ভ করিলে কি যে করা দরকার তাহা নিজের ভিতর হইতেই 
প্রকাশ হয়। এইজন্য ভগবানকে বলে স্বয়ং APPT! তাহাকে 
পাইবার পথ তিনিই বলিয়া দেন। দরকার কেবল কাজ আরম্ভ 
করা -_ পড়া আরম্ভ FAT | 

“অনেক সময় তোমরা বল যে মন চঞ্চল, কিছুতেই ইহাকে 
স্থির করিতে পারি ATI মন ত চঞ্চল হইবেই। এইজন্য মনকে 
আমি বাচ্চা বলি। বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইল এই মন বাচ্চার বাপ 
মা। চঞ্চল ছেলেকে যেমন তাহার বাপ মা নানাভাবে বুঝাইয়া 
লেখাপড়া শিক্ষা দেয়, তোমাদেরও সেইরূপ অহঙ্কার এবং বুদ্ধি 
দ্বারা বিচার করিয়া মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করা উচিত। সকল 
কাজই ধৈর্য্য এবং একনিষ্ঠার সহিত করিতে হয়৷ তাহা না হইলে 
ফল পাওয়া যায় না। মাটি হইতে জল পাইতে হইলে যেমন ধৈর্য্য 
ধরিয়া এক স্থানে গর্ত করিতে হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিছু কিছু 
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গর্ত করিলে যেমন জল পাওয়া যায় না, ভগবানকে লাভ করিতে 
হইলেও একনিষ্ঠার সহিত দীর্ঘ দিন বসিয়া কাজ করিতে হয়। 

“অনেক সময় বলে না যে, “একবার রাম নামে যত 
পাপ হরে। মহাপাগীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে।” কথাটা 
কিন্তু খুব সত্য। কারণ আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ যত জিনিষ পুড়াইয়া 
শেষ করিতে পারে, লোকের কি সাধ্য আছে যে তত জিনিষ 
জোগাইতে পারে ? নামই কর, আর পুজাই কর» ভগবান লাভের 
জন্য যাহাই কর না কেন, উহা ধৈর্য্য ধরিয়া একনিষ্ঠার সহিত 
> করিয়া গেলেই শান্তির পথ পাওয়া যায়। জঙ্গল কাটিলেই মাঠ। 
নূতন করিয়া আর মাঠ সৃষ্টি করিতে হয় না। তোমরা অনেক 
সময় ‘অহং’ “সোহ্হং বল না? ইহা কেমন, জান? না, যেমন 
গাছ ও তাহার ছায়া। ছায়া ধরিয়া অগ্রসর হইলেই যেমন গাছ 
পাওয়া যায়, সেইরূপ ‘অহং’ সাহায্যে “সোহ্হং'কে পাওয়া যায়। 

এমন সময় প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, “মা, তোমার 
বালিশ তৈয়ার হইয়াছে ।” 

প্রফুল্পবাবুর স্ত্রীর হাতে লাল মখমলের ওয়ার দেওয়া ছোট 
একটি বালিশ দেখিতে পাইলাম | মা আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া 
বলিলেন, “বাজিতপুর হইতেই তুলার বালিশ ত্যাগ হইয়াছে। 
এখন একেবারে চুলের বালিশ। এবার কলিকাতায় আমার নিকট 
অনেক বিধবা আসিয়াছিল। তাহাদের চুল তেলে BRPR এবং 
সুন্দর সিঁথিপাটি করিয়া খোপা বাঁধা । তাহাদিগকে আমি 
বলিয়াছিলাম, “তোমাদের চুল হইতে খানিকটা আমাকে দাও, 
আমি উহা দিয়া তোষক, বালিশ তৈয়ার করিব। তাহা না হইলে 
বে আমার ঠাণ্ডা লাগে। এখন স্থির হইয়াছে যে কুমারীদের চুল 
দিয়া আমার বালিশ হইবে, সধবাদের চুল দিয়া তোষক এবং 
বিবাদের চুল দয়া কোল বালিশ এবং, পুরুষদের চুল দিয়া পায়ের 

চি এ হী এ 

এবার মা সকলের নিকট হইতেই মাথার চুল ভিক্ষা 
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লইতেছেন। পুরুষ, কুমারী, সধবা, বিধবা সকলেই কিছু কিছু 
চুল দিতেছেন। যাহারা চুল দিবেন তাহাদিগকে AA দিন সংযত 
ৃ থাকিতে বলিতেছেন। পঞ্চবটীতে এই সব চুল কাটা হইতেছে। 
বটবৃক্ষের নীচে পুরুষদের এবং অশোকবৃক্ষের নীচে কুমারীদের 
. চুল কাটা হইয়াছে। মা নাকি আরও বলিয়াছেন যে যাহারা এইরূপ 
চুল দিল তাহারা যেন প্রতি বৎসর অন্নকূটের দিন এইরূপ কিছু 
কিছু চুল দেয়। এগুলির যে কি উদ্দেশ্য তাহা একমাত্র মা-ই 
জানেন। এ সম্বন্ধে অনুমান করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র । 
প্রফুলপবাবুর স্ত্রী বালিশ লইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই গণ্ডগোল _ 
আরম্ভ হইল। মায়ের কথা বন্ধ হইয়া গেল। আর বিশেষ কোন 
কথা হইবে না মনে করিয়া আমরা স্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। 
কিছুক্ষণ পর মা অনেক লোকের সঙ্গে ষ্টেশনে গেলেন। যদিও 
মাকে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, 
কিন্ত সকলের সঙ্গে যাইবেন বলিয়া মা নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত তৃতীয় 
শ্রেণীর গাড়ীতেই গেলেন। ষ্টিমারে খুব ভিড় দেখিতে পাইলাম। - 
ষ্টিমারে মাকে প্রণাম করিয়া আমরা ঢাকা চলিয়া আসিলাম। 


* 
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ঢাকা হইতে. মা কলিকাতা গেলেন। পরে শুনিয়াছি মা 
কলিকাতায় একদিন মাত্র থাকিয়া নবদ্বীপে যান, তথা হইতে 
বিক্ধ্যাচল, এলাহাবাদ, চান্দোদ, ব্যাস প্রভৃতি বেড়াইয়া বরোদা, 
মথুরা হইয়া আবার নবদ্বীপে আসেন। সমস্ত ভারতবর্ষটা মা 
এইভাবেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মার কাছে স্থানের দূরত্ব নাই, 
পথক্লেশ AIA মধ্যে নয়, দিনের পর দিন মাসের পর মাস 
হাতাতে SING রা মা চলিতেছে, 
ইহার যে কি উদ্দেশ্য তাহা মা-ই জানেন। 

নবীজি নিলি 
দেন। তাহার পর পুরী চলিয়া যান। সেখানে একদিন কি দুইদিন 
থাকিয়া একদিন হঠাৎ কয়েক ঘন্টার জন্য কলিকাতায় চলিয়া 
আসেন। এদিন সম্তদাস বাবাজীর শিষ্যা শোভা মার জন্মোৎসব 
ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার দিন। মা ষ্টেশন হইতে উৎসবস্থল 
বাগবাজারে যাইয়া রাস্তায় দীড়াইয়া শোভা মার সহিত আলাপ 
করেন ও বিগ্রহ দর্শন করেন। শোভা মার সহিত এই তাহার 
প্রথম সাক্ষাৎকার | কলিকাতায় তিন চার ঘন্টা থাকিয়া মা দেওঘরে 
রওনা হইলেন। পরে দেওঘর হইতে MAT গেলেন। 

দিল্লী হইতে মা মুশৌরী যান এবং সেখান হইতে অনেক 
ভক্ত সঙ্গে করিয়া উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী যাত্রা করেন। মায়ের 
শরীর রুগ্ন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? মায়ের ভ্রমণের শেষ 
নাই। আষাঢ়ের প্রথমে মা আবার মুশৌরী ফিরিয়া আসেন। সেখান 
হইতে কলিকাতা, শ্রীরামপুর হইয়া নলহাটিতে যান। মা আবার 
. বাংলাদেশে ফিরিয়াছেন শুনিয়া ঢাকায় অনেকেই আশা করিতে 
লাগিলেন যে হয়ত বা একবার মা ঢাকাতেও আসিতে পারেন। 
সম্বন্ধে কোন অনুমান করিতে সাহসী হন না। 
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ঢাকাঃ ৩১শে শ্রাবণ, বুধবার ১৩৪৬ সন (ইং ১৬/৮/ ৩৯) 

সন্ধ্যাবেলায় বাসায় বসিয়া আছি এমন সময় শ্রীমান অমিয় 
(রায়) আসিয়া খবর দিল যে শ্রীশ্রী মা ঢাকায় আসিয়াছেন। তখনই 
ভূপতিবাবুকে লইয়া আশ্রমে রওনা হইলাম! তখন বৃষ্টি - 
পড়িতেছিল, বাতাসের জোরও খুব। আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি মা 
নাম-ঘরে বসিয়া আছেন। মন্দিরে আরতি চলিতেছে । আমরা 
মাকে প্রণাম করিয়া নাম-ঘরে বসিলাম। মাকে কিঞ্চিৎ শীর্ণকায়া 
দেখাইতেছিল; কিন্তু মুখে চোখে এরু অপৃবর্ব জ্যোতি: | যতক্ষণ 
আরতি চলিতে লাগিল ততক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হইল AT. 

আরতি শেষ হইলে মা ভূপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমার আসার কথা তুমি কোথায় Way?” 

ভূপতিবাবু। রাস্তায় অমূল্যবাবুর নিকট শুনিয়াছি। 

মা। (আমাকে) তুমি কোথায় শুনিলে? 

আমি। বাসায় বসিয়াই সংবাদ পাইয়াছি। অমিয় আমাকে 
সংবাদ দিয়াছে। 

মা। কলিকাতায় শুনিয়াছিলাম ঢারাতে দুইটি দল। এক 
দলকে খবর দিলে আবার অন্য দল অসস্তষ্ট হয় এই মনে করিয়া 
কোন খবর না দিয়াই এবার আসিয়াছি। ভগা ভাল বুদ্ধিই খেলাইয়া 
দিয়াছেন। 

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। 

মা কতদিন ঢাকায় আছেন তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত 
গণেশচন্দ্র সেন মহাশয় মাকে বলিলেন, “মা তুমি ত সবর্বদাই 
ঢাকাতে আছ, তবে কতদিন এখানে তোমার প্রকাশ থাকিবে ?” 

মা। যাহা ঢাকা তাহা ত ঢাকাই; আর যাহা প্রকাশ তাহা 
প্রকাশই। - 
শ্রীমান অনাথ। জড় চক্ষে কতদিন তোমাকে আমরা 
দেখিব? 

Tt) (হাসিয়া) জড়ের আবার চোখ আছে নাকি? জড়ের 
চক্ষুও-ত জড়। 
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অনাথ | আমাদের এই চক্ষে কতদিন দেখিব? 

মা। তোমাদের চোখে যাহা দেখিবার তাহা ত দেখিতেছই। 
এ শরীরের ত কিছু ঠিক নাই। যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে। 
কলিকাতা হইতে আজিমগঞ্জ গেলাম। È জায়গায় পূৰ্ব্বে কখনও 
যাওয়া হয় AS! কোথায় থাকা হইবে তাহাও স্থির নাই। একজন 
ধন্মশালার কথা বলিল। ধর্ম্মশালায় গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি 
বড় একটি হল ঘর। নানা জায়গা হইতে দুই একজন করিয়া 
লোক আসিতে লাগিল৷ বহরমপুর, জামশেদপুর হইতে কেহ কেহ 
. -আসিল। তারপর কীর্তন। কথা ছিল যে ছয় ঘন্টা কীর্তন হইবে। 
তারপর সেই কীর্তন উদয়াস্ত হইবে ঠিক হইল। পরে দেখা গেল 
যে অহোরাত্র হইয়াও আরও অনেক বেশী হইল। আজিমগঞ্জ 
হইতে কলিকাতা রওনা হওয়া গেল। খুকুনীরা আমার সঙ্গে ছিল। 
আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে আমাকে ব্যাণ্ডেলে নামাইয়া দিয়া 
তাহারা কলিকাতা চলিয়া যাক। তাহাই হইল। ব্যাণ্ডেলে নামিয়া 
. নৈহাটি যাইতে খেয়াল হইল। নৈহাটী হইতে শেষে ঢাকা 
আসিয়াছি। ষ্টিমার হইতে খুকুনীদের নিকট আমার ঢাকা আসার 
সংবাদ তার করিয়া দিয়া আসিয়াছি। ' 

একজন ভক্ত। তাহারা ঢাকায় আসিবেন নাকি? 

মা। দেখা যাক কি করে। 

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত শ্রীমান অভয়, শ্রীযুক্তা রুমাদেবী ও 
শ্রীমান শিশির আসিয়াছে। রাত্রি আটটার সময় মা সিদ্ধেশ্বরী 
আশ্রমে রওনা হইয়া গেলেন। আজ রাত্রি এখানেই থাকিবেন। 

৩২শে শ্রাবণ খুব ভোরে উঠিয়াই সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে 
গেলাম। মা তখনও শুইয়া আছেন । দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করিয়া 
* চলিয়া আসিলাম, কারণ কলেজ করিতে হইবে। 


: * গিয়া দেখি যে মা মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। নিকটে 


স্ত্রী পুরুষ অনেকেই আছেন। ইহাদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন 
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" দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত নগেনবাবুকেও দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া 

মা বলিলেন তুমি সকালে একবার সিদ্ধেশ্বরী গিয়াছিলে ? 
আমি। হা। 
মা। আমি শুইয়াছিলাম। আমাকে ডাকিলেই পারিতে। ঘুম 

ত নয়, তবে শরীরটা এলাইয়া পড়িয়া থাকে। 


ধর্মজীবনে সদ্গুরুর প্রয়োজনীয়তা 

এইবার শোভা মার কথা উঠাইলাম। 

আমি। শোভা মা বলেন যে সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা না. 
পাইলে ধন্মজীবনে কিছু হইবে না। কিন্তু তুমি এমন কথা বল. 
না। 

মা। আমিও বলি। 

আমি | সকল সময় নয়। 

মা। তোমরা সদ্গুরু কাহাকে বল? 

আমি। যিনি ব্ৰহ্মকে জানিয়াছেন। 

মা। হাঁ, যিনি aca স্থিতি লাভ করিয়াছেন। দেখ, এই 
সদ্গুরু লাভ বহু সুকৃতির ফলে হয়। আমি যে AKT নাম করিতে 
বলি এবং নাম হইতেই সব হয় বলি তাহা কি ভাব হইতে বলি 
তাহা বুঝিয়া লইও | 

“দেখ, তোমরা কলেজে পড়াও; কিন্তু সকলেই ত আর 
কলেজে পড়াইতে পারে না। কলেজে পড়াইবার যোগ্যতা অর্জন 
করিলে তবে কলেজে পড়ান চলে কিন্তু সেই জন্য যিনি পাঠশালায় 
‘ক’ ‘খ’ শিখান, তীহাকেও অগ্রাহ্য করা যায় না এবং এ শিক্ষাও 
বৃথা নয়। কারণ এ ‘ক’ “খ*-এর জ্ঞান বি-এ, এম-এ পর্য্যন্ত 
থাকে। সেইরূপ সাধনের এবং তন্তজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। 
যাহারা যে যে স্তরের তাহারা সেই সেই স্তরের কথা বলিতে 


পারেন। কাজেই এই সব স্থলে সদগুরুর প্রশ্ন উঠে। এ শরীরের . . 


ব্যাপার জান ত? ইহা কাহাকেও নিরুৎসাহ করে না। সদ্গুরু 
না পাইলে কিছু হইবে না, একথা লিলে লো 


Sri Sri Anandamayee Ashi Collection, Varanasi _ 


00০0. ॥শ্রীঞ্জী HORI eGangotri 


ar হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে। তাই আমি সৰ্ব্বদা নাম 
Sas নাম করিতে করিতে ব্যাকুলতা আসিবে। তখন 
গুরু করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। গুরু করিয়াও হয়ত ব্যাকুলতার 
নিবৃত্তি হইবে না। তখন হয়ত দেখিবে যে কেহ কেহ এক গুরু 
হইতে অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে! ক্রম-দীক্ষার কথা 
শাস্ত্রেও ত তোমরা পাও 1 এ-ও সেইরূপ। গুরু» মন্ত্র, ইষ্ট সবই 
ত এক। লৌকিক হিসাবে বহু গুরু দেখিলেও তত্ত্বের দিক হইতে 
উহা এক। জলে হাজার হাজার তরঙ্গ থাকিলেও উহা জল বই 
আর কিছু নয়। আমি সবই এক দেখি। তাই ভাগ ভাগ করিয়া 
কিছু বলিতে পারি না। আসল কথা চাই ব্যাকুলতা, চাই জমি 
তৈয়ার। এই শরীরটা ত একটা জমি। জমি তৈয়ার হইলে উহাতে 
বীজ পড়িলেই গাছ হয়। ব্যাকুলতা বাড়াইবার জন্য জমি তৈয়ার 
করিবার জন্য, আমি নাম করিতে বলি। 

মা। (নিজেকে দেখাইয়া) “এ শরীরের সবই আপনা হইতে 
হইয়া গিয়াছে। হয়ত লক্ষের মধ্যে, কোটির মধ্যে, কাহারও 
কাহারও আপনা হইতে সব হইয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় 
আমি কি করিয়া বলি যে সদ্গুরু ছাড়া কিছুই হইবার উপায় নাই? 
তবে এ শরীরের কথা ছাড়িয়া দিয়া কথা বলাই ভাল। 

“আবার অন্য দিক হইতে দেখ, যদি কেহ কোন লৌকিক 
গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিজ হইতে কোন নাম বা ক্রিয়া 
করিতে আরম্ভ করে, যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার কোন গুরু 
নাই, fe আমি বলিব যে এসব কাজও সে গুরুর ইচ্ছায়ই 
করিতেছে। গুরু বলিতে আমরা ভগবানই বুঝি এবং তিনিই সমস্ত 
ভাব ও কর্মের মূল। এক্ষেত্রে আমি বলিব যে গুরু হৃদয়ে থাকিয়া 
এই সব কর্মের প্রেরণা দিতেছেন। কাজেই তোমরা বলিতে পার 
যে সদ্গুরু ছাড়া কিছুই হইবার উপায় নাই। তবে যে লোকে 
সদ্গুরুর আশ্রয়ের কথা বলে উহার অর্থ এই যে, একবার সদ্গুরুর 
আশ্রয় পাইলে আর পতন নাই। তিনি মন্ত্রকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া 
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দেন কি না, তাই উহা কখনও নষ্ট হয় না। তবে তোমরা ইহাও 
দেখিতে পাও যে অনেকে সদ্গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র MANS, . 


অন্য গুরুর আশ্রয় নেয়; কারণ ভগবানকে পাইবার জন্য তাহাদের... 


ব্যাকুলতা এত বেশী যে তাহারা সদ্গুরুর উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে পারে AT | এই সব স্থলে আমি বলিব যে, এই যে ব্যাকুলতা 
আসে এবং কিছু লাভ করিবার আশায় এক গুরু হইতে অন্য 
গুরুর শরণাপন্ন হয় ইহাও সেই MOFA ইচ্ছায়। তারপর এমন 
এক অবস্থা আসে যখন গুরু, কৃপা ইত্যাদি কিছুই থাকে না। 
সব একাকার । গুরুশূন্য অবস্থাও ত আছে? তাই নয় কি? . 

আমি। কি করিয়া বলিব? আমার ত সে অবস্থা হয় নাই। 

মা। শাস্ত্র ত পড়িয়াছ? 

আমি। হা, এইরূপ কথা একবার তোমার মুখে 
শুনিয়াছিলাম। 

মা। হাঃ দ্বৈতভাব কাটিয়া গেলেই এই অবস্থা হয়। তখন 
কে কাহার গুরু? কে কাহাকে কৃপা করিবে ? 

অমি। মা, তুমি বলিলে যে অনেক সুকৃতির ফলে সদ্গুরু 
লাভ হয়। তবে এইরূপ হয় কেন যে সদ্গুরু লাভ করিয়াও নিজের 
মধ্যে বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না? 

মা। কেবল সুকৃতি হইতেই যে সদ্গুরু লাভ হয় এমন 
নয়; তাহার অহৈতুকী Fons আছে। তাই অনেক সময় দেখা 
যায় যে, কেহ সদ্গুরুর লাভের পর শীঘ্র শীঘ্র ফল পায়, আবার 
কাহারও বিলম্ব হইতে থাকে। 

আমি। এই. যে বিলম্ব হয় ইহা কি শিষ্যের জন্মজন্মান্তরের 
অর্জিত সংস্কারের ফলে? 

মা। গুরুর ইচ্ছায় সবই হইতে পারে। তিনি নিমেষেই, 
সব ST করিয়া দিতে পারেন। আবার তীাহারই ইচ্ছায় বিলম্ব 
হয়। 

আমি। শোভা মা বলেন যে সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিলে 
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তিন জন্মে মুক্তি হয়। অবশ্য ইহা নিয়াধিকারীর পক্ষে। এ কথা 
...ঠিককি না? 
৯০... মা। এ কথার উত্তর আমার মুখ হইতে এখন বাহির হইতেছে 
` লনা). 
TABS এবং পূর্ণতা 
আমি। শোভা মা আরও বলেন যে জগতে এক সময় 
নয় জনের বেশী সদ্গুরু থাকিতে পারিবেন না। উহার একটি 
কম বা একটি বেশী হইলে চলিবে না। 

মা। মাতাজী এরূপ বলে নাকি ? আমি কিন্তু এরূপ বলিতে 
পারি না। তবে জানিও আধ্যাত্মিক জগতের অনুভূতি অনন্ত । 
উহাতে সবই AGT! নয় জন সদ্গুরু থাকাও তেমনি ঠিক। 

আমি। পূর্ণতা লাভ করিলে সকলের দৃষ্টিভঙ্গী কি একরূপ 
হয় না? তবে কেহ সুনির্দিষ্ট ভাবে কথা বলেন, আবার কেহ 
কথার মধ্যে অনন্তের অস্পষ্টতা রাখিয়া যান কেন? 

মা। দেখ, খণ্ড আর অখণ্ড AB পূর্ণতা । খণ্ডভাবে 
দেখিলে উহা পূর্ণভাবে দেখা হইল কোথায়? কোন জিনিষ দেখিতে 
হইলে তাহাকে সীমার মধ্যে রাখা যায় না। 

আমি । তবে কি বুঝিব যে যাহারা TAF তাহারা সকলে 
পূর্ণ নহেন।? তাহা না হইলে আমাদের শাস্ত্রকারগণ সকলেইত 
ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পথই আছে। 
তাহাতে অস্পষ্ট ভাব কম। 

মা। (হাসিয়া) ইহার দুই ভাবেই উত্তর হইতে পারে। 
একদিক হইতে বলা যায় যে তাহাদের অনুভূতিতে তাহারা যেটুকু 
ধরিয়াছিলেন কেবল তাহারই বর্ণনা তাহারা করিয়া গিয়াছেন, 
কাজেই উহা খণ্ড সত্যের বর্ণনা। আবার অন্য দিক্‌ হইতে বলা 
যায় যে তাহারা লোকশিক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছেন। কাজেই 
INE শাস্্রকারেরা পূর্ণ হইতে পারেন» আবার নাও হইতে পারেন। 
এখন বুঝিলে ত? 
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আমি । হা, বুঝিলাম, তবে না বুঝিবার মতই। 

Tı (হাসিয়া) কে eaa ভরের লোক মি 
DIS | এ শরীর হইতে এ সব কথা বাহির হয় না। 

ইহার পর মাকে আহারের জন্য ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইল I 
আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। 


স্বরূপ উপলব্ধিতে আনন্দের অভিব্যক্তি | 
পাইলাম যে খুকুনীদিদি ও স্বামীজী কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। 
সঙ্গে শ্রীমতী বুনীও আসিয়াছে। দিদি ও স্বাসীজীর সহিত সামান্য 
কথাবার্তা হইল। শ্রীশ্রী মায়ের নিকট লোকের ভয়ানক ভিড়। 
আজ বৃহস্পতিবার, কাজেই মেয়েদের IST | নাম-ঘরে কীর্ত্তনের 
আয়োজন হইতেছিল। আমরা নামঘর হইতে বাহির হইয়া 
আসিলাম। মা হাত মুখ ধুইতে গেলেন। হাতমুখ ধুইয়া কিঞ্চিৎ 
জলযোগের পর মা আবার নামঘরে মেয়েদের কীর্ত্তনে আসিবেন। 
BIH স্বামীজীর সহিত কথা হইতেছিল, এমন সময় তাহার 
পূৰ্ব্ব পরিচিত এক ভদ্রলোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া স্বামীজী আনন্দে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ঠিক 
এই সময়ে শ্রীশ্রী মা আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত। মা 
স্বামীজীকে উচ্চহাস্য করিতে দেখিয়া আমাকে বলিলেন, “দেখ, 
পৃবর্ব-পরিচিত বন্ধু দেখিলে কেমন আনন্দ হয় | মানুষ যখন নিজকে 
জানিতে পারে তখন সে পৃবর্ব-পরিচিত বন্ধুর মত নিজকে দেখিয়া 
আত্মহারা হইয়া যায় 1”? 

সমস্ত বিকাল ও সন্ধ্যাবেলা হষট্টগোলের মধ্যেই কাটিয়া 
গেল। সন্ধ্যারতির পর মাকে নামঘরে বসান হইল । এই সময় 
লোক FAM গিয়াছে। মা'র সঙ্গে নানা কথা হইতে লাগিল। 

বীরেন (মুখার্জি) দাদা মুন্সীগঞ্জ হইতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রী 
মা বীরেন দাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাবাজী বেশ 
কথা বলিতে পারে৷ তাহার চিঠি পড়িয়াও সকলে হাসে । আমি 
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যখন উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী হইয়া আসিলাম বাবাজী আমাকে 
বলিল, “ভাঙ্গা শরীরটা লইয়া বেড়াইয়া আসিয়া খুব কাজ 
করিয়াছ।» এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন | সঙ্গে সঙ্গে সকলেই 
হাসিতে লাগিলেন। 

.. মা আবার বলিতেছেন, “আঠার দিন ডাণ্ডিতে থাকিয়া 
শরীরটা সত্যি কেমন হইয়া গেল। সকলে ডাণ্ডিতে চলিলেও 
কখনও শুইয়া, কখনও বসিয়া নানা ভাবে সময় কাটাইতে পারে | 


কিন্তু এই শরীরের সবই আলাদা | শুইয়া আছে ত শুইয়াই আছে, 


বসাও নাই পাশ GANS নাই। ডাণ্ডিতে আঠার দিন গুটিশুটি 
দিয়া থাকিতে থাকিতে দেখি যে আর দাঁড়াইতে পারি না। শরীরের 


নাড়ীগুলি কেমন জড়াইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেও ' 


দাড়াইতে পারি না। পা, কোমর, পেট যেন কেমন আট্কাইয়া 
গিয়াছে। দীড়াইতে চেষ্টা করিলে কে যেন জোর করিয়া বসাইয়া 
দেয় । সব যেন পাথরের মত হইয়া গিয়াছে। তারপর যে শুইয়া 
পড়িলাম সেই শোয়াই শোয়া। এইভাবে CATT আসিলাম। সেবা 
আমাকে এইভাবে দেখিয়া একটা মালিশের ব্যবস্থা করিল। সে 
বলিল, “কোন ওষধ দেওয়া হইবে না, কেবল একটা ফলের 
তেল মালিশ করা হইবে। মা ত ফল খানই। কাজেই ফলের 
তেল আর কি দোষ করিবে?” মালিশের জন্য সেবা কয়েকটি 
মেয়েও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। আমাকে উপুর করাইয়া যখন 
মালিশ করিতে গেল তখন আমার অবস্থা দেখিয়া উহারা ত অবাক। 
উহারা দেখিল যে আমি যে কেবল লম্বা হইয়া শুইতে পারি না 
তাহা নহে, আমার রগ্গুলিও যে বাঁকিয়া গিয়াছে তাহাও উহারা 
হাতেই স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। ইহা দেখিয়া উহারা বলিতে 
লাগিল, “মা, এমনভাবে তুমি বাঁচিয়া রহিলে কি করিয়া? এ 
ভাবে ত অন্য লোক বাঁচিতে পারে না।» যাহা হউক তিন দিন 
মালিশ চলিল। উহাতে পায়ের দিকের জড় ভাবটা একটু কমিলেও 
আর এক For উপসর্গ আসিয়া জুটিল-__সমস্ত শরীরে যেন 


৬ 
Sri Sri Anandamayee Mn Collection, Varanasi 


cco. Sa maa Riga HR eGangotri 


মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রিক শক লাগিতে লাগিল। তখন আর কথা 
বলিতে পারি না। আমার অবস্থা দেখিয়া সকলে ভয়ে অস্থির । 
তখন সকলে মনে করিল যে এ মালিশের মধ্যে তারপিন তেলটেল . 
বোধ হয় কিছু ছিল Saws এইরূপ হইয়াছে। তখন মালিশ 
বন্ধ করা হইল এবং শুধু সরিষার তেল মালিশ চলিতে লাগিল। 
কিছুদিন পর তাহাতেই সারিয়া উঠিলাম এবং চলাফেরা করিতে 
লাগিলাম।»% এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। 


সংঘমব্রত 

কিছুক্ষণ পর মা আবার বলিতে জি, “কাল 
. সংযমব্রতের কথা হইয়াছিল | (আমাকে) তুমি ত উপস্থিত ছিলে 2” 

আমি। না। 

মা। এ কথা অন্য জায়গায়ও হইয়াছে। (বীরেন দাদাকে) 
তুমি ত শুনিয়াছ? 

,  ধীরেন দাদাও অস্বীকার করিলেন। মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া 

রহিলেন। 

খুকুনীিদি। সংযমব্রতের কথা বল না। 

মা। কথাটা যেন আসিতেছে না। 

আমি | আমাদের ALICIA দরকার নাই বলিয়া বোধ হয় 
এরূপ হইতেছে। (সকলের উচ্চহাস্য) 

মাও হাসিতেছেন। পরে বলিতে লাগিলেন, “তোমরা 
অনেক সময় বল না যে, নাম করি কিন্তু ফল ত পাই না। ফল 
পাইবে কি করিয়া? ওষধ খাইবে আবার কুপথ্যও করিবে তাহাতে 
ফল হইবে কেমন করিয়া? সেইজন্য বলি যে প্রতিমাসে দুই এক 
দিন সংযম অভ্যাস করিতে হয়। অবশ্য এই সংযমের ভাব যতটা 
বাড়াইবে ততই ভাল | কারণ সৰ্ব্বদা সংযমের ভাবে থাকাই. হইল 
উদ্দেশ্য | কিন্ত প্রথম প্রথম ত তাহা হয় না। তাই মনে করিতে 
হয় কি যে, এই ক'মাস-__ যেমন বৈশাখ, শ্রাবণ? কার্তিক এবং 
মাঘ-___-এই ক’ মাসে আমি এই এই দিন সংযম করিব, অর্থাৎ 
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@ দিন কোন লোভের জিনিষ খাইব না, মিথ্যা কথা বলা, কি 
রাগ করা এ সব ভাব আসিতে দিব না, স্ত্রীকে ভগবতী ভাবে 
দেখিব, ছেলেমেয়েদিগকে বালগোপালের SCS দেখিব; তাহারা 
অসন্তোষের কার্য্য করিলেও অসন্তুষ্ট হইব না, বা অসন্তোষের 
ভাব প্রকাশ করিব না, সংসারের SAS যাহা করণীয় তাহা করিব, 
কিন্তু যতটুকু দরকার ততটুকু; বাকী সময় নাম, জপ, কীর্তন কি 
ARSE পাঠ ইত্যাদি লইয়া থাকিব। এই ভাবে চেষ্টা করিতে ZA | 
প্রথম প্রথম হয়ত অকৃতকার্য হইবে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া 
যাইবে না। চেষ্টার ভাব ARCA! এইরূপ কিছুদিন চলিলে সংযম 
অভ্যাস হইবে। সংযমের কথা ত তোমরা কত পড়, মুখেও বল; 
কিন্ত কাজে পরিণত করা চাই। এসব অভ্যাস করিতে হয়। 
গীতাতেও অভ্যাস যোগের কথা আছে। তাই অভ্যাস করিতে 


হয়।» 

মা হাসিমুখে মধুর স্বরে এসব কথা বলিতেছেন আর আমরা 
নীরবে শুনিতেছি। ইহার পরই শ্রীমান্‌ অভয় কীর্তন আরম্ভ করিল। 
মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন । প্রায় আধ ঘন্টা কীর্ত্তন 
চলিল। রাত্রি সাড়ে ৯॥ টার সময় মাকে কিছু আহার করান 
হইল? খাদ্য দুধে ডালিয়া সিদ্ধ। ভোজনাস্তে আমরা-প্রসাদ পাইলাম, 
পরে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। 


১লা ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৪৬ সন (ইং ১৮/৮/৩৯) 

বিকাল বেলা সিদ্ধেশ্বরীতে গেলাম, শুনিতে পাইয়াছিলাম 
মা সিদ্ধেশ্বরীতে গিয়াছেন। দিল্লী হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী 
মহাশয় আজ আসিয়া পৌছিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরীতে গিয়া দেখিলাম 
যে শ্রীশ্রী মা কালীবাড়ীর পুকুরের ঘাটলায় বসিয়া আছেন। অভয়, 
শিশির এবং নরেন বাবু জলে সাঁতার কাটিতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই 
মা রমনা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। বৃষ্টির জন্য স্বামী 
অখণ্ডানন্দজী, বীরেন দাদা এবং আমি আসিতে পারিলাম না। 
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মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


শ্রীযুক্ত রাজমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাসায় অপেক্ষা করিতে 
লাগিলাম। বৃষ্টি থামিলে আমরা আশ্রমে ফিরিলাম। তখন সন্ধ্যারতি 
আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রীশ্রী. মা 
নাম ঘরে বসিয়া আছেন। 

আরতির পর অনেকেই মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া 
গেলেন। আমরা নাম ঘরে আসিয়া বসিলাম। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনেকেই আসিয়া নাম ঘরে বসিলেন। এই সময় মায়ের উপদেশ 
শ্রবণ করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। 

প্রমথবাবু। মা, কিছু বল। 

মা। কি বলিব? তোমরা আমাকে বাজাইয়া লও । যেমন 
বাজাইবে তেমনি শব্দ পাইবে । তোমরাও শুন, আমিও শুনি। 

নগেনবাবু তারাপীঠের রাঙ্গামা'র কথা মাকে বলিতে 
লাগিলেন। মায়ের সহিত তাহার পরিচয় আছে। নগেনবাবুকে 
তিনি শ্রীশ্রী মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মা বলিলেন, 
“হা, মা এ শরীরটাকে CRS করে, তাই এ শরীরের কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছে।* 

নগেনবাবু। তুমি ত মেয়ে সাজিয়া বসিয়া আছ। বিশ্ব সংসারে 
সকলেই তোমার মা আর বাবা । মা হওয়ার দায়িত্ব তুমি লইতে 
চাও না? 

মা। মেয়ে হওয়াই. ত ভাল । বাপ মায়ের কোলে কোলে 
থাকিতে পারিব। খাওয়া দাওয়ার চিন্তা নাই। কেবল আদরে 
আদরেই চিরকাল আনন্দে কাটাইয়া যাইতে পারিব ।আর তোমাদের 
মা হইলে তোমরা এই বুড়ীটাকে ঘরের এক কোণে ফেলিয়া রাখিবে, 
আর কবে এই বুড়ী শেষ হইবে, কবে তোমাদের আপদ শাস্তি 
হইবে তাহার হিসাব করিতে থাকিবে | 

(নগেনবাবুকে) আচ্ছা, বাবা, ভগবানকে যে বাপ মা 
ইত্যাদি বলে এ সব কি? 
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নগেনবাবু। এ সব রসাস্বাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক 
পাতাইয়া ASA | এ সব কল্পনা মাত্র। 

মা। কল্পনা কাহার ? 

নগেনবাবু। এ সব মনের PHT | 

মা। মনটা কি? 

নগেনবাবু। মনকে শরীরের ধৰ্ম্ম বলা যাইতে পারে। ইহা 
সঙ্ধল্প-বিকল্প। কেহ ইহাকে জড় বলেন। কত মতই না আছে। 
এ মতের সহিত আর এক মতের মিল নাই। 

মা। যত মত তত পথ | মত কি না পথের পরিচয় | গণ্ডগোল 
কি? 

নগেনবাবু। গণ্ডগোল নয় কি? এই যে সব মত ইহার 
কোন্টা সত্য কোন্টা মিথ্যা? খাঁটি সত্য কি? 

মা। জগতে এক বই ত দুই নাই। যদি তাহাকে সত্য বল 
তবে তাহা সত্য। যদি তাহাকে মিথ্যা বল তবে তাহা মিথ্যা । 
সত্য মিথ্যা লইয়াই ত তিনি। ইহাতে আবার গণ্ডগোল কি? 

ACHAT | আমার এ সব বেদান্ত দিয়া কাজ ATS | তোমাকে 
একটা সোজা প্রশ্ন করি, তুমি সোজা উত্তর দাও। তুমি ত এতদিন 
gitar আসিলে, আমাদের জন্য কি আনিলে ? 

মা। বাঃ! ঘুরিলাম কোথায়? আমি ত এক জায়গায়ই 
আছি। ঘুরিতে হইলে ত এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে 
হয়। আমার যে জায়গা একটি। আমার পাশ ফিরিবার জায়গাও 
নাই। এক জায়গায় থাকিলে কিছু আনিবার প্রশ্নই উঠে AT | 

“তোমার সবই বেদান্ত” এই বলিয়া নগেনবাবু হাল ছাড়িয়া 
দিলেন। সকলে হাসিতে লাগিলেন। 


শ্রীশ্রী-মায়ের অভয়বাণী 

শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু নগেনবাবুকে বলিলেন, “কেমন 
বাজাইয়া দেখিলেন ত? কোন কথা ত পাওয়া গেল না। এইবার 
আমি একটু চেষ্টা করি।” এই বলিয়া প্রমথবাবু শ্রীশ্রী মাকে 
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বলিলেন, “মা, আমি একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে 
চাই। আমাদের গর্ভধারিণী মা ছাড়া এই যে আর একটি মায়ের 
কথা শুনি, যে আমাদের সুখ দুঃখ বোঝে, যাহার উপর আবদার 
অভিমান করা যায়, বিপদ আপদে যে সাহায্য করে সে মা বাস্তবিক 
পক্ষে আছে কি নাই 7” 

মা। আছে। 

প্রমথবাবু। তবে সে মা এমন অনাসক্ত ও মমতাবর্জিত 
কেন? 

মা। কিরকম? 

প্রমথবাবু। এইমাত্র না তুমি রাজকুমারবাবুকে এই বলিয়া 
সান্ত্বনা দিতেছিলে যে সংসার করিলে শোক তাপ সহ্য করিতেই 
হয়। কাটার মধ্যে থাকিলে গায়ে আঁচড় লাগিবেই। যে মা 
আমাদিগকে কাটার আঁচড় হইতে একটু রক্ষা করিতে পারে না 
সে আবার কিসের মা? 

মা। এ কেমন জান? তোমরাও ত ছেলেমেয়েদের বাপ 
মা হইয়াছঃ তোমরাও ছেলেমেয়েদিগকে খেলিতে দাও; কেননা 
উহা তাহাদিগের পক্ষে মঙ্গল বলিয়াই তোমরা জান। এই খেলা 
খেলিতে গিয়া কেহ. আছাড় খাইয়া পড়ে, CHA বা গায়ে ধুলা 
কাদা মাখে। তোমরা যখন তাহাদের ধূলা কাদা ঘসিয়া মাজিয়া 
উঠাইতে যাও তখনই তাহারা চিৎকার করিয়া কাদিতে থাকে। 
সেইরূপ সংসার করিতে আসিয়া তোমরা যে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ 
কর, জানিও ইহা আর কিছুই নয়, মা কেবল তোমাদের ময়লা 
পরিষ্কার করিয়া লইতেছেন। 

প্রমথবাবু। কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারি কই? 
ছেলেমেয়েদিগকে মা যখন মারেন তাহারা কিন্তু বুঝিতে পারে 
যে মা-ই তাহাদিগকে মারিতেছেন। তাই তাহারা কান্না করিলেও 
“মা বলিয়া কান্না করে। 

মা। না, তা’ নয়। ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার করিতে গেলে 
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যে তাহারা কাদে তাহা তাহারা ব্যথার দরুণই PTA | পরে তাহারা 
বুঝিতে পারে যে মা তাহাদিগকে পরিষ্কার করিবার জন্য এরূপ 
করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের উপমা দিয়া যখন কথা হইতেছে তখন 
এ ভাবে আরও বলিতে পারি যে মা ছেলেমেয়েদিগকে 
ভালবাসিলেও সকল জিনিষ কিন্তু তাহাদের হাতে দেন না। যেগুলি 
অতি মূল্যবান্‌ সেগুলি উঠাইয়া রাখেন। তাহা না হইলে যে ছেলেরা 
" নষ্ট করিয়া ফেলিবে। উপযুক্ত সময় আসিলে মা এগুলি সন্তানদের 
হাতে দিয়া দেন। কাজেই নিরাশ হইবার কিছুই নাই। কাজ করিয়া 
যাও। এখনই ফল না পাইলেও কাজ বৃথা যাইতেছে না। মা 
তোমাদের জন্য সব গুছাইয়া রাখিতেছেন। সময় হইলে সবই. 
তোমাদিগকে দিবেন। 

প্রমথবাবু। তাহা হইলে আমরা মায়ের উপর নির্ভর করিতে 
পারি? 

মা। আমি বলি তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হও এবং 
নাম জপাদি যাহা করিবার তাহা করিয়া যাও। 

রাজকুমার বাবু। তুমি আবার নামজপ করার AÉ আরোপ 
করিতেছ কেন? আমাদের জাগতিক মা ত ছেলেমেয়েদের জন্য 
কোন AS আরোপ করেন না। 

মা। জাগতিক মা হইতে এ মা একটু আলাদা | এ মা চান 
যে ছেলে মায়ের সমস্ত গুণ লাভ করুক। মায়ের যাহা আছে, 
মা যেমনটি আছেন, ছেলেও তেমনটি হউক। এইজন্য এ মা 
ছেলেদিগকে দিয়া নাম করাইয়া নেন। তাহা ছাড়া জাগতিক মার 
বেলায়ও ত তোমরা দেখিতে পাও যে মা ছেলেমেয়েদিগকে 
লেখাপড়া শিখিয়া পিতামাতার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে | 
কিন্ত এ মা সস্তানদিগকে নিজের আকারে গড়িয়া নিতে চান। 
মায়ের সমস্ত গুণ ছেলেমেয়েদিগকে দিতে চান, অর্থাৎ তাহাদের 
অনুভূতিতে প্রকাশিত হইতে চান। এই হিসাবে জাগতিক মা হইতে 
এই মা একটু আলাদা | 


Sri Sri ঘা Collection, Varanasi 


CCO. In Rublic Domain. Digitization by 90921790101 
মা আনন্দমন্নী প্রসঙ্গ 


QA মায়ের অভয়বাণীতে সকলেই যেন আশ্বস্ত বোধ 
করিতে লাগিলেন। সকলের মুখে চোখে একটা আনন্দের ভাব। 
কিন্তু বিপদ এই — মনের এই সরস ভাবটুকু কতক্ষণ বা থাকিবে.? 
সন্দেহ অবিশ্বাসের ঘনঘটা আসিয়া কখন যে শ্রাবণাকাশের এই 
স্নান রশ্মিটুকু ঢাকিয়া ফেলিবে তাহা হয়ত আমরা জানিতেও পারিব 
all 

এই সময় স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কনিষ্ঠ পুত্র নন্দুবাবুর ছেলে 
মায়ের কাছে আসিয়া দীঁড়াইল। ছেলেটির বয়স পাঁচ ছয় বৎসর 
হইবে | RRA ফুটফুটে ভালবাসা মাখান চেহারা । সে হাতজোড় 
করিয়া মাকে বলিল, “মা, আমি লিখতে শিখেছি। আমাকে 
একখানা খাতা দিবে না?” বোধ হয় ইহা মা বাবার শেখান 
কথা | ওই কথা শুনিয়া মা এবং আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। 
শিশুটি লজ্জা পাইল। মা খুকুনীদিদিকে বলিলেন, “শুনিতেছ 
এ কি বলিতেছে? কোন খাতা আছে নাকি?” খুকুনীদিদি 
বলিলেন, “এখন ত নাই, আনাইয়া দেওয়া যাইবে I” 

মা। (ছেলেটিরে) কাল খুব সকালে আসিও তখন তোমাকে 
খাতা দিবার চেষ্টা হইবে। তোমার বাবাকে বলিও যে বেলা আটটা 
পর্য্যন্ত না ঘুমাইয়া তোমাকে যেন সকাল সকাল আশ্রমে লইয়া 
ONT | 

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। 

মা। তুমি আমার বন্ধু হইবে? 

ছেলেটি আবার ঘাড় নাড়িল। 

মা। বন্ধু হইলে কিন্তু বন্ধুর কথা শুনিতে হয় -_ আমার 
কথা শুনিবে? 

ছেলেটি তাহাতেও সম্মত। 

মা। আচ্ছা, তবে শুন- সকালবেলা উঠিয়া হাতমুখ 
ধুইবে। কেমন? তারপর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, “আমি 
যেন খুব ভাল ছেলে হইতে পারি I? তারপর বাপ মার কথা শুনিবে। 
কটি কথা হইল? 
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ছেলে। চারটি। 

মা। আর একটি কথা সেটি হচ্ছে এই যে খুব দুষ্টামি করিবে। 
(সকলের হাস্য) 

ছেলেটিও হাসিয়া উঠিল। 

এমন সময় কে যেন বলিলেন, “খোকা, যোগীরা কিরূপে 
বসেন দেখাও GI”? ছেলেটি মায়ের ছোট খাটের উপর পদ্মাসন 
করিয়া বসিল এবং উৰ্দ্ধমুখ হইয়া অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। 
তাহার হাবভাব দেখিয়া সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু 
শিশুটির মুখে হাসি নাই, চোখে পলক নাই. এবং সে মাথাও 
হেঁট করিতেছে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মা তাহাকে মাথা নামাইতে 
না বলিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সেইভাবেই রহিল। মা শিশুর 
সঙ্গে শিশু সাজিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। 


AN মাকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা 

কিছুক্ষণ ছেলেটিকে লইয়া আনন্দ করিবার পর অভয় মাকে 
দেরাদুনের সম্মোহকের (hypnotiser) গল্পটি বলিতে বলিল। 

মা বলিতে আরম্ভ করিলেন, “একদিন দেরাদুন. আশ্রমে 
এক সন্ন্যাসী আসিয়াছিল। তাহার মাথায় জটা। জটাগুলি কাধ 
পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। সে আশ্রমের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে 
লক্ষ্য করিতেছিল। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। সকলে 
তাহাকে আশ্রমের মধ্যে আসিতে বলিল, কিন্তু সে তাহা না শুনিয়া 
বাহিরে ভিজিয়া ভিজিয়াই এক দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল | 


আনিতে আমি একজন লোককে বলিলাম। সে যাইয়া সন্ন্যাসীকে- 


আমার কথা বলিলে সে ভিতরে আসিতে সম্মত হইল। কিন্ত 


. আশ্রমে ঢুকিতে যাইয়াও সে একবার পা তুলিতেছে আবার ' 


নামাইতেছে, যেন কত সন্তর্পণে আসা | আশ্রমে ঢুকিয়া সে আমার 
সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাকে, তোমরা কি হিপ্নটাইজ 
বল না? -_ তাহা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃষ্টিতে তাহার 


Sri Sri Anandamayee Bam Collection, Varanasi 


পান্না প্লাজা সা 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়াছে। কাপড়ও ভিজা । আমি তাহাকে 
কাপড় ছাড়িতে বলিলাম। সে বলিল, “কাপড় পাইলে ছাড়িতে 
পারি।»” বীরেন তাহার একখানা কাপড় আনিয়া দিল, কিন্ত সে 
তাহা পরিল না। সে বলিতে লাগিল, “আমি ভগবান্‌, পত্রৎ পুষ্প. 
ফলং তোয়ং আমাকে এই সব দাও ।» তাহাই করা হইল । পরে 
সে বলিল, “আমাকে পাঁচ টাকা দাও 1? উহা শুনিয়া অনেকেই, 
তাহার উপর চটিয়া গেল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে যেন সকলকে 
মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে এ টাকা চাহিতে দেখিয়া 
সকলের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। পরে সে একান্তে আমার সহিত 
কথা বলিতে চাহিল। কিন্তু এ ভগবানের নিকট আমাকে একা 
ফেলিয়া যাইতে ইহাদের সাহস হইল না। তখন আমি সকলকে 
বলিলাম, “তোমরা সরিয়া যাও না, শুনি ইহার কি কথা আছে।* 
আমার কথায় তাহারা AMA গেল সত্য, কিন্ত সকলেই হলঘরের 
বাহিরে চিকের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমাকে পাহারা দিতে লাগিল, 
পাছে সে আমার কোন অনিষ্ট BCA | সন্ন্যাসী কিন্ত আমাকে কোন 
কথা বলিল না। সে কেবল আমাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিল। আমিও দেখিতে পাইলাম যে তাহার ভিতর হইতে একটা 
শরীর যেন স্পর্শ করিতে পারিতেছে AT] এই শরীরের কাছে 
আসিয়াই যেন 4 শক্তি আবার ফিরিয়া যাইতেছে। তখন আমার 
শরীরের মধ্যেও একটা ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। জানই ত আমি 
ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। দরকার মত সবই এ শরীরের ভিতর 
দিয়া হইয়া যায়। এঁ ক্রিয়ার ফলেই তাহার মোহিত করিবার শক্তি 
আমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। এ কেমন? না, 
ছেলেমেয়েরা ঢিল ছুঁড়িলে তোমরা যেমন হাত দিয়া সেই সব 
টিল সরাইয়া দেও, উহা তোমাদের গায়ে লাগিতে দেও না। ইহাও 
সেইরূপ । কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া সে 
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আসিল। এমন সময় মন্মথবাবু প্রভৃতি হল ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে 
স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া দিল। তখন সে আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া 
CHT | তাহার জন্য যে ফুল, ফল, কাপড়, টাকা আনা হইয়াছিল 
তাহা সে কিছুই লইল না। তখন এ সব জিনিষ পত্র আশ্রমের 
বাহিরে রাখিয়া দেওয়া হইল । দেখ, লোকটি কিন্তু আশ্রমের প্রায় 
সকলকেই অল্প-বিস্তর কাবু করিয়াছিল এবং সকলের মনেই ভয় 
হইয়াছিল যে পাছে আমাকে কিছু করিয়া ফেলে | সেইজন্য আমাকে 
একা এ লোকটির কাছে রাখিয়া যাইতে এদের এত আপত্তি ছিল। 
কিন্তু এ শরীরের ত কিছুতেই আপত্তি নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা 
তাহা সে এ শরীরের সম্মুখে আসিয়া করিতে পারে। তবে অনেক 
সময় ইহাও দেখিয়াছি যে যদি কেহ নিকটে আসিলে বায়ুমণ্ডল 
বিষাক্ত হইবে বলিয়া খেয়াল হইয়াছে তখন এ শরীরটা তাহাকে 
কাছে আসিতে দেয় নাই। তাহাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
(হাসিয়া) এ শরীরের সকল রকমই হয়। 


শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গগুণ 

এই বার বিদায় লইবার পালা আসিল। রাজকুমারবাবুকে 
মা বলিলেন, “তোমার ত এখন পরিষ্কার হইয়াছে। এখন তুমি 
এক মনে এই পথে ধের্মপথে) চলিতে AT |”? 

রাজকুমারবাবু। আমি ত এই পথেই চলিতে গ্িয়াছিলাম। 
তুমিই ত আমাকে সংসারে আনিয়া এই জঙঞ্জালে ফেলিয়াছ। 

মা। বেশ ত ভোগ কাটিয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। এ শরীরের 
মজাই এই। অন্য স্থানে গেলে ভিতরের অনেক জিনিষ চাপা 
পড়িয়া থাকে; Re এ শরীরের কাছে আসিলে ও গুলি প্রকাশ 
হইয়া পড়ে৷ ইহা ত ভালই। সাপগুলিকে কি গর্তে পুষিয়া রাখা 
ভাল? কখন তাহারা যে ‘ery’ করিয়া উঠিবে কে জানে? 
: সাপগুলিকে বাহির করিয়া দিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লওয়াই 
ভাল। 

মার কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 
কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। একদিন তিনি আমাকে গুণাতীতের 
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সঙ্গ করা এবং AGLI বিশিষ্ট মহাপুরুষের সঙ্গ করার মধ্যে পার্থক্য 
বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে সত্বগুণসম্পন্ন মহাপুরুষদের সঙ্গ 
করিলে সাধন-ভজনে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। কেন না 
তাহাদের সত্বগুণের প্রভাবে লোকের কুসংস্কারগুলি সাময়িকভাবে 
অভিভূত হইয়া থাকে | এমন কি তাহাদের অস্তিত্বও তখন উপলব্ধি 
করা যায় না এবং তখন মনে হয় যে এ সকল মহাপুরুষদের 
সঙ্গগুণে সাধন-ভজনে বেশ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু এ 
কুসংস্কারগুলি সাময়িকভাবে অভিভূত হইয়া থাকিলেও একেবারে 
লুপ্ত হয় না। সময়ান্তরে উদ্দীপক কারণ পাইলেই উহারা আবার 
জাগ্রত হইয়া উঠে। গুণাতীতের, যেমন শ্রীশ্রী মায়ের, সঙ্গগুণ 
কিন্তু এরূপ ACL এখানে বাহার সঙ্গ করা হয়-তিনি কোন গুণের 
অধীন নন বলিয়া AG, রজঃ কোন গুণই অন্য কাহারও উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অনেক সময় এরূপও দেখা 
যায় যে এই সময় সাধন-ভজনে উন্নতি না হইয়া বরং অনেক 
স্থলে অবনতিই দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা গুণাতীতের সংসর্গে 
আসিলে লোকের প্রচ্ছন্ন সংস্কারগুলি যেন আরও উগ্র হইয়া 
উঠে। অবশ্য কুসংস্কারগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে বলিয়াই এরূপ 
উগ্র হইয়া উঠে, এবং উহাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সদ্গুণের 
আবির্ভাব এবং স্থায়িত্ব হয়। কিন্ত প্রথম অবস্থায় ভয়ানক বেগ 
পাইতে হয়। শ্রীশ্রী মায়ের পৃবের্বাক্ত কথা দ্বারা গোপীবাবুর 
অভিমতেরই AAT সমর্থিত হইল। 

রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছে দেখিয়া আমরা অনিচ্ছাসত্বেও 
প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। 


OM ভাদ্র; রবিবার ১৩৪৬ সন (ইং ২০/৮/৩৯) 

আজ সকাল বেলা যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন মা 
শুইয়াছিলেন। একটু পরেই উঠিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে অনেক 
ভক্ত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মাকে নামঘর হইতে 
উঠাইয়া স্মৃতিমন্দিরের বারান্দায় লইয়া আসা হইল। কে মাকে 
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লাগিল। সকলেই শ্রীশ্রী মায়ের উপদেশ শুনিতে উৎসুক, কিন্তু 
মাকে প্রশ্ন করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। অবশেষে প্রমথবাবু 
বলিলেন, “মা কিছু ITI” 

মা। কি বলব? 

প্রমথবাবু। তোমার মনে যাহা চায়। 

মা। এ ত গণ্ডগোল, মন-ই যে নাই। (আমাকে) বাবা, 
কি বলিব? 

আমি | তোমার যাহা ইচ্ছা । 

মা। ইচ্ছা-টিচ্ছা যে আমার হয় না। 

আমি | যাহা বলিলে আমাদের সকলের উপকার হয় এমন 
- কিছু বল। (সকলের হাস্য) 

অভয়। আজিমগঞ্জে দীক্ষা, সমাধি ইত্যাদি সম্বন্ধে তুমি 
যাহা তিন চারি ঘন্টা বলিয়াছিলে তাহাই আবার বল। 

মা। সেখানে যে এত কথা হইয়াছিল তাহার কারণ এই 
যে, সেখানে কেহ কেহ তাহাদের ব্যক্তিগত সাধনা সম্বন্ধে নানা 
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ওগুলি তাহাদের ব্যক্তিগত। উহাত 
সাধারণ উপদেশ হিসাবে বলা চলে না। 

আমি। আজ দীক্ষা সম্বন্ধেই কিছু বল। দীক্ষাটা কি? 

মা! তোমরা লেখাপড়া কর কেন? 

আমি। জ্ঞানার্জনের জন্য৷ 

মা। আমিও ত বলি যে তোমরা লেখাপড়া শিখিয়া চাকরি ' 
করিয়া যেমন পেনস্ন ভোগ কর» এপথেও সেইরূপ পেনসন্‌ 
আছে। 

আমি। রামঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যেরা কাতর নিরাশ হইয়া 
যখন ঠাকুরকে বলিতেন, “বাবা, নাম করিতে পারি না। উপায় 
কি?” তাহার উত্তরে ঠাকুর নাকি বলিয়াছেন, “নাম কি করা 
যায়? না আপনা হইতেই হয়। আপনারা কিছু না করিলেও উহা 
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আপনা হইতেই হইতেছে। তাহা না হইলে আপনাদিগকে দিলাম 
কি?” ঠাকুরের এই সব কথার অর্থ কি? দীক্ষা দ্বারা গুরু কি 
দেন? আমাদের অনুভূতিতে কিছু আসিতেছে না, অথচ কাজ 
হইয়া যাইতেছে। ইহা কিরূপ? 

মা। তুমি দীক্ষা বলিতে কি বোঝ? 

আমি | আমি নিজে কিছু জানি না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ 
কবিরাজ মহাশয়ের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতে 
পারি। তিনি বলিয়াছেন যে ভগবৎশক্তির সহিত শিষ্যের 
জীবশক্তিকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়ার নামই দীক্ষা। যদি একবার 
এই ভগবৎশক্তির স্রোতের সহিত শিষ্যকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া 
যায় তবে @ স্রোতের টানেই শিষ্য একদিন না একদিন পরমপদ 
প্রাপ্ত হইবে । শিষ্য যদি কোন চেষ্টা নাও করে তবুও সে স্রোতের 
বেগে ক্রমশ: যে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। আর সে যদি সাধনভজন ইত্যাদি করে তবে স্রোতের 
অনুকূলে সীতার কাটার মত সে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবে। 

মা। এ কথাগুলি খুব সত্য, খাঁটি সত্য। 

আমি। বাস্‌, তবে ত আমাদের নামজপাদির কোন প্রয়োজন 
নাই। আমরা কিছু করি আর না করি পরমপদে ত একদিন যাইয়া 
পৌঁছিবই। 

মা। (হাসিয়া) তাড়াতাড়ি যাইবার ইচ্ছা ত তোমাদের আছে, 


ব্যাকুলতা ত আছে, উহার জন্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। 


খুকুনীদিদি। স্রোতে যাইতে যাইতে কোন স্থানে বাইয়াত 
আবার ঠেকিয়াও থাকিতে পারেন। 

আমি। না, দিদি, সে ভয় নাই। মা বলিয়াছেন যে সদ্গুরুর 
কৃপা পাইলে আর পতন নাই। 

মা। হা, MEF যদি কৃপা করেন তবে আর পতনের 
ভয় কি? কেহ কেহ্‌ এ ভাবেও জীবন যাপন করিতে পারে যে 
আমি সদ্গুরুর কৃপা পাইয়াছি, আমার আবার সাধনভজন কি? 
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গুরুই আমার সব করিবেন। আমি আনন্দ করিয়া জীবন কাটাইয়া 
যাই। আবার কাহারও হয় ত প্রাণে ব্যাকুলতা আসে, সে শীঘ্র 
Ny অগ্রসর হইবার জন্য নামজপাদি করে। কত রকমই ত আছে। 
এ কথাও ঠিক যে একবার যদি কাঠে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া 
যায় তবে তাহাই ক্রমে ক্রমে কাঠখানি পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলে। 
এ ধীজ ত নষ্ট হইবার নয়। মাটিতে বীজ ফেলিলে কখন কখন 
গাছ অল্প সময়ে হয়, আবার কখন কখন দেরীতেও হয়। জমি 
তৈয়ার থাকিলে বীজ হইতে গাছ শীঘ্র হয় আবার জমি তৈয়ার 
. না থাকিলে বিলম্ব হয়। 

একটি ভক্ত | বীজ ত মাটিতে পড়িয়া পচিয়াও যাইতে ATA | 

মা। হা, আবার হয়ত দুই চারিটি বীজ মাটিতে পচিয়াও 
যায়। তাহাও বৃথা নয়। পচিয়া তাহারা সার হইয়া মাটিতেই থাকে। 
কিছুই বৃথা যায় না। কেহ হয়ত ছোট বেলায় সদ্গুরুর কৃপা 
পাইল, কিন্তু দেখা গেল যে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে ধর্ম্মভাব 
জাগিলই না। পরে বুড়া বয়সে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিল। অনেকের 
হয়ত এ দেহে কিছুই হইল না;' কিন্তু অন্য দেহে উহা হইতে 
পারে। দেহত্যাগ করিলে তোমরা বল না যে আবার দেহ ধারণ 
করিয়া আসিতে হয়। জগতত গতাগতি। এখানে কেবল যাওয়া 
আর আসা। কিন্তু এমনও হয় যে দেহত্যাগ হইল, কিন্তু আর 
ফিরিয়া আসিতে হইল না। কারণ জ্ঞানাগ্নি একবার জ্বলিয়া উঠিলে 
নিমেষের মধ্যে সমস্ত নি:শেষ করিয়া ফেলিতে পারে | তখন আর 
আসা যাওয়া নাই। 

আমি। মা, wal শেষ করিতে নাকি দেহ ধারণ করিতে 
হয়; দেহধারণ ভিন্ন নাকি Saf শেষ হয় না? 

MI এই দেহের শেষ হইলেও ত দেহ থাকে 

আমি। তবে কি সূক্ষ্ম দেহেও Wal শেষ করা যায়? 

মা। হাঁ, অনেক PÉ আছে যাহার জন্য স্কুল দেহের 
প্রয়োজন হয়, তখন স্থূল দেহই লইতে BW আবার অনেক wal 
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আছে যাহা PH দেহেই হইয়া যায়। তিনি ত সকলকেই তাহার 
দিকে লইয়া বাইতেছেন। সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে 
পরম পদ লাভ করিবে । কারণ ইহাই জীবের সংস্কার। স্বভাবে 
স্থিত হওয়াই জীবের সংস্কার! 

আমি। মা, সংস্কার অর্থে আমরা কর্ম্মফল বুঝি। কর্ম 
হইতেই সংস্কারের সৃষ্টি হয়। জীবের এমন কি Saf করিবার শক্তি 
আছে যাহা দ্বারা সে একেবারে পরমব্রন্ষে, পরমপদে স্থিত হইতে 
পারে? 

মা। সেই জন্যই ত বলা হয় যে গুরু কৃপা করিয়া সেইখানে 
পৌঁছাইয়া দেন। Saf করিয়া ইহা পাইবার উপায় নাই। 

আমি। মা, তুমি যে স্বভাবে স্থিত হওয়ার কথা বলিতেছ 
ইহা বোধ হয় সাধনের চরম অবস্থা । কিন্তু ইহাও ত শুনা যায় 
যে শিবলোক, বিষ্ণুলোক বলিয়া সব লোক বা ধাম আছে এবং 
গুরু যে লোকের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করেন, এঁ শক্তি 
শিষ্যকে সেই লোক পৰ্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহার উর্ছে 
লইয়া যাইতে পারে না। শিষ্য সেখানেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। 
তাহা হইলে সকলেই যে সাধনের চরম অবস্থা, অর্থাৎ স্বভাবে 
স্থিতি লাভ করিবে তাহা হয় কেমন করিয়া ? 

মা।. তুমি যাহা বলিলে তাহাও সত্য। অনেক সময় দেখা 
যায় যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে জীব আবদ্ধ হইয়া পড়ে | আবার সংস্কার 
থাকিলে সেখানে কিছুকাল আবদ্ধ থাকিয়া আবার Geis লাভ 
করে। কেহ বা আবার PRENSA এক অবস্থায় থাকিয়া যায়। 
কত রকমইত হয়। ইহার কি অন্ত আছে? > 

' প্রমথবাবু। মা, এ সব জ্ঞানের SEP, লোক লোকান্তর 
আমি বুঝি না। আমি বলিতে চাই যে তুমি মা আছ, তোমাকে 
পাইতে হইলে আমাদিগকে এই সব জানিতে হইবে নাকি? 

মা। তুমি যে ওকালতি করিতেছ, কিছু না শিখিয়াই কি 
ওকালতি করিতেছ ? 
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মা। এ শরীরের কথা ছাড়িয়া দাও। 

অভয়। তুমি এত বড় যে তোমার সহিত তুলনা চলে না। 

মা। বড় বলিয়া যে এ শরীরের কথা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছি 
তাহা নয়। (হাসিয়া) এ শরীরটাকে Go to hell করিয়া দেও। 
(সকলের উচ্চ হাস্য) তোমরা বল না এ একটা idiot? এ 
শরীরটাকে idiot বলিয়া ছাড়িয়া দেও। (সকলের হাস্য)। 

প্রমথবাবু। আমার কথা তাহা নয়। আমি বলিতে চাই যে 


| $ আমি মাকে পাইতে চাই। মাকে পাইতে হইলে আমাকে কি এসব 


জ্ঞান লাভ করিয়া পাইতে হইবে, না মাকে পাইলেই এসব জ্ঞান 
লাভ হইবে? - £ i : 

মা। মাকে পাইলেই সব লাভ হইবে। সেদিন না 
বলিতেছিলাম যে, মা চায় তাহার সন্তানকে সব কিছু দিয়া দিতে। 
তাহার যা কিছু আছে তাই ASMA লাভ করুক ইহাই মায়ের 
ইচ্ছা। 
প্রমথবাবু। এই ত বেশ কথা। ইহা বেশ:বুঝি। তবে মা, 
হয় কি জান? ইহাদিগকে এইসব জ্ঞানের কথা আলোচনা করিতে 
দেখিয়া নিজের ভাবের প্রতি সন্দেহ আসে । মনে হয় এরা বুঝি 
সব লুটিয়া লইয়া গেল আর আমি ঠকিলাম। (সকলের হাস্য) 

মা। (হাসিয়া) দেখ উদ্দেশ্য এক হইলেও পথ সব আলাদা 
আলাদা | কেহ বা জ্ঞানের পথ, নেতি নেতি বিচার ইত্যাদি বাছিয়া 
লয়। কেহ বা ভক্তি অথবা sess পথে চলে। কিন্তু উদ্দেশ্য 
এক। 4 : 

প্রমথবাবু। আমার এসব প্রশ্রাদি ভাল লাগে না। 

মা। লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া একটু একটু বিদ্যা লাভ 
হইলেই এই সব প্রশ্ন উপস্থিত হয়। যতই জ্ঞান লাভ হয় ততই 
প্রশ্ন বাড়ে। আর যে বই ছোয় না, তাহার পড়াও নাই, প্রশ্নও 
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নাই। আবার আর এক স্তরের লোক আছে যাহাদের কোন 
গোলমাল নাই; তাহাদেরও প্রশ্ন নাই। 

প্রমথবাবু। আমি বোধ হয় এই শেষোক্ত স্তরের লোক। 
(সকলের হাস্য) 

মা। (হাসিয়া) তাহাত ভাবেই বুঝা যায়। (সকলের হাস্য) 
তাহাদের কিন্তু ঠকিয়া গেলাম বলিয়া কোন সন্দেহ আসে না। 

প্রমথবাবু। মাকে পাইতে হইলে এ সব জ্ঞান এ'়াইয়া 
মাকে পাওয়া যায় না? 


MI দেখ, এই যে একটু আগে বলিলাম যে স্বধন লাভ: টি 


করাই জীবের স্বভাব। স্বভাবত:ই জীব সেই দিকে চলিতেছে। : 
এই স্বাভাবিক গতিতে কিছুই এড়াইয়া চলা নাই। জলের গতি 


দেখ না"? জল ঢালিয়া দিলে, উহা চলিতে আরম্ভ করিল পথে দি 


যদি কোন গর্ত পড়ে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ও গর্ত পূর্ণ না হয় ততক্ষণ 
জলের গতি বন্ধ থাকে। যেই পূর্ণ হইয়া গেল আবার চলিতে .. 
আরম্ভ করিল। এইরূপে জীব স্বাভাবিক গ্রতিতে শাস্তত্বের দিকে: 
অগ্রসর হইতেছে পথে সে কিছুই পাশ. কাটাইয়া যাইতেছে নাঃ 
কিছুই তাহার অজানাও থাকিতেছে না। তাই বলি কর্ম্ম করিয়া: 
MS | Pal করা দরকার। তবে Tal করিলেই যে তাহাকে লাভ 
করিতে পারিবে এমন নয়। তাহার কৃপাতেই সব-হয়। 


সন্দেহ কিসে যায় 

প্রমথবাবু। আচ্ছা, মা, উজ 

মা। তাহাকে লাভ করিলেই সন্দেহ যায়। চৈতন্যশক্তি বা 
গুরু প্রকাশ হইবার পৃবের্ব সন্দেহ যাইবে না। 

o প্রমথবাবু। ইহা কোন উত্তর হইল না। আমি বলি যে 
আমরা কি কাজ করিলে আমাদের সন্দেহ চলিয়া যাইতে পারে 
তাহা তুমি বলিয়া দাও। : 

মা। গুরু হইতে যাহা লাভ করিয়াছ তাহা লইয়াই কাজ 
আরম্ভ কর। কাজ করিতে করিতেই তাহার কৃপায় সন্দেহ চলিয়া 
যাইবে | 
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অভয়। এ সব কিছু সত্য AT! তুমি বলিলেও আমরা তাহা 

করিব না। 
বা আমি ত কাহাকেও আমার কথা শুনিতে বা বিশ্বাস 
করিতে বলি না। তোমরা এই শরীরটাকে দিয়া যাহা বলাও ইহা 
তাহাই ACT | এই সব কথার মধ্যে কেহ কেহ প্রয়োজন অনুসারে 
তাহাদের যাহা পাইবার তাহা পাইয়া AT | আবার কেহ কিছু পায়ও 
না; কারণ তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যেমন তুমি একটি জিনিষ 
ফেলিয়া দিলে, কেহ হয়ত উহা লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেল; আবার 
কেহ উহা প্রয়োজন বোধে কুড়াইয়া ALA | আমার কথাও সেইরূপ | 


প্রমথবাবু। কি করিলে আমাদের সন্দেহ যাইতে পারে সে 
সম্বন্ধে কিছু বল। 
... - মা। 2 যে বলিলাম, গুরু যাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা 


“... না যে; কেমন করিয়া জপ করিলে মন স্থির হয়? সকলেই. ত 


74 মন স্থির করিতে-চায়, কারণ মন স্থির না হইলে আনন্দ পাওয়া 


যায় না। মন স্থির করিবার একটা উপায় বলিতেছি-__ 

_.. তোমাদিগকে পৃবের্বও বলিয়াছি যে গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট ইহারা 
সকলেই এক । গুরুকে বা BCH ধ্যান করা বা মন্ত্র জপ করা 
একই কথা । কারণ নাম আর নামী এক। তাই তোমরা গুরুর 
নিকট হইতে যে মন্ত্র পাইয়াছ তাহা লইয়াই জপ আরম্ভ করিবে। 
জঁপ করিবার সময় গুরু যে মূর্তি তোমাদিগকে কল্পনা করিতে 
বলিয়াছেন সেই মূর্তি বা গুরুর ফটো ইত্যাদি তোমরা ধ্যান করিবে | 
এই ধ্যান কোথায় করিবে ? হৃদয়েই ধ্যান করা ভাল | কারণ হৃদয়ই 
সুখ দুঃখের জায়গা কি না। তবে গুরু যদি কাহাকেও ধ্যানের 
কোন বিশেষ স্থান, যেমন ষট্চক্রের কোন চক্র, ধ্যান করিতে 
বলিয়া দিয়া থাকেন, তবে তাহার কথা আলাদা | সে গুরুর নিদিষ্ট 
স্থানেই ধ্যান করিবে | দেহের নানা স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন চক্র আছে, 
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এবং প্রত্যেক চক্রের যে বিভিন্ন রূপ বা মূর্তি আছে এ কথা 
হয়ত তোমরা পড়িয়াছ। এ শরীরের ত কোন লেখাপড়া নাই; 
কিন্তু এ শরীর এ সব স্পষ্ট করিয়া দেখিয়াছে বলিয়াই এ সব 
কথা বলিতেছে। এ সব চক্রের বিভিন্ন মূর্তির ধ্যানে ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থা ও অনুভূতি লাভ হয়। যাক্‌ সে কথা। 

“তোমরা হৃদয়ে গুরু বা ইস্টকে বসাইয়া ধ্যান আরম্ভ 
করিবে । হৃদয়ে ধ্যান করিবার আরও একটি কারণ আছে। তোমরা 
যদি বীজ হইতে গাছ উঠাইতে চাও, তবে Aeris মাটিতে পুতিয়া 
দিয়া উহাতে জল ঢালিতে থাক | তোমাদের ANCA এবং মাটির a 
শক্তিতে বীজ হইতে গাছ হয়। মাটির শক্তি বলিতেছি কেন? 


গজাইয়া উপরে উঠিলেও গাছের শিকড় কিন্তু মাটির নীচেই থাকে, : :" 


এবং এই শিকড়টাই গাছের প্রাণ। কারণ দেখা যায় যে, অনেক 


সময় গাছের ডালপালা ছাটিয়া ফেলিলেও গাছের শিকড় থাকে; 
বলিয়া গাছ মরে না। এ গাছ বড় করিবার জন্য তোমরা জল: 


দেও। জল কিন্তু গাছের গোড়ায় দেও, শিকড়ে আর দেও না. 


উহার সাহায্যে গাছ বড় হইতে থাকে। সেইরূপ আমাদের 


দেহগাছটির শিকড় হইল মস্তকে আর ভালপালাগুলি নীচের দিকে। : 5 


হৃদয় হইল এ গাছের গোড়া এখানে জল দিলেই উহা শিকড়ে 
গিয়া পৌঁছায়। সেইজন্য ধ্যান হৃদয়ে করিতে হয়। 

একটি ভক্ত। হৃদয় কোথায় ? 

মা। জগতের AMAL হৃদয়। শরীরের যে কোন স্থানে, 
হাত বল, পা বল, সকল স্থানেই হৃদয় আছে। তবে (বুকে হাত 
দিয়া) হৃদয় বলিতে আমরা এই স্থান বুঝি । এইখানেই ধ্যান করিতে 
হয়। 

“ধ্যান করিতে যাইয়া তোমরা কি করিবে? গুরু বা ইষ্ট 
যাহাকে তোমরা হৃদয়ে বসাইয়াছ তাহার মূর্তি চিন্তা করিবে। কিন্তু 
চিন্তা করিতে গেলেও দেখা যায় যে মন সেখানে স্থির থাকে 
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না। এক মিনিট মনকে এখানে ধরিয়া রাখা যায় না। সেইজন্য 
আমি বলি যে গুরুকে হৃদয় আসনে বসাইয়া শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে 
লক্ষ্য রাখিবে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসেই আমাদের art! এই, 
শ্বাস-প্রশ্থাসের সাহায্যে আমরা বাঁচিয়া আছি। মানুষ, পশু, পক্ষী, 
ইহারা নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরে ভিন্ন হইলেও এক বিষয়ে» 
অর্থাৎ প্রাণ হিসাবে এক। কারণ সকলেই প্রাণ দ্বারা বাঁচিয়া আছে। 
তাই গুরুকে হৃদয়ে বসাইয়া মনে করিতে হয় কি না যেগুরু 
প্রাণরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া আছেন। গুরু বিশ্বব্যাপী । তাই 
শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া গুরুমন্ত্র জপ করিয়া যাইতে 
a শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জপ সকলেই করিতে 
 পারে। কিন্তু WICH শ্বাসে জপ গুরুর উপদেশ ভিন্ন করা উচিত 
নয়। পুস্তক দেখিয়া উহা করিতে গেলে মাথা গরম ইত্যাদি রোগ 


জপ করিতে করিতে স্বাভাবিক ভাবেও শ্বাসে শ্বাসে জপ হইতে 
পারে৷ যাহার এরূপ হয় তাহার অবশ্য কোন ভয় নাই। 


“পুজাদির সময় তোমরা দেখত লোকে মাটির মূর্তি গড়িয়া 


৪ জাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। চৈতন্যসন্তা সকল স্থানেই আছে। 
~ উহা জীবেও যেমন আছে মাটিতেও সেইরূপ আছে। কিন্তু মাটিতে 


যে ওঁ চৈতন্যসত্তা আছে তাহা আমাদের বোধ নাই. বলিয়া আমরা 
মাটির মূর্তি গড়িয়া উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। সেইরূপ গুরুকে 
হৃদয় আসনে বসাইয়া, তিনি প্রাণরূপে Aa ছড়াইয়া আছেন 
মনে করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিবে। 

“শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জপ করার একটা 
সুবিধা এই যে, ফটোই বল, উহাতে মন বেশীক্ষণ থাকিতে পারে ` 
না। কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস চঞ্চল বলিয়া চঞ্চল মনকে উহার মধ্যে 
‘নিবিষ্ট করা কিছু সহজ খুব চঞ্চল শিশুকে ঘরের মধ্যে শান্ত 
রাখিতে হইলে যেমন তাহার হাতে খেলনা দেওয়া হয়» ইহাও 
সেইরূপ। 
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“আবার আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবে যে, 
জলে যে ঢেউ উঠে উহা জল বই আর কিছু নয়। কিন্তু চঞ্চলতার 
জন্য উহা জল হইতে আলাদা দেখায়! একই বস্তু যুগপৎ স্থির 
ও চঞ্চল, খণ্ড এবং অখণ্ড | ইহাই নিত্যলীলা | ইহার পরও অবস্থা 
আছে যেখানে জল বা তরঙ্গ কিছুই নাই। উহা অব্যক্ত অবস্থা। 
তোমরা যদি কিছুক্ষণ ঢেউয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাক তবে 
দেখিবে যে উহাতে জল ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় ATI সেই 
প্রকার শ্বাস প্রশ্বাসরূপ অথবা প্রাণরূপ গুরুর উপর চঞ্চল মনকে 
যুক্ত রাখিয়া কিছুক্ষণ জপাদি করিলে দেখিতে পাইবে যে মন 
স্থির হইয়া গিয়াছে এবং সেই যে চৈতন্যসত্তা যাহা তোমার মধ্যে: 
সৰ্ব্বদা আছেন তাহার প্রকাশ হইয়াছে। তাহার প্রকাশ হইলোই 
সংশয়ের শেষ ZZE | 

“শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া জপ করার আরও 
একটা সুবিধা এই যে ইহা সৰ্ব্বদা সকল স্থানে করা যায়। শ্বাস .. 
ই a - 
জ্ঞান, কৰ্ম্ম, ভক্তি সকল মার্গের লোকই ইহা করিতে পারে। = : 
হৃদয়ের আসনে ইষ্ট বা গুরুকে যে বসান হইয়াছে উহা ভক্তিমার্গের es 
AANT | গুরুকে সবর্বভূতে প্রাণরূপে কল্পনা জ্ঞানমার্গের সহায়ক, 
জপাদি ক্রিয়া কর্ম্মমার্গের সহায়ক। তাই দেখ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি 
যে মার্গের সাধকই হউক না কেন এই প্রণালীতে সাধন করিতে 
পারিবে I”? 

এই সময় মাকে হাত মুখ প্রক্ষালনের জন্য লইয়া যাওয়া 
হইল | আমরাও বিদায় হইয়া আসিলাম। ভি 

বিকাল বেলা আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে মাকে শিব'মন্দিরের 
বারান্দায় ছোট খাটে বসান হইয়াছে। সকলে মাকে দর্শন 
করিতেছেন। কেহ কেহ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। দুই 
এক জনের সঙ্গে মা দুই একটি কথাও বলিতেছেন | একটি বৃদ্ধের : 
সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বলিতে মা বলিলেন, “বাবা, মুখে এক 
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বৃদ্ধ। আমার কথা কি, M, 

মা। (হাসিয়া) তাহা নয়। মুখে মিশ্রি রাখিলে উহা অল্প 
অল্প করিয়া গলিয়া যাইবে এবং মুখে মিষ্টি আন্মাদ লাগিবে। খালি 
মুখে না থাকিয়া সৰ্ব্বদা নাম করিলে পরে রস পাইবে। তাহা 
না হইলে ত রিটার্ণ টিকিট করা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসা। 

আবার একটি লোককে বলিতেছেন» “এখানে ত আমরা 
ধৰ্ম্মশালায় আছি। এত আমাদের বাড়ী ঘর নয়। যদি বাড়ীঘরই 
i হইত তবে কি কেহ আমাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ঘর ছাড়িয়া 
যাইতে বাধ্য করিতে পারিত? ডাক আসিলে ত আমরা এক FSS 
দেরী করিতে পারি না। কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার সুবিধাও 
'. পাই AT) যেমন ভাবে থাকা তেমনি ভাবে রওনা হওয়া। তাই 
বলি যাহাতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পার, যাহাতে এক ধর্ম্মশালা 


উঃ হইতে অন্য ধৰ্ম্মশালায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে না হয়ঃ ge 
করিতে হয়।” সি 


১২... এক বৃদ্ধাকে মা বলিতেছেন, “মা, গোপালকে ঘরে লইয়া 
= “দরজা বন্ধ করিয়া থাক। তাহা হইলেই শান্তি। একটি একটি করিয়া 


oe, সমস্ত দাতই পড়িয়া গিয়াছে। এখন বেদস্ত হইয়াছে। গোপালকে 


রাখিতে না পারিলে আবার বেদস্ত হইয়া আসিতে হইবে ।” 
একটি স্ত্রীলোক মাকে বলিতেছেন, “মা, সংসারের 
Mea আর ভাল লাগিতেছে AT! বড় SMB” মা 
বলিতেছেন, “Al, এখনও ভাল লাগিতেছে, তাহা না হইলে 
ঘরে আছ কেমন করিয়া? ঘরে যদি একবার আগুন লাগে তখন 
কি আর লোকে ঘরে থাকিতে পারে? তখন A সে ঘর হইতে 
ছুটিয়া পালায়। এখনও যে ঘরে রহিয়াছ তাহাতেই বুঝা যায় যে, 
ঘরে এক আধটুকু তাপ লাগিলেও এখনও ঘর ভালই লাগিতেছে।” 
; কমিশনারের Personal Assistant সাদেক খা আরও 
দুইজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে করিয়া মার সহিত দেখা করিতে 
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আসিলেন। মা যখন কক্স বাজারে ছিলেন তখন সাদেক খাঁ সেখানে 

সব-ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। সেই কথা মাকে বলা হইলে 

মা তাহাকে বলিলেন, “বাবা, এখানে কাজকর্ম্ম করিলে যেমন 

পেনসন্‌ আছে, এই পথেও কিন্তু সেইরূপ পেনসন্‌ আছে। এখানে 

যত উপার্জন কর না কেন তাহাতে অভাব কিন্তু যাইবে না। 

জগৎটা ত দুনিয়া, অর্থাৎ দুই নিয়া কিনা, তাই এখানে সুখদুখ, 

আলোঅন্ধকার, পাপপুণ্য একটা ছাড়া আর একটা নাই। সুখের 

পর দুঃখ আবার দুঃখের পর সুখ। তাই স্বভাবে স্থিত হইতে চেষ্টা 

করিতে হয়। স্বভাবে স্থিত হইলে পর শাস্তি ৷”? তি 
সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মনীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন। ভাহার... 

পরিচয়ে বলা হইল যে তিনি বিবাহ করেন নাই এবং যোগাভ্যাস 

করিতেছেন। মা তাহাকে বলিলেন, “বাবাজী, তুমি বুঝি গলায়: : 

মালা পর নাই? তুমি কি যোগ আভা t See 

রাজযোগ, না অন্য কোন.যোগ 7” 


আলী আনি বে 
বেশ ভালই লাগিত। এখন আলস্য বশত: বেদী করিতে গাহি 4 
না। Si 
মা। আলস্য একটা অন্তরায়, শক্র। আচ্ছা, এই যে যোগ 
করিতেছ ইহা কি তোমার স্বাভাবিক হইয়াছে? A 
মনীন্দ্রবাবু। তাহা বুঝিতে পারি না। অনেক সময় মনে oe 
হয় যে ইহা আমার স্বাভাবিক হইয়াছে, আবার অনেক সময় ia 
সন্দেহ আসে যে ইহা আমার স্বাভাবিক নয় = ee 2% 
মা। এই যোগশিক্ষা কি কোন গুরু হইতে পাইয়াছ? oe 
sete POR আমার কো গু: 
জানি যে আমার গুরু আছেন। ই 
মা হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, Sag 
ত কথা বাহির করা যায় না।?? 
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এইরূপ কাহারও কাহারও সহিত মা দুই একটি কথা বলিতে 
লাগিলেন। সন্ধ্যার পর মাকে পঞ্চবটীতে লইয়া যাওয়া হইল। 
সেখানে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার এবং শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ তরফদার 
বাবা ভোলানাথ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিন দাস গুপ্ত 
মহাশয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে কিছু কিছু আবৃত্তি করিলেন। 
ইহার পর আশ্রমের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে মার সম্মুখে আলাপাদি 
হইল। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমরা আশ্রম হইতে চলিয়া 
আসিলাম। 


HAN মায়ের মুন্সীগঞ্জে গমন 
৪ঠা ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪৬ সন (ইং ২১/৮/৩৯) 

আজ মা ঢাকা হইতে মুন্সীগঞ্জে যাইবেন। সকাল বেলা 
আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যাতায়াতের AA বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। 
তাহারা আজ মাকে ঢাকা হইতে যাইতে দিবে না। অতি কষ্টে 
আশ্রমে ঢুকিলাম.। মায়ের সঙ্গে দুই একটি কথাবার্তার পর.মা 
খুকুনী দিদিকে বলিলেন, “ছেলেদিগকে উঠিয়া যাইতে বল৷”: 
' খুকুনীদিদি অশ্বীকৃতা হইলেন। দূর হইতে আমি শুনিতে পাইলাম 
মা একজনকে বলিতেছেন, “অমূল্যবাবু এবং পরেশবাবুকে (ডা: 
শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চক্রবন্তী) বল তাহারা ছেলেদিগকে উঠিয়া যাইতে 
বলুক ৷?’ ইহা শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, “মা, যত গণগ্ডগোলের 
মধ্যে তুমি আমাদিগকে ঠেলিয়া দাও | তুমি নিজে গিয়া ছেলেদিগকে 
উঠিতে বল না কেন? 

মা। (হাসিয়া) তোমরা যে গণ্ডগোলের মধ্যেই আছ, তাই 
তোমাদিগকে গণ্ডগোলে যাইতে বলি। 

পরেশবাবু শ্রীশ্রী মায়ের কথা মত ছেলেদিগকে বুঝাইতে 
লাগিলেন যে এমন ভাবে যাত্রায় ব্যাঘাত জন্মাইলে একটা ভয়ানক 
অমঙ্গল হইবে। স্বামী অখণ্ডানন্দজীও আসিয়া কত বুঝাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু ছেলেরা তাহাদের আবদার ছাড়িতেছে না। শেষে 


Sri Sri Anandamayee Bahram Collection, Varanasi 


05০. ৮ >. 


000. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
মা 


মা আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, “আমার মুখ হইতে একবার 
যখন বাহির হইয়াছে যে আজ যাইব, তখন যাইবই। আজ গাড়ী 
যদি ফেল হয় তবে কোথায় যে চলিয়া যাইব তাহার নিশ্চয়তা 
নাই।” ছেলেরা তখন তাহাদের অভাব অভিযোগ নিবেদন করিতে 
লাগিল তাহারা বলিল, “মা, তুমি তিন চারি দিন এখানে রহিলে, 
ইহার মধ্যে তোমার সহিত কথা বলিবার আমরা এতটুকুও সময় 
পাইলাম না। লোকে কেবল গোপন কথা বলিতে গিয়া তোমাকে 
আট্কাইয়া রাখে | আমরা আশ্রমের এত কাজ করি, কিন্তু আমরা 
তোমার কাছে ঘেসিতেও পারি না।» ইত্যাদি__ 

মা। আচ্ছা, আমি কথা দিতেছি যে আবার যখন ঢাকা 
আসিব তখন তোমাদের সহিত কথা বলিব। 4 

ছেলেরা আর বেশী আপত্তি না করিয়া একে একে উঠিয়া 
পৃড়িল। মাও পরেশবাবুর মোটরে গিয়া উঠিলেন। গাড়ী স্টেশনের: 
দিকে চলিয়া গেল। মায়ের সঙ্গে অনেকেই মুন্সীগঞ্জে গেলেন =" 
আমি ধীরে ধীরে কলেজে চলিয়া আসিলাম। i 


খেওড়ার পথে ঢাকা ষ্টেশনে শ্রীত্রীমা 
৬ই ভাদ্র, বুধবার (ইং ২৩/৮/৩৯) 
বেলা দশটার সময় সংবাদ পাইলাম যে মাঃআজ কলিকাতা 

মেলে ঢাকা আসিবেন এবং ভৈরবের গাড়ীতে ষ্টেশন হইতেই 

খেওড়া চলিয়া যাইবেন। বেলা দেড়টার সময় ষ্টেশনাভিমুখে রওনা 

হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখি প্রমথবাবু, মতিবাবু, ভূপতিবাবু, 

রাধিকাবাবু, অবনীবাবু প্রভৃতি আসিয়াছেন। মেয়ে ভক্তদের মধ্যে 

অধিকাংশই. আসিয়াছেন। ষ্টেশনে ভক্তদের বেশ ভিড় জমিয়া 

গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার ডা: ATI কথা মনে পড়িল। তিনি 


এক ভিড় জমাইয়া তুলিবেন। এমনি তাহার আকর্ষনীশক্তি।” 
বেলা প্রায় আড়াইটার সময় কলিকাতার গাড়ী আসিল। 
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মেয়েরা উলুধবনি দিয়া মাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া আনিলেন। 
ষ্টেশন-প্ল্যাটফরমের পশ্চিম দিকে একটি বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে 
মায়ের বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। সকলে মাকে ঘিরিয়া 
বসিলেন। এবার কাহাকেও মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে 
দেওয়া হইতেছে না। ইহা শ্রীশ্রী মায়ের আদেশ। মুন্সীগঞ্জে 
যাইবার সময় একটি স্ত্রীলোক নাকি কাহারও বাধা না মানিয়া 
gitar মায়ের চরণস্পর্শ করিতে গিয়া গাড়ীর নীচে পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছিল । মা বলিলেন, “যে সময় এই ব্যাপার হয় তখন আমার 
কিছু মনে হয় নাই। পরে মুন্সীগঞ্জে গিয়া হঠাৎ খেয়াল হইল 
যে সকলকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে বারণ করিয়া দেই৷”? 
মায়ের চরণ স্পর্শ করিতে পারিলেন না দেখিয়া কেহ কেহ TART 
হইলেন, তবে মায়ের আদেশ জানিয়া সকলেই নিরস্ত হইলেন। 
- - শ্রীশ্রী মা সহাস্য বদনে বসিয়া আছেন। মেয়েরা নানা 
প্রকার মিষ্টি, ডাব, reg ইত্যাদি আনিয়া মাকে দিয়া প্রসাদ 
হয় এখানেও তেমনটি হইতে লাগিল। মা উপস্থিত থাকিলে লোকের 
স্থান অস্থান বিচার থাকে না। সকলে যেন কি এক নেশার মধ্যে 
নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কার্য; করিয়া যায়। ছোট ছোট মেয়েরা 
ভজন-গান আরম্ভ করিল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য কিন্তু 
সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। লজ্জাসরমের বালাই নাই, কারণ 
মাকে যে গান শুনাইতে হইবে। 

তত্বোপদেশ যে কিছু কিছু না হইল তাহা নহে। ভক্তদের 
মধ্যে প্রৌঢ় ও FHS ছিলেন। তাহারা মায়ের কথামৃত পান করিতে 
উৎসুক ৷ মা ত কাহারেও নিরাশ করেন না। তাই উপদেশও চলিতে 
লাগিল। বৃদ্ধদিগকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিতে লাগিলেন, “পথ 
ত লম্বা, সময়ও অল্প» আলস্যশূন্য হইয়া চলিতে থাক। যাহাতে 
আধ্যাত্মিক জগতে পেন্সনের ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা কর। 
সাংসারিক ভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া তোমরা পেনসন্‌ ভোগ করিতেছ, 
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ধৰ্ম্ম-জগতের জন্যও পেন্সনের ব্যবস্থা কর। তাহা না হইলে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইবে। কাজকর্ম্ম করিলে এই জীবনেই 
পেন্সনের ব্যবস্থা হইতে পারে। অস্ততঃ যাহাতে বেশী ঘুরিতে 
না হয় তারও ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু কাজকর্ম্ম না করিলে 
শুধু রিটার্ন টিকিট করা। এমনি ত তোমরা কতখানা রিটার্ণ টিকিট 
করিয়া বসিয়া আছ __ক-ত-খা-না।? 

মনমোহনবাবু। সাংসারিক বির্ষয়ে কি ভাবে পেন্সনের 
ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা আমরা জানি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কি 
করিয়া পেন্সনের ব্যবস্থা করিব তাহা বলিয়া দিন। 

মা। গুরুর নিকট হইতে বাহা পাইয়াছ তাহা লইয়া কাজ 
করিলেই এ পেন্সনের ব্যবস্থা হইবে। s 

একটি বৃদ্ধ। তোমার সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছিলাম, তুমি 
থাকিতে দিলে কই? | 

মা। আমি থাকিতে বলিলেই কি থাকিতে পারিতে ? তখন 
ছেলে, মেয়ে, নাতির জন্য কত দুর্ভাবনা হইত। (সকলের হাস্য) 
তোমার পক্ষে বাড়ীতে থাকিয়াই কাজ করা ভাল। ছেলেমেয়েরা ' 
যদি সংসার হইতে বাহির হইয়া ধর্মজীবন যাপন করিতে চায় 
তখন কি তাহাদিগকে বলিবে না যে তোমার সেবা না করিয়া 
তাহারা ধর্ম করিতে গেলে তাহাদের ধর্ম্ম হইবে না? তাহারাও 
ত বলিতে পারে যে তাহাদিগকে যখন সংসারে আনিয়াছ তখন 
তাহাদিগকেই বা ফেলিয়া যাইবে কেন? (সকলের হাস্য) 

বৃদ্ধ। এখন কি করিব বল। 

মা। বাড়ীতে কপাট বন্ধ করিয়া থাক। তাহা হইলে বাড়ীতে 
থাকিয়াও না থাকার মত হইবে। ছেলেমেয়েরা ত দেখিবে যে 
তুমি বাড়ীতেই আছ। 

বৃদ্ধ। সংসারে থাকিয়া কি ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া থাকা 
যায়? 
মা। ধন্মশালায় থাকিতে পারিবে? 
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৷ না। । 
বা বাড়ীটা evden করিতে পারিবে? আমি বলি বাড়ীটা 


ধন্মশালা করিয়া লও | 

বৃদ্ধ। যাহা পারিব না তাহা বলিয়া লাভ কি? 

মা। বাড়ীটা ধর্ম্মশালা করিতে পারিবে না? ওটা ধর্ম্মশালা 
ছাড়া আর কিছু নাকি? মনে করিতেছ আমার বাড়ী, আমার 
ছেলে, আমার মেয়ে; কিন্তু শ্বাসের ঘর যখন ছাড়িবে তখন সবই 
পড়িয়া থাকিবে । তখন কোথায় বা বাড়ী, আর কে বা ছেলে, 
কে বা মেয়ে। তাই সকলকে মনে করিতে হয় যে আমরা 
ধর্মশালায়ই আছি। আমাদের আসল বাড়ী এখানে নয়। ছেলে 
মেয়ে এরা কেহ্‌ আমার নয়। আমিও এদের নই এই সব চিন্তা 
` করিতে কেমন লাগে? 

বৃদ্ধ। এসব ভাবিলে আর সংসার হয় না। . 

মা। তুমি একটু আলগা হইয়া দেখ না যে সংসার .চলে 
কিনা ৷ বাহার সংসার তিনিই চালাইবেন। সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর 
নির্ভর করিতে পারিলে তিনি চালাইয়া নেন। 

“আর সংসার করিবার উদ্দেশ্যে ত এখানে আসা NA I- 
সংসার করিতে করিতে ত এই. অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছ __ কাল চুল সাদা হইয়াছে, মুখের যে ক’টি খুটি (অর্থাৎ 
দাত) ছিল তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। সংকে সার করিয়া আর কত. 
কাল থাকিবে ।' 

“দেখ, চিরকাল দরিদ্র হইয়া থাকা ভাল নয়। আমরা ত 
অভাবেই আছি। একটা অভাব দূর করিতে না করিতে আর একটা 
অভাব আসিয়া পড়িতেছে। একখানা বাড়ী করিলে আবার আর 
একখানি বাড়ী করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপ একটার পর একটা 
অভাব দূর করিতে জন্ম জন্মান্তর ঘুরিতেছি। এ অভাব শেষ হওয়া 
ভাল। তাই বলি চিরদিন দরিদ্র থাকা, অভাবের স্বভাবে থাকা 
ভাল নয়। ইহার চেয়ে প্রাণের সাধন কর। 
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Jal প্রাণ অর্থ ত শ্বাস প্রশ্বাস। 

মা। হা, এ কথা সে দিনও হইয়াছে। প্রাণরূপে তিনি 
সবর্বভূতে আছেন। তিনি প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ। সবর্বদা তাহার 
সঙ্গ কর। সৰ্ব্বদা শ্বাস প্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিয়া 
যাও। ইহাতে সব পাইবে। সৃষ্টি স্থিতি লয়, জ্ঞান কর্ম ভক্তি সবই 
ইহার মধ্যে আছে। রূপ রস গন্ধ, জীব, জগৎ, দেবতা, AST 
fest সমস্তই ইহার মধ্যে | প্রাণরূপে, তরঙ্গরূপে জগতের প্রকাশ I 
ইহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির Ves যাইতে হয়। যেমন তরঙ্গকে 
ধরিলে তরঙ্গ-শূন্য জলকেও যুগপৎ পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রাণের 
সাধন করিয়াও মহাপ্রাণের খোঁজ পাওয়া যায়। সকল অবস্থায়ই 
এই প্রাণের সাধন চলিতে পারে। প্রাণরূপে ভগবান্‌ প্রত্যক্ষ। 
প্রাণায়াম ছাড়া কিছুই যে হইবার উপায় নাই। ঘরে যে কপাট; 


সি 


ইন্দ্রিয়কে আনাই হইল ঘরে কপাট দেওয়া। তাহা না হইলে শুধু : 
দরজা. বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে কি হইবে (হাসিয়া) আমি - 
বলি পঞ্চ ব্যঞ্জন. দিয়া তোমরা খাও তাহা হইলেই বেশী খাইতে 
পারিবে: 
| প্রমথবাবু। মা, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও। 

মা। পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়া কি? জপ, ধ্যান, সদ্গ্রন্থ 
পাঠ ইত্যাদি একটার পর একটা লইয়া থাকিলেই এদিকে বেশী 
সময় দিতে পারিবে | ইহাই পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়া | 

Jal এ বড় শক্ত। 

মা। তোমরা কাজ করিতে চাও, না কেবল বসিয়া বসিয়া 
খাইতে চাও। ইহা কি হয়? করিবে না আবার পেনসন্‌ ভোগ 
করিবে তাহা সম্ভব? 

প্রমথবাবু। কেন, মা কি ছেলেমেয়েকে করিয়া খাওয়ায় 
না? 

মা। কতক্ষণ খাওয়ায় ? যতক্ষণ না তাহাদের বলিতে পারে 
যে তাহাদিগকে রীধিয়া খাওয়াইতে হইবে। তোমরা শিশুর মত 


Sri Sri Anandamayee Asam Collection, Varanasi 


ee ee i 
25... ey 


CCO. In RREA go 


একান্ত নির্ভরশীল হও, দেখিবে তিনি তোমাদের সব ব্যবস্থা করিয়া 
দিবেন। ছেলেমেয়ে বড় হইয়া যদি মাকে বলে, “মা, আমাদিগকে 
খাওয়াইব কেন, come রাঁধিয়া খা” অথবা, “তোদের বৌ 
আসিয়া রাধিয়া দিবে।?” (সকলের হাস্য) 

ট্রেনের সময় হইয়া আসিল। শ্রীশ্রী মায়ের উপদেশ বন্ধ 
দুই একটি কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাকে বলিতে শুনিলাম, 
“এ সব বিষয়ে আমার বলিবার কিছু নাই। তোমরা পাঁচ জনে 
যাহা ভাল মনে কর তাহাই করিবে । আশ্রম যদি আমার হইত 
তবে আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতাম। কিন্তু আমার বলিতে যে 
কিছুই নাই। যে স্থানে আশ্রম করা হইয়াছে Gans আমি নির্দেশ 
করিয়া দেই নাই। তবে আশ্রম হইবার ACA আমি মাঝে মাঝে 
এই স্থানে আসিতাম। ইহা দেখিয়া জ্যোতিষ মনে করিল আমার 
বুঝি এই স্থানে আশ্রম করার ইচ্ছা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। 
আশ্রমে এক কালে যাহারা সাধন ভজন করিয়াছিলেন তাহারা 
আমাকে প্র স্থানে নিতেন বলিয়াই আমি যাইতাম। এমন কি ঢাকা . 
শা*বাগে যে আসিয়াছিলাম তাহাও ত আমাকে ডাকিয়া আনা 
হইয়াছিল। তাই বলি যে, আশ্রম সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার 
নাই। তোমরা যাহা ভাল বোঝ তাহাই করিও | যাহাদের ইচ্ছায় - 
এই আশ্রম হইয়াছে, তাহারাই ইহা চালাইয়া নিতেছেন এবং 
নিবেন।” 

কথা বলিতে বলিতে ভৈরবের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। 
মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইল । ভক্তগণের জয়ধবনির মধ্যে 
গাড়ী ঢাকা ষ্টেশন ছাড়িয়া রওনা হইল । ভক্তগণ বিরস বদনে 
স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
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(চার) 


শ্রীশ্রী মায়ের জন্মস্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা 

১৩৪৬ সনের ১২ই ভাদ্র, মঙ্গলবার ইং ২৯শে অগাষ্ট, 
১৯৩৯ খেওড়া গ্রামে শ্রীশ্রী মায়ের জন্ম স্থানের অনতিদূরে আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই উপলক্ষ্যে ঢাকা হইতে অনেক ভক্ত খেওড়া 
গিয়াছিলেন। খেওড়া হইতে সুলতানপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, 
বিদ্যাকৃট প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া শ্রীশ্রী মা পুনরায় ঢাকা আসিলেন। 


২৭ শে ভাদ্র, বুধবার (ইং ১৩।৯।৩৯) 


শ্রীশ্রী মা ঢাকা আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি :.: 


আশ্রমে চলিয়া গেলাম।.গিয়া দেখিলাম যে মা টিনের ঘরে বসিয়া 
আছেন। খুকুনী দিদিও নিকটে বসিয়া আছেন। আমি প্রণাম 
করিতেই দিদি বলিলেন, “আপনি আজ প্রথম আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন ৷”? 

একটু পর মা আমাকে বলিলেন, “বাবাজী, এবার কুমিল্লায় 
.শোভামার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে আমাকে তাহার বাড়ী 
লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিতে ছিল | আমি বলিলাম, 
“মা যদি মেয়েকে লইয়া যাইতে আসিয়া থাকে তবে মেয়ে নিশ্চয়ই 
যাইবে ।” সে তখনই. তাহার কাকাকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া 
দিতে বলিল। তাহার কাকা কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া 
বুঝিতে পারিল না যে আমি যাইব। কাজেই সে শোভা মায়ের 
ব্যস্ততা দেখিয়াও দাঁড়াইয়া রহিল এবং বলিল, “মা বলিলেই: 
টেলিগ্রাম করিয়া দিতে পারি” শোভা মা আমাকে বার বার বলিতে 
লাগিল, “মা, তুমি বল যে তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে | অস্ততঃ 
আধ ঘন্টার জন্যও যাইবে |”? আমি বলিলাম, “মা, তোমার আবার 
বাড়ী আছে নাকি? তোমার বাড়ী কোথায়? সে 
বলিল — “আমার বাড়ী সব জায়গায়।”» আমি বলিলাম, “তবে 
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আর যাওয়া আসা কি? এখানে থাকাও যা, যাওয়াও তাই।” 
সে বলিল, “যদি একই হয় তবে যাওয়াটাই হউক না কেন ?” 
শেষে শোভা মাকে বুঝাইয়া AAS করিলাম। তাহাকে বলিলাম 
যে আমাদের চাটগাঁ যাওয়া ALAS ঠিক হইয়াছে। কাজেই এখন 
তাহার বাড়ী গেলে আর সেদিন চাটগাঁ যাওয়া হইবে ATI” 

আমি। যাহারা পূর্ণ জ্ঞানী তাহাদের কি কামনা থাকিতে 
পারে? 

মা চুপ করিয়া রহিলেন। খুকুনীদিদি মাকে বলিলেন, “তুমি 
শোভা মাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু না বলিয়া সাধারণ ভাবেই এই 
প্রশ্নের উত্তর দাও না? 

মা। ব্যবহারিকভাবে জ্ঞানীরাও এই সব দেখাইতে পারেন। 
বাস্তবিক তাহাদের বাসনা নাই, কিন্তু সাধারণ লোক দেখিতেছে, 
যে তাহারা অজ্ঞানীর মতই ব্যবহার করিতেছেন। 


তত্বজ্ঞানঃ সমাধি 

আমি৷ প্রকৃত বাসনা থাকা এবং বাসনার ভাণ করা অবশ্য 
এক জিনিষ নয় | তোমার কথা শুনিয়া প্রথমত: আমার ভুল ধারণাই, 
হইয়াছিল। আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি-___ শোভা মাকে 
কোন তত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর দেন 
যাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্িত হইতে হয়। 

মা। কোন একটা বিষয় আলোচনা করিতে কাহাকেও লক্ষ্য 
না করিয়াই করা ভাল এবং আমি যাহা বলিতেছি. তাহাও কোন 
ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে বলিতেছি না। এ কথা তোমরা বিশেষ 
ভাবে মনে রাখিও | 

“এই যে CRIA প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কথা বলিলে 
. ইহা কেমন হয় জান? তোমরা জাগতিক ভাবেও দেখিতে পাও 
যে, কেহ যদি কোন একটা বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করে 
তবে সে এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়েরও অনেক কথা বলিতে পারে। 
কোন একটা জ্ঞানের ধারার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইলে 
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সে অন্যান্য জ্ঞানের ধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কথা বলিতে 
পারে। তত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে। 

“জ্ঞানের প্রকাশ তিন প্রকারের হইতে পারে যেমন শাস্ত্র 
পড়িয়া এক প্রকার জ্ঞান হয়। আবার শাস্ত্র জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 
কিছু কিছু অনুভূতি থাকিতে পারে। অনুভূতির দিকে যতই একজন 
অগ্রসর হইবে ততই তাহার শাস্ত্রঙ্ঞন নানা ভাবে বদলাইতে আরম্ভ 
করিবে। এইরূপ পরিবর্তন যে কত প্রকার হইতে পারে তাহার 
সীমাসংখ্যা নাই। আবার এক রকম জ্ঞানের প্রকাশ আছে যাহা 
শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদির কোনই অপেক্ষা রাখে AT) উহা স্বয়ং প্রকাশ। 
যেমন পাকা ফল হইতে রস আপানিই গড়াইয়া পরে, এ জ্ঞানের 
প্রকাশও সেইরূপ। এই যে তিন প্রকার জ্ঞানের প্রকাশ বলিলাম। 
এগুলির মধ্যেও ভাব ও ব্যবহারের পার্থক্য আছে। যাহার ভিতর 
দিয়া জ্ঞানের প্রকাশ হইতেছে তাহার ভার ও ব্যবহার দেখিয়া 
বুঝা যায় যে তাহার জ্ঞানের মূল শাস্ত্র না অনুভূতি! 

“সমাধি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তোমরা অনেক সময় 
‘বল না যে অমুকের সমাধি হয়। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে 
এ সমাধির লক্ষণ কি? কেবল শরীরের লক্ষণ দেখিয়াই সমাধি 
বুঝা যায় না। কেহ হয়ত হাত মুঠ করিয়া আছে এবং এ মুঠ 
চেষ্টা করিয়াও খোলা যায় না। কাহারও বা একখানা হাতের উপর 
আর একখানা হাত আড়াআড়ি ভাবে পড়িয়াছে। কাহারও বা পা 
এ ভাবে আছে। কাহারও হয়ত হাত পা লম্বা ভাবে পড়িয়া আছে। 
কিন্তু কেবল এই সব লক্ষণ দেখিয়াই সমাধি বলা যায় ATI 

আমি। মা, নবদ্বীপে তুমি আমাদিগকে বুঝাইয়া ছিলে যে 
ভাবের প্রেরণায় কেহ যদি হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া 
পড়িয়া থাকে তবে উহা সমাধি নয়। কোন একটা ভাবকে জোর 
করিয়া আকড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেই উহা হয় | এখানে কামনা 
বাসনা থাকে বলিয়া উহাকে সমাধি বলা যায় না। 

মা। হা, তবে এ ভাবকেও তোমরা ছোট মনে করিও 
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না। বাহ্য জগতের সমস্ত চিন্তা গুটাইয়া আনিয়া কেবল একটি 
মাত্র ভাবকে এরূপে ধরিয়া থাকাও কম কথা AT | È ভাবে থাকিতে 
থাকিতেই সে ক্রমে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে । তোমরা 
ভাপে জিনিষ সিদ্ধ করিতে দেখিয়াছ ত? ইহাও সেইরূপ। কোন 
জিনিষ ভীপে সিদ্ধ করিতে যাইয়া যদি দেখা যায় যে তাপগুলি 
নানা দিকে ছড়াইয়া যাইতেছে না তবে আমরা বুঝিতে পারি যে 
এ জিনিষ আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে এবং যতই সিদ্ধ হইতে 
থাকিবে ততই উহার বাহিরের রং ধীরে ধীরে বদলাইতে থাকিবে | 
সেইরূপ সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া যদি কেহ একটা ভাব লইয়া 
পড়িয়া থাকে তবে দেখা যায় যে, তাহার ধীরে ধীরে ভিতর ও 
বাহির আমূল পরিবর্তন হইতেছে। এইভাবে থাকিতে থাকিতেই 
সে সিদ্ধি লাভ করে। i 
i আমি। আচ্ছা মা, সমাধি অবস্থায় বাহিরের জ্ঞান থাকে 
কি? তুমি এক সময় সমাধি অবস্থা বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছিলে 
যে, তুমি সাধারণ ভাবে কথাবার্তা বলিতেছ, তখন হয়ত প্রস্রাবের 
একটু বেগ হইয়াছে এমন সময় সমাধির ভাব আসিল তাহার 
পর আর কোন জ্ঞান নাই। এইভাবে তিন চারি ঘন্টা কাটিয়া 


গেল। পরে আবার যখন সাধারণ ভাবে আসিলে তখন আবার ` 


সেই প্রস্রাবের বেগ বুঝিলে এবং সমাধির পৃবের্ব যতটুকু ছিল 
এখনও ততটুকু বেগ, একটু বেশীও নয়, কমও নয়। কিন্তু এ 
যে তিন চারি ঘন্টা সমাধি অবস্থায় কাটিয়া গেল তখন জগতের 
কি কোন জ্ঞান ছিল? 

মা। এ যে প্রশ্রাবের বেগের কথা বলিলে, শরীরের যে 
অবস্থা হইতে প্রম্রাবের বেগ হয় সমাধি অবস্থায় শরীরের সে 
অবস্থা থাকে না। সব ছড়াইয়া গিয়া যেন একাকার হইয়া যায়। 
আবার ধীরে ধীরে স্থির হইয়া পৃবের্বর অবস্থায় আসিতে থাকে। 
এইরূপ কতবার হয় কতবার যায়। তোমরা হয়ত দেখিলে যে 
আমি পায়খানায় গেলাম! সেখানে গিয়া এ ভাব আসিল তখন 


Sti Sri Anandamayee Asit&ACollection, Varanasi 


-T 


eS ee 


000. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


আর মলত্যাগের কথা মনেই নাই। ভাবটা একটু কাটিয়া যাইতেই 
একটু মলত্যাগ হইল, আবার 2 ভাব আসাতে আবার বন্ধ | কোন 
'. দিন একটু একটু করিয়া সারাদিনই প্রস্রাব করিতেছি। এগুলি কেমন 
জান ? আগুনে দুধ জ্বাল দেওয়ার মত। আগুনে দুধ উথলাইতেছে, 
যেই জ্বালটা একটু টানিয়া দিলে তখন দুধের উপর পাতলা একটা 
সর পড়িল। আবার যেই জ্বালটা একটু ঠেলিয়া দিলে তখন সর 
ভাঙ্গিয়া দুধ আবার টগ্বগ্‌ করিতে আরম্ভ করিল। 

আমি ৷ মা, এত তুমি নিজ শরীরের ভিতরের অবস্থা বলিলে। 
আমি যাহা জানিতে চাই তাহা এই-__-মনে কর তুমি সমাধিতে 
পড়িয়া আছ, তোমার সমাধি ভাঙ্গে না দেখিয়া আমরা ভয় পাইয়া 
কাদিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা যে কাদিতেছি তাহা কি 
সমাধি.অবস্থায় জানিতে পারিবে? 

মা। এঁ অবস্থায়ত দুই থাকে না। সবই.এক। একের মধ্যে 
অবশ্য সকলই আছে। খণ্ড অখণ্ড দুইই যুগপৎ আছে, যেমন 
জল আর জলের CoS | 

আমি। মা, তুমি বলিলে যে জ্ঞানের প্রকাশ তিন 
. প্রকার __ শাস্ত্জ্ঞান, শাস্ত্র ও অনুভূতি মিশ্রিত জ্ঞান এবং 
অপরোক্ষ জ্ঞান। যাহার এই তিন প্রকারের কোন প্রকার জ্ঞানই 
নাই, তিনি কি তনত্বালোচনা করিতে পারেন? জাতিস্মর হইলে 
কি শুধু পূৰ্ব্ব জন্মের স্মৃতি হইতে Cea উপদেশ দেওয়া 
যায়? 
মা। এই যে জাতিস্মর বলিতেছ ইহাও কিন্ত অনেক রকমের 
প্রত্যেক জিনিষেরই অনন্ত দিক। কেহ হয়ত AR জন্মের বাপ, 
মা, দেশ ইত্যাদির কথা বলিতে পারে | অনেক ঘটনার কথা বলিতে 
পারে যাহা খোঁজ করিয়া দেখা যায় যে সত্যই ঘটিয়াছে। আবার 
কেহ পূৰ্ব্ব জন্মে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল তাহাও সঙ্গে লইয়া 
আসে! কেহ যদি সাধন ভজন করিয়া কোন এক লোক প্রাপ্ত 
হয় এবং সেই লোকের দেবদেবীর সহিত একাত্ম ভাব পায় তবে 
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সে সেই সমস্ত ভাব লইয়াই আবার জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। 
এবং সেই ভাবানুযায়ী অনেক তত্বকথা সামঞ্জস্য রাখিয়া বলিতে 
পারে। ইহা যে কত রকম হয় তাহা কত বলিব? সমস্তই যে 
ATs | 

এইরূপ কথা মা নানা ভাবে বলিতেছিলেন এমন সময় 
SAS ACIS মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। ছোট টিনের 
ঘরে লোক ধরে না দেখিয়া মাকে নাম ঘরে লইয়া আসা হইল। 

নামঘরে আসিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, 
কেহ কেহ তোমাকে পূর্ণ মনে করেন; কিন্তু তুমি সকল সময় 
সকল প্রশ্নের উত্তর কেন যে দিতে পার না তাহা তাহারা বুঝিতে 
পারেন না। তোমার এরূপ হয় কেন? 

মা। (হাসিয়া) দেখ, এই যে বলা হয় যে যিনি পূর্ণ তিনি 
সব সময় সকল কথার উত্তর দিতে কেন পারিবেন না? বাস্তবিক 
যিনি পূর্ণ তিনি ত সকল কথাই প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন, 
ইহাতে যে যাহা মনে করে করুক। আবার এরূপও হইতে পারে 
যে, তিনি হয়ত কাহারও প্রাণে আঘাত দিয়া কথা বলেন না। 
আবার হয়ত যে যেমন অধিকারী তাহার নিকট তিনি সেইরূপ 
কথা বলেন। এগুলি হইল নানা দিক্‌ বা ভাব। কিন্তু এ শরীরের 
ত কোন গোলমাল নাই। ইহার ভিতর দিয়া যখন যাহা হইবার 
তাহা হইয়া যাইতেছে। এ শরীরের কোন একটা নির্দিষ্ট ভাব 
নাই। অনেক সময় হয়ত এ শরীর হইতে সত্য কথা বাহির হইয়া 
যাইতেছে উহাতে লোক সন্তুষ্ট হইবে কি OHSS হইবে সে দিকে 
লক্ষ্য নাই। আবার কখনও কখনও এ শরীর কাহারও ভাবে আঘাত 
দিয়া কথা বলে না। যাহা হইবার তাহা এ শরীর হইতে হইয়া 
যাইতেছে। এতে গোলমাল কি? 

আমি। সমস্তই গোলমাল (সকলের হাস্য) 

মা। কেহ যদি মনে করে যে আমি উত্তর দিতে পারি না 
বলিয়াই অনেক সময় কথা বলি না তাহাতে বা আমার আপত্তি 
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কি? তোমরা আমার সম্বন্ধে যাহা বলিবে তাহার কিছুতেই আমার 
আপত্তি নাই। 

আমি। আচ্ছা, মা, পূর্ণতার ভিতরে এক অজ্ঞানতা থাকাই 
বা দোষের কি? জ্ঞান অজ্ঞান লইয়া ত পূর্ণ? 

মা। হাঁ, পূর্ণতার মধ্যে অজ্ঞানতাও থাকিতে পারে, তবে 
উহা কি ভাবে থাকে জান? এ অজ্ঞান পূর্ণতার অধীন হইয়া 
থাকে। সাধারণ জীব অজ্ঞানতার অধীন যিনি পূর্ণ তিনি কিছুরই 
অধীন নন। 

এইভাবে অনেক কথা চলিতে লাগিল | প্রায় ১।। বাজিয়াছে 
দেখিয়া মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল | আমি প্রণাম 
করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। 

বিকাল বেলা আশ্রমে বহু লোক আসিল; কিন্ত মায়ের 
সহিত বিশেষ কোন কথাবার্তা হইল না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মনীন্দ্ 
বাবু মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি দেশের বর্তমান 
অবস্থা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মাকে বলিলেন, “এই যে দেশে 
অত্যাচার অবিচার দেখিতেছি ইহার শেষ কোথায়? এ জাতি ত 
ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ইহাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? আমি 
নিজের জন্য কিছু বলিতেছি না। এ দেশ ও জাতিটার রক্ষার 
উপায় কি? 

মা। এ দেশের ধারাই এইরূপ | এটা দুনিয়া কিনা? এখানে 
সুখ দুঃখ, সত্য মিথ্যা, যুদ্ধ বিগ্রহ থাকিবেই। কখনও শান্তি আবার 
কখনও অশান্তি। জলের ঢেউ যেমন একবার উঠিতেছে আবার 
পড়িতেছে ইহাও সেইরূপ। তুমি যে বলিলে যে, তুমি নিজের 
জন্য কিছু বলিতেছ না ইহাও ঠিক নয়। তুমি নিজকে দেশের 
সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছ বলিয়াই দেশের দুঃখে তোমার দুঃখ হইতেছে। 
কাজেই এখানে দেশের জন্য বলাও যা’ নিজের জন্য বলাও তা’ই। 
নিজকে যদি আরও বড় করিয়া বিশ্বের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার 
তখন দেখিবে যে যুদ্ধ বিগ্রহগুলি কিছুই নয়। ইহা কেবল তাহার 
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লীলা। তিনিই দুঃখ এবং were সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই 
উহা দূর করিয়া দেন। তোমার ভিতরে যে পরিবর্তনের জন্য 
ব্যাকুলতা জাগিয়াছে SINS তিনিই জাগাইয়াছেন। তিনি পরিবর্তন 
করিবেন বলিয়াই তোমার ও আরও দশ জনের মধ্যে এই ভাব 
জাগাইয়াছেন। এই ভাবে সকল জিনিষ দেখিলে কিছুতেই অশান্তি 
বোধ করিবে না। 

মা এই ভাবে অনেক কথা বলিলেন। সন্ধ্যা হইয়া CNA | 
মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মা নামঘর হইতে উঠিয়া 
স্মৃতিমন্দিরের বারান্দায় বসিলেন এবং মেয়েদের সঙ্গে আলাপ 
করিতে লাগিলেন। যদিও রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত আশ্রমে ছিলাম তবুও 
মায়ের উপদেশ বিশেষ কিছু শুনিতে পাইলাম না। 


২৮শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৬ সন (ইং ১৪/৯/৩৯) 

মা আজ ঢাকা হইতে কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। 
আশ্রম হইতে মোটরে নারায়ণগঞ্জ গেলেন, কাজেই আমি আর 
নারায়ণগঞ্জ গেলাম না। বেলা ১২টার সময় আশ্রম হইতে বাসায় 
ফিরিয়া আসিলাম। 
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কলিকাতায় পুনঃ মাতৃ-দর্শন 
_২২শে অগ্রহায়ণ» ১৩৪৬ আমি কলিকাতা রওনা হই। সেখানে 
পৌঁছিয়াই জানিতে পারিলাম শ্রীশ্রী মা নবদ্বীপে আগমন 
'করিয়াছেন। তাহার একদিন পরেই শুনিতে পাইলাম যে মা 
কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রী মা প্রথমে বিড়লা মন্দিরে 
উঠেন, পরে সাদার্ণ এ্যভিনিউতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জি 
মহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। বাড়ীখানি উপেন্দ্র বাবু নূতন 
ক্ৰয় করিয়াছেন। তখন পর্য্যন্ত গৃহ প্রবেশ হয় নাই। 

এই খবর পাইয়াও শ্রীত্রী মায়ের সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ 
করিবার কোন চেষ্টা করি নাই, কেন না মা যেদিন এঁ বাড়ীতে 
আসেন তাহার পর দিনই অর্থাৎ ২৯শে অগ্রহায়ণ আমার মেয়ের 
বিবাহ। মার কাছে বসিয়া বিবাহের চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকার চেয়ে 
মায়ের কাছে না যাওয়াই ভাল বলিয়া মনে হইয়াছিল | পরে খুকুনী 
দিদির নিকট শুনিয়াছি যে আমি শ্রীশ্রী মায়ের সহিত দেখা করি 
নাই বলিয়া তিনি পরিহাস করিয়াছেন। 


২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ (ইং ১৫/১২/৩৯) 

দুপুর বেলা আমি ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, 
বাড়ীর অন্যান্য সকলে নানা কাজে ব্যস্ত, এমন সময় স্বামী 
অখণ্ডানন্দজী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে নিশ্চেষ্ট ভাবে 
বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। দাদার সহিত 
স্বামীজির সাক্ষাৎ হইলে দাদা স্বামীজীর সহিত যাইয়া শ্রীশ্রী মাকে 
দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন | স্বামীজী দাদাকে লইয়া তখনই: 
রওনা হইলেন। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। 

শ্রীশ্রী মা যে বাড়ীতে আছেন দেখিলাম তাহা আমাদের 
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বাড়ীর অতি সন্নিকটে । আমরা যখন উপেন বাবুর বাড়ীতে 
পৌঁছিলাম তখন মা আহারে বসিয়াছেন। আহারাস্তেই বিশ্রামের 
সময় তখন আর কাহাকেও মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া 
হয় না। আমরা বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 
আহারাস্তে যখন মায়ের ঘরের কপাট খোলা হইল তখন আমরা 
সকলেই মাকে প্রণাম করিলাম। মা হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কেমন আছ?” আমিও সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, 
“ভালই আছি” এমন সময় অখণ্ডানন্দ স্বামীজী মাকে বলিলেন, 
“মা, ব্যাপার দেখিয়াছ! যাহার মেয়ের আজ বিবাহ সে নাকি 
দুপুর বেলা ঘুমাইয়া থাকে?” মা হাসিয়া বলিলেন, “দাদা ত 
আছে। গাছের ছায়ায় আছে কিনা তাই।” এইরূপ সামান্য দুটি 
একটি কথার পর আমরা বিদায় নিয়া আসিলাম। 
এদিন আর মার কাছে গেলাম না। পরদিন সন্ধ্যার পর 
_বরকন্যা বাড়ী হইতে রওনা হইয়া গেলে অল্পক্ষণের জন্য একবার 
মাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন লোকের ভিড় ছিল। দূর হইতেই 
মাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসি। 

»লা পৌষ, রবিবার সকাল বেলায় মাকে দর্শন করিতে 
চলিলাম | তখন মায়ের ঘরে মাত্র চারি পাঁচজন লোক বসিয়াছিলেন। 
খুকুনী দিদি মায়ের শরীরে তেল মালিশ করিতেছিলেন। আমি 
গিয়া প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, “কি, পুরাপুরি শ্বশুর সাজিয়া 
আসিয়াছ?” জামাতার সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করিলেন। 

এবার শ্রীশ্রী মায়ের শরীর বিশেষ ভাল নয় বলিয়া মায়ের 
সঙ্গে দেখাশুনা ও কথাবার্তা ইত্যাদির নিয়মে কিছু কড়াকড়ি করা 
হইয়াছে। মাকে বেশী কথা বলিতে দেওয়া হয় না। সকাল বেলা 
যখন তেল মালিশ করা হয় তখন দুই চারিটি কথা বলেন। পরে 
মাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। বেড়াইয়া আসিলে বেলা ১১টা 
পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের নিকট কীর্ত্তনাদি হয়। সেই সময় মা ভক্তদের 
সঙ্গে দুই চারিটি কথাও বলেন; তবে কথা বলিয়া পরিশ্রান্ত হ’ন 
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দেখিয়া সাধারণত: কীর্তনের দ্বারা মায়ের সহিত আগন্তক 
ব্যক্তিবর্গের আলাপের সুবিধা খবর্ব করিয়া দেওয়া হয়। বেলা 
১২টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ হয়। তারপর বেলা ৪টা পর্য্যন্ত 
বিশ্রামার্থে মাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ৪টার পরে মা ভক্তদের 
সঙ্গে কিছু কিছু আলাপ করেন। তবে এই সময়ে প্রণামের জন্য 
এত অধিক ভিড় হয় যে কথাবার্তা একরূপ হয় না বলিলেই চলে | 
সন্ধ্যার কিছু ACA মা বেড়াইতে যান। বেড়াইয়া আসিয়া ছাদের 
উপর গিয়া বসেন। বাড়ীর ছাদটা ব্রিপাল দিয়া ঘেরা হইয়াছে। 
এইখানেই ভক্তগণ মার কাছে বসিয়া কীর্তনাদি করেন। রাত্রি 
৯টা পৰ্য্যন্ত মা ছাদের উপর থাকেন। তার পর:কিছু জলযোগ 
করিয়া নিজ ঘরে আসিয়া বসেন বা শুইয়া থাকেন। রাত্রি ৯টা 
হইতে ১০টা পৰ্য্যন্ত সকলেই মার কাছে বসিয়া থাকিতে পারেন | 
তবে এই সময় কথাবার্তা বলা একেবারেই নিষিদ্ধ | যাহারা মায়ের 
হয়। রাত্রি ১০টার সময় মাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিবার জন্য ঘরের 
কপাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
যে কদাচিৎ হয় না তাহা নহে। মা নিজেই অগ্রণী হইয়া সেরূপ 
ব্যতিক্রম করেন। যেমন, মাকে রাত্রি ১০টার সময় শোয়াইয়া 
দেওয়া হইল, রাত্রি ১১টার সময় হয়ত তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া 
আসিয়া ভক্তদের সহিত হাসিকৌতুক করিতে লাগিলেন এবং এই 
ভাবে ১২টা-১টা পর্য্যন্ত কাটাইলেন। 

আমরা মার কাছে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। 
মা নিজ হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন, “এবার ডাক্তার বাবাদের 
সহিত দেখা হইবে৷ দেখা যাক্‌ তাহারা বিদ্যাবুদ্ধি খাটাইয়া কি 
করিতে পারে । (হাসিয়া) তাহাদের হাতে থাকা মন্দ নয়। তাহারা 
বিছানায় শোয়াইয়া রাখে, কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দেয়। এবার আবার 
পরীক্ষা চলিবে (অর্থাৎ X-Ray দ্বারা পরীক্ষা করা Sara) | ভিতর 
বাহির পরীক্ষা দুই-ই হইবে। তাহাই বা মন্দ কি? ভিতর বাহির 
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এক করাইত সাধনার উদ্দেশ্য।” একটু অপেক্ষা করিয়া আবার 
বলিতেছেন, “তোমরা নেতি নেতি বিচার করিয়া সবকে মায়া 
বল না? X-Ray দিয়া পরীক্ষাও তাহাই। উহা দিয়া দেখিলে 
নাকি শরীরের কাপড়, মাংস ইত্যাদি কিছুই দেখা যায় না। যাহা 
দেখা দরকার শুধু তাহাই দেখা TAT | বাস্তবিক দেহটাত কিছু নয়, 
তাহা আসল জিনিষ দেখিলেই বুঝা যায়৷ 

একটি ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিতেছেন, “তোমাদের 
বাসা অনেক দূরে। তোমাদের আসিতে কষ্ট হয়, সময়ও বেশী 
লাগে 1”? 

অন্য একটি ভক্ত। এ আবার কষ্ট কি, মা? মায়ের কাছে 
আসিব তাহাতে আবার দুঃখ কি? কেবলই আনন্দ! 

মা। তবে এখানে থাকিয়া গেলেই পার। আবার বাড়ীতে 
যাওয়া আসার কষ্ট লওয়া কেন? (সকলের হাস্য)। 

মা মাঝে মাঝে কথা বলিতেছেন, তেল মালিশও 
চলিতেছে। মা আবার বলিতে লাগিলেন, “দিল্লীতে একবার সর্দি 
হইল। আমার সবই উৎকট কি না! এমন aly হইল যে নাক 
দিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় জল পড়িতে লাগিল । জলে বালিশ বিছানা 
'ভিজিয়া যাইতে লাগিল । বিছানায় শুইয়া থাকা একরূপ অসম্ভব 
হইয়া দীড়াইল। তখন ইহারা জল পড়া বন্ধ করিবার জন্য পায়ে 
গরম তেল মালিশের ব্যবস্থা করিল। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, 
যেই বাম পায়ে তেল মালিশ আরম্ভ হইল অমনি বাম নাকের 
জল পড়া বন্ধ হইল। ডান পায়ে এরূপ করিতেই ডান নাকের 
জলও বন্ধ হইল। এমন বন্ধ হইল যে উহা দিয়া শ্বাস আর চলে 
না। বরং যতক্ষণ জল পড়িতেছিল ততক্ষণত জল পড়ার ফাকে 
ফাকে নাক দিয়া কিছু কিছু শ্বাস লওয়া যাইত, এবার উহা 
একেবারেই বন্ধ হইল। এখন মুখ দিয়া শ্বাস লওয়া ভিন্ন আর 
গতি নাই । আমার এ অবস্থা দেখিয়া যাহারা তেল মালিশ করিতেছিল 
তাহারা হতভম্ব হইয়া গেল। এই নূতন উৎপাৎ হইতে আমাকে 


Sri Sri AnandamaYposhram Collection, Varanasi 


oe 


Eee A hoe mes ২৯০০০৭৬৬৪৩৪ 3 


000. In আপা apse Ritts La on 


কি করিয়া রক্ষা করা যায় তাহার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া তাহারা 
অস্থির হইয়া উঠিল। আমি তখন তাহাদিগকে বলিলাম, “যখন 
গরম তেল মালিশ করিয়া এই অবস্থা হইয়াছে তখন পায়ে কিছু 
ঠাণ্ডা দাও, উহাতে উপকার হইতে পারে |”? তখন তাহারা তাহাদের 
ঠাণ্ডা হাত পায়ে বুলাইতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা সিমেন্টের 
উপর আমার পা রাখিতে লাগিল | এইরূপ করিতে করিতে নাকের 
বন্ধ ভাবটা চলিয়া গেল। এবং আবার স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস লইতে 
পারিলাম।» এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন! 


চক্ষু থাকিতেও অন্ধ 

এমন সময় একটি মহিলা মালা হাতে করিয়া মাকে প্রণাম 
করিতে আসিলেন। সঙ্গে তাহার একটি ছোট ছেলে | ছেলেটিকে 
দিয়া তিনি মাকে মালা পরাইয়া দিলেন । মা কিছুক্ষণ মালাটি পরিয়া 
ছেলেটিকে ডাক দিয়া মালাটি দিলেন এবং তাহাকে তাহা পরিতে 
বলিলেন | ছেলেটি অতি সলজ্জ ভাবে মালাটি পরিলে মা সংক্ষেপে 
বলিলেন, “মালা পরা দেখা হইল এবং দেখান গেল I” 

একটি SS | আমরা শুধু দেখিলাম | 

মা। কোথায় দেখিলে ? ইহার (অর্থাৎ ছেলেটির) ভিতরের 
ভাব দেখ AZ যে স্থান হইতে ভাবের "HAT হইয়া কার্য্যটি হইয়া 
গেল তাহা দেখ নাই। তোমাদের দেখার মধ্যে দেখা ও না দেখা 
দুই-ই আছে। 

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। 

বেলা ৮টা বাজিল দেখিয়া খুকুনী দিদি মাকে মুখ প্রক্ষালনের 
জন্য লইয়া গেলেন, পরে মোটরে লেকের ধারে বেড়াইতে লইয়া 
গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। . 


ভক্তদের সঙ্গে হাসিতামাসা 
২রা পৌষ, সোমবার বেলা প্রায় ৯।টার সময় মার কাছে 
যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মা বিছানায় শুইয়া ছিলেন? স্ত্রী-পুরুষে 


Sri Sri Anandamayee Asi Bollection, Varanasi 


60০0. | | CDOTS Aa eGangotri 


এক ঘর লোক। শ্রীমান অভয় গান করিতেছিল। বেলা প্রায় ১০টার 
সময় মা বিছানাতে উঠিয়া বসিলেন। যতীশ বাবুর মাতা মাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, তুমি যে মাঝে মাঝে “সে” “সে” 
বল, এই “সে” কে? তিনি কোথায় থাকেন? তাহার রকম 
কি?” 
| মা। তিনি কোথায় থাকেন? সকল স্থানেই তিনি। তাহার 
পাশ ফিরিবার জায়গাও নাই। 

যতীশ বাবুর মা। তাহার রকম কি? 

মা। (হাসিয়া) এই যত রকম দেখিতেছ ইহা তাহারই রকম। 
কাহাকে বাদ দিব? যাহা দেখা যায় এবং যাহা দেখা যায় না 
সকলই তাহার APT! তাহাকে দেখা যায়, আবার যায়ও AT! 

যতীশবাবুর মা। তিনি লুকাইয়া আছেন, ধরা দেন না? 

মা। (হাসিয়া) তুমি দেখি সব বুঝে ফেলেছ। (সকলের 
হাস্য)। 

আমার অগ্রজ আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন | মা দাদাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এখন কি কর?” 

আমি | পেন্শন হইয়াছে। 

মা। ওত দেহের পেন্শন, আসল পেনশন হয় নাই। 
(দাদাকে) এখন duty-CS লাগিয়া ITS | 

দাদা। এত পারি না। তবে আপনার কৃপা হইলেই হইতে 
পারে। 

মা। (হাসিয়া) হা, আপনি কৃপা করিলেই সব হইয়া যায়। 
আপনিই ত সব করেন। আপনি ছাড়া যে কেহ নাই। (সকলের 
হাস্য) একেবারে হাসপাতালে ভর্তি হইয়া যাও। ওষুধ বাড়ীতে 
এনে খেলে সুবিধা-হয় না। 

WMT | অনেকে যে ওষধ আনিয়াও খায় না। . 

মা। যখন ওষধ পাইয়াছ তখন এক আধটুকু খাওয়া হইবেই। 
হাসপাতালে ভর্তি হইলে সময় মত Vay খাওয়া হইবে, নার্সিং 
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(nursing) হইবে। আর বাড়ীতে Say আনিয়া খাইলে সময় মত 
ওষধ খাওয়া হয় না। আবার পথ্যাপথ্যও ঠিক থাকে না। তাহা 
ছাড়া হাসপাতালের আবহাওয়াতেও অনেক উপকার হয়। 

দাদা কানে একটু খাটো। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কানে 
শুন না বলিয়া দুঃখ হয় না কি? 

দাদা। না, তবে মলে হয যে আপনাদের কথা সর হলি 
পাইলে ভাল হইত। 

মা। বাহিরের কথা না শুনাই ভাল। এখন ভিতরের কথা 
শুন, অর্থাৎ শুনিতে চেষ্টা কর। এ যেন টেলিফোনে কান দিয়া 
থাকা, সেই কথার আশায় বসিয়া থাকা; কখন যে সেই কথা 
আসে! 

এইরূপ দুই চারিটি কথা বলিয়া মা আহার করিতে উঠিলেন। 
আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। i 


সগসঙ্গের উপকারিতা 

বিকাল বেলা মার কাছে খুব ভিড় দেখিলাম । একটি বৃদ্ধ 
লোক মার কাছে বসিয়াছিলেন। মা তাহাকে একটি গল্প বলিতে 
বলিলেন | পরে জানিলাম ইনি শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের 
শিষ্য সুগায়ক শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন সেন। রেবতীবাবু একটি 
গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন — 

“কবীর মহারাজ অনেক সময় ছদ্মবেশে বেড়াইতেন। 
একদিন তিনি মুটের বেশে বেড়াইতেছিলেন এমন সময় একজন 
ধনাঢ্য ভদ্রলোক তাহাকে বোঝা বহিতে ডাকিলেন। কবীর মহারাজ 
নিকটে আসিলে তিনি কি মজুরী চান তাহা এঁ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা 
করিলেন। কবীর মহারাজ বলিলেন, “আমার কোন দাবী নাই। 
যে যাহা দেয় আমি তাহাই লই» উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোকটি একটু 
চটিয়া বলিলেন, “চল বেটা বোঝা নিয়ে চল্‌, আমার যাহা খুসী 
আমি তাহাই তোকে দিব।” কবীর মহারাজ ছ্বিরুক্তি না করিয়া 
বোঝা মাথায় তুলিয়া লইলেন। 
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«পথে চলিতে-চলিতে তিনি ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, 
“দেখুন, মুটের কাজ করিলেও আমার একটি গুণ আছে; আমি 


আছে?” SAA মহারাজ বলিলেন, “মাত্র এক AS |? ভদ্রলোকটি 
পুরর্ববৎ তাচ্ছিল্য ভাবে বলিলেন» “আচ্ছা, দেখা যাবে । আমি 
তোকে আটক রাখিয়া তোর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিব। যদি 
তোর কথা মিথ্যা হয় তবে তোকে আচ্ছা শাস্তি দিয়া ছাড়িব।” 
কবীর মহারাজ বলিলেন, “তাহাই হইবে৷”? 

মুটের কথায় ভদ্রলোকটি অবিশ্বাসের ভাব দেখাইলেও মনে 
মনে কিন্তু বিশেষ ভীত হইলেন। আসন্ন মৃত্যু সংবাদে কে-ই 
বা না হয়? বাড়ীতে পৌঁছিয়া তিনি আবার মুটেকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “দেখ, সত্যই আমার মাত্র Mere পরমায়ু নাকি ?” 
কবীর মহারাজ বলিলেন, “আমার কথা মিথ্যা হয় না। আপনার 
পরমায়ু অতি সামান্য কালই আছে। তবে আপনাকে আমি. একটি 
উপদেশ দিতেছি__ মৃত্যুর পর যমপুরীতে গেলে যমরাজ যখন 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে আপনি সুকৃতির ফল পৃবের্ব ভোগ 


করিবেন কি পরে ভোগ করিবেন, তখন. আপনি বলিবেন-যে ... . 


আপনি উহা পৃবের্বই ভোগ করিতে চান।” এই "বলিয়া কবীর 
মহারাজ চলিয়া গেলেন। 

“বাস্তবিক এক দণ্ডের মধ্যেই ভদ্রলোকের মৃত্যু হইল। 
যমদুতেরা তাহাকে যমপুরীতে লইয়া গেলে ধর্্মরাজ চিত্রগুপ্তকে 
আদেশ দিলেন, “দেখত ইহার কি কি সুকৃতি আছে এবং দুষ্কৃতিই 
বা কি!” চিত্রগুপ্ত খাতাপত্র বার-বার উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন, 
দেখিলেন একটি অদ্ভুত জীব যমালয়ে আসিয়াছে, যাহার জীবন 
ভরা কেবল দুষ্কৃতি, মাত্র এক দণ্ডের জন্য সাধুসঙ্গ.জনিত পুণ্য 
আছে। এ কথা যমরাজকে বলিলে যমরাজ ভদ্রলোকটিকে 
যলিলেন, “SUIT তোমার অনস্ত কাল নরকবাস। এক দণ্ড 
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সাধু সঙ্গের ফলে তুমি অল্প সময়ের জন্য ন্বর্গবাস করিতে পারিবেঃ: 
ওঁ টুকুই তোমার সুকৃতির ফল। এখন তুমি সুকৃতির ফল পূর্বে 
ভোগ করিবে কি দুক্কৃতির ফল পৃবের্ব ভোগ করিবে 2” পুর্ব শিক্ষা 
মত ভদ্রলোকটি বলিলেন, “আমি সুকৃতির ফলই পৃবের্ব ভোগ 
করিব।” তাহাই হইল | ভদ্রলোকটি স্বর্গে চলিয়া গেলেন | সেখানে 
গিয়া দেখেন যে তাহার পূর্ব্বপরিচিত সেই. মুটে বসিয়া আছে। 
কবীরজী ভদ্রলোককে দেখিয়াই বলিলেন, “এস, আমি তোমাকে 
দীক্ষা দেই, তাহা হইলে তোমাকে আর নরকে যাইতে হইবে 
AT? ভদ্রলোকটির দীক্ষা হইল। যমদূতগণ আর তাহাকে নরকে 
লইয়া যাইতে পারিল না। এক দণ্ড সৎসঙ্গের ফলে ভদ্রলোকটির 
চিরতরে স্বর্গবাস হইয়া গেল ।% 
গল্প শেষ করিয়া রেবতী বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। 
পরে বলিতে লাগিলেন, “এখানে আসাত আমাদের সৎসঙ্গের 
জন্য। উপদেশ শুনিয়া কি হইবে ? উপদেশ গ্রহণ করিবার আমাদের 
শক্তি কোথায় ? একটি শিক্ষাও/যদি আমরা এখান হইতে গ্রহণ 
করিতে পারি তবে আমাদের জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। শিক্ষা 
গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এখানে আসিয়া অন্য 
* সব কিছু-বাদ দিয়া আমরা মায়ের যে ধৈর্য্য লক্ষ্য করিতেছি আমাদের 
ধন্য হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু ইহাই বা কে আমাদের মধ্যে - 
পারিতেছে? WIS. afer শিক্ষা গ্রহণ করিবার শক্তিও আমাদের 
নাই। শুধু কথা বলিয়া কি হইবে 2” 
. - বহুলোকের সমাগমে ঘরখানা পূর্ণ হইয়া গেল। মাকে আর 
ভিড়ের মধ্যে না রাখিয়া মাঠে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইল। 
আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 
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হালদার তাহার এক ডাক্তার বন্ধুকে লইয়া মায়ের কাছে 
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আসিয়াছেন। তিনি বন্ধুটিকে দেখাইয়া মাকে বলিলেন © “ইহার 
একটি ছেলে কয়েক দিন হয় আগুনে পুড়ে WAR!” 

মা। যাহার যেরূপ নির্দিষ্ট আছে। একে নির্দিষ্ট বলতেই, 
হবে। WA যেরূপ ভোগ । কেহ শরীরে জ্বলে মর্ছে কেহ মনে 


জ্বলে মরছে। 

ডাক্তার। মা ভোগেরও ত একটা সীমা আছে। জ্বালা সহ্য 
করবার শক্তি থাকা ত দরকার | 

"  মা। তিনিই এই শক্তি দেন। যাকে দিয়ে যতটুকু ভোগাবার 

ততটুকু ভূগিয়ে নেন। ইহা তাহার দোষ বা গুণ বলতে পার। 
এ সব ভোগ ভুগতেই হইবে | 

ডাক্তার। যদি ভুগতেই হয় এবং যা’ হবার তাই যদি হয়ঃ 
তবে wat না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই কি জীবনের 
উদ্দেশ্য? 

মা। কৰ্ম্ম না করিয়া থাকারই বা উপায় কোথায় ? তিনিই, 
যে আবার কর্মের মধ্যে টানিয়া আনেন। লোকে কর্ম্ম করিতে 
করিতে শেষে ক্লান্ত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করে; কিন্তু তাহা সময় 
না হইলে হয় না। যতক্ষণ Saf আছে ততক্ষণ suf করিতে 
হইবে এবং ভুগিতে BAA | ইহাই তাহার লীলা | 

ডাক্তার। এ যে বেঁধে মারা। ব্যাপার মন্দ নয়। কর্ম্ম আমাকে 


. করতেই হবে এবং উহার ফল ভোগও করতেই AA! ইহা 


ভগবানের লীলা হতে পারে, কিন্তু আমাদের যে প্রাণান্ত। 

মা। (হাসিয়া) কে ভোগ করে? কে মার খায়? এ যে 
তিনিই মার দেন এবং তিনিই মার খান এবং তিনিই ভোগ করেন। 
তিনি ভিন্ন যে কেহ নাই। 

ডাক্তার। এ ভারে দেখলে ত কিছুই লাই) তিনি ডা 
করে দিলেন, আবার ডাক্তার হয়ে — 

মা। তিনি ফোড়া করে দিলেন না, তিনি ফোড়া হলেন 
(সকলের হাস্য)। দেখ, এদিকে থাকলে দুঃখ জ্বালা থাকবেই 
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থাকবে। প্রথমে ছিলে এক, পরে হলে দুই এবং বহু। এজন্য 
ভুগতে হবেই। এক কাজ কর। ওষধ খাও ভাল ডাক্তারের নিকট 
হ'তে ওষধ এনে AS! তাহাতেই রোগের শান্তি । ইহা ছাড়া 
শান্তির আর কোন পথ নাই। 

ডাক্তার। ভাল ডাক্তার পাই কোথায়? সেইজন্যইত 
আপনার কাছে আসা। 

মা। হা, ভাল ডাক্তার পাওয়া শক্ত। তবে যাহাকে তুমি 
ভাল বলিয়া মনে কর তাহার নিকট হইতেই ওষধ আনিয়া খাও I 
হাসপাতালে ভর্তি হওয়াই সবচেয়ে ভাল। সেখানে সময় মত 
সেবা-শুশ্রষা এবং ওষধ খাওয়ান হয়। স্থানের প্রভাবও আছে। 
হাসপাতালে যখন ভর্তি হইবার উপায় নাই তখন বাড়ীতে ওষধ 
এনে খাও | ইহাতে অবশ্য সময় মত ওষধ খাওয়া হবে না, মাঝে 
মাঝে কুপথ্যও হবে, তাই ওষধের ষোল আনা ফল পাবে না। 
লোকে বলে না যে নাম ত করি, কিন্তু কোন ফল ত পাই না। 
ফল পাবে কিরপে? ওঁষধের সঙ্গে সঙ্গে কুপথ্যও চলিতেছে। 
বাড়ীতে কুপথ্য হবেই। তবে সময় মত SAY খাওয়ার চেষ্টা করবে 
এবং মাঝে মাঝে সুপথ্য (অর্থাৎ সাধুসঙ্গ) PACT | 

এমন সময় মাকে মুখ ধোয়াইতে লইয়া যাওয়া হইল। 
আমিও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। 

বেলা ১।টার পর আবার মার কাছে গেলাম । ঢাকা হইতে . 
জগদীশ (বসু) বাবু আসিয়াছেন। মা তাহার কুশল প্রশ্রাদি 
করিলেন। ইতঃপুবের্ব তিনি তাহার সাংসারিক কোন বিষয় মাকে 
নিবেদন করিয়া মায়ের আদেশ প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। 
মা উহার কোন জবাব দেন নাই। সেই কথা উল্লেখ করিয়া তিনি 
মায়ের আদেশ জানিতে চাহিলেন। মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার পেন্সন হইয়াছে না? 

জগদীশ বাবু। হা, মা, হইয়াছে। 

. মা। এখন duty-cS লাগিয়া যাও। মাথার চুল ত সব 
সাদা হইয়াছে। শরীরের চামড়া কুচ্কাইয়া গিয়াছে। ঘরখানা কখন 
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ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহার ঠিক নাই। অন্য ঘরে যাইবার ব্যবস্থা কর, 
যে ঘর কখনও ভাঙ্গিয়া পড়ে না। বার বার ঘর বদলান কি ভাল ? 
তোমাদের কেবল রিটার্ণ টিকিট করিবার ব্যবস্থা। কলিকাতাতেও 
SACHA (concession) আসিয়াছ না? (সকলের হাস্য) 


আসিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন গৈরিক বসনধারিণী, অন্যটি 
সাধারণ কাপড় পরা। শুনিলাম শেষোক্ত মহিলাটি তারাপীঠের 
রাঙ্গা মা। যিনি গৈরিক নিয়েছেন তিনি ইছাপুরে থাকেন। 

ইহারা উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের তক্তপোষের উপর বসিলেন। 
মা ইহাদের সঙ্গে খুব হাসিতামাসা করিতে লাগিলেন। ইছাপুরের 
মাকে দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, “মা দেখি ভিতর বাহির রঙ্গিয়ে 
বসেছ! আমিও মায়ের রংয়ে নিজকে রঙ্গিয়ে লই। এই বলিয়া 
তিনি ইছাপুরের মায়ের স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন। ইছাপুরের মা 
শ্রীশ্রী মাকে কপালে গণ্ডে চুম্বন করিয়া খুব আদর করিতে 
লাগিলেন | ইহাতে মা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 
“তুমি যে ভাবে আদর করিলে এত আদর এই শরীরটা জন্ম 
হইতে পায় নাই, অন্ততঃ এ ভাবে নয়।” রাঙ্গা মাকে বলিলেন, 
“ও মা, দেখ এ মা আমাকে কেমন আদর করিতেছে। তুমি 
ত আমাকে কোন আদর করিলে না।” (সকলের হাস্য) 

রাঙ্গা মা শুনিয়া একটু হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন 
না। ইহাদের সঙ্গে এইরূপ কিছুক্ষণ হাসিকৌতুক করিয়া মা. 
ইহাদিগকে বিদায় দিলেন। বেলা ১২টা বাজিয়াছে দেখিয়া মাকে 
আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল | আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া 
আসিলাম। 


বলাই দাদা 
বিকাল বেলা যখন মার কাছে গেলায় তখন দেখি যে 
স্ত্রীলোকেরা মাকে ঘিরিয়া আছেন। একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে মা 
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কথা বলিতেছেন। আমাকে দেখিয়া মা বলিতে লাগিলেন, 
“দিল্লীতে একটি স্ত্রীলোক এই শরীরটাকে গোপাল বলিত এবং 
আদর করিয়া কোলে বসাইয়া ছানা মাখন খাওয়াইত। (যে 
স্ত্রীলোকটির সঙ্গে মা ইতঃপৃবের্ব কথা বলিতেছিলেন তাহাকে 
দেখাইয়া) ইহাকেও সে শ্রদ্ধা করিত। আমি তাহাকে এরূপ শ্রদ্ধা 
করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলাম, “আচ্ছা, আমি যদি গোপাল হইলাম 
তবে ইহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ হইল ?” তখন ঠিক হইল 
আমি ইহাকে “বলাই দাদা’ বলিব। সেই হইতে এ আমার “বলাই 
দাদা ৷’ “বলাই দাদার? কিন্ত অনেক গুণ-তাহার ত্যাগের ভাব আছে, 
সৎপথে চলিবার ইচ্ছা আছে। ইহার আবার যিনি অর্দ্ধাঙ্গ তিনি 
আমাকে বলিয়াছেন, “মা, আমরা বন্ধুর মত থাকি।* (সকলের 
হাস্য) 

খুকুনি দিদি। তুমি দেখি হাটের মধ্যে হাড়ি ভাঙ্গিলে! 

মা। সদ্গুণের কথা সকলকে জানান দরকার ইহা শুনিয়া 
অন্যেরও এই ভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা হইতে ATA I 

ইহার পর মা বেড়াইতে গেলেন। 


৫ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৬ (ইং ২১।১২।৩৯) 

সকাল বেলা মার কাছে গিয়া দেখিলাম যে তিনি বেড়াইতে 
বাহির হইয়াছেন। দিদিমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। 
কিছুক্ষণ পরেই মা বেড়াইয়া আসিলেন। খুকুনী দিদি মাকে নীচের 
একটি ঘরে লইয়া গেলেন এবং আমাকেও ভিতরে ডাকিয়া নিয়া 
ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। 


রমনা আশ্রম প্রসঙ্গ 

আমরা ঘরের মধ্যে বসিলে মা ঢাকা আশ্রম সম্বন্ধে নানা 
কথা বলিতে লাগিলেন। এ স্থানের NÆR সম্বন্ধে বলিলেন যে, 
স্থানটি এত উগ্র যে এখানে থাকিয়া ঠিকমত পূজা করিতে না 
পারিলে কাহারও টিকিয়া থাকা সম্ভব হইবে না। মা বলিলেন, 
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“আশ্রমের মন্দিরটি মহাপুরুষদের সমাধির উপর করা হইয়াছে। 
এই সব সমাধি স্থান ভাল ভাবে রক্ষা করা উচিত। তোমরা বলিতে 
পার যে তোমরা উহা রক্ষা করিতে যাইবে কেন। তাহার উত্তরে 
বলি যে, যাহারা এই পথে (আধ্যাত্মিক পথে) অগ্রসর হইতে 
চায় তাহারা এই স্থানে আসিয়া সাধন-ভজন করিলে সংস্কার 
অনুযায়ী এই সব মহাপুরুষদের নিকট হইতে সাহায্য পাইবে। 
যাহারা আশ্রমে পূজা করে তাহারা কেহই পূজারী নয়। এই সব 
পূজাদি তাহাদের সাধনার অঙ্গ। গৃহীরা যে পুজা করিতে পারে 
না এমন নয়। তাহারা যদি সাংসারিক অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত 
থাকে তবেই পুজা করিতে পারে। কিন্তু যদি সাংসারিক মঙ্গল 
এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি এই দুই-ই কাহারও লক্ষ্য থাকে তবে 
তাহার দ্বারা এখানে পূজা চলিতে পারে না। সবর্বত্যাগী না হইয়া 
এখানে টিকিয়া থাকা কঠিন। 

“আশ্রমের মধ্যে যে সব সমাধি আছে তাহার উপর কিছু 
কিছু চিহ্ন দিয়া রাখিও যেন লোকের পা উহাদের উপর না পড়ে। 
যে গুহা আছে উহার নীচেও কয়েকটি সমাধি। এই সব জায়গায় 
কিছু করার দরকার নাই, কারণ ব্রহ্মচারী ভিন্ন কেহ এখানে বায় 
না। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ও 
যে দুইটি সমাধি আছে তাহাতেও কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। 
বিশেষতঃ পশ্চিম দিকে সমাধির স্থানটা উচু করাই আছে। মন্দিরের 
চৌকাঠের মাঝখান হইতে চার আঙ্গুল ছাড়িয়া দিলেই অন্য একটি 
সমাধি। বহুকাল পূৰ্ব্বে এখানে বাণ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দির 
কাছে একখানা পাথর দেখিতে পাই। উহা দেখিয়াই বুঝিলাম যে 
উহা সেই বাণ লিঙ্গের গৌরীগীঠ। পাথরখানা উঠাইয়া রাখা 
হইয়াছে। ভূপতি (মিত্র) এসব কথা জানে । যাহা হউক, মন্দিরের 
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এক জোড়া সিমেন্টের পাদুকা এখানে বসাইয়া তাহার উপর দুই 
চারিটি ফুল দিয়া রাখিও। »তন্রপূর্ণার বেদীর পূর্ব্বদিকে যে খালি 
জায়গাটা আছে এবং যেখানে আমি ঢাকা গেলে মাঝে মাঝে 
শুইয়া থাকি, সেখানেও এরূপ করিও। হিন্দু ওস্তাগার দ্বারা এসব 
কাজ FAVS | সন্ধ্যা আরতির পর যাহাতে আশ্রমে স্ত্রীলোক না 
থাকে তাহার ব্যবস্থা করিও। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন প্রসাদ 
পাইতে যদি স্ত্রীলোক থাকিতে চায় তবে থাকিতে পারে কিন্তু 
এ দুই দিন ব্যতীত অন্য দিন সন্ধ্যার পর আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকা 
ঠিক নয়। তবে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিজের দায়িত্বে আশ্রমে বাস করিতে 
পারে 17? 

এই সকল কথা বলিয়া মা উঠিয়া দাড়াইলেন। দ্বার খুলিয়া 
দেওয়া হইল। মা উপরে চলিয়া গেলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া 
আসিলাম। 


শাম্তিলাভের উপায় 

বিকালে গিয়া দেখি যে মায়ের ঘরে বহু লোক। মা তাহাদের 
সহিত কথা বলিতেছেন। এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, “মা, 
লোকের চাহিতব্য কি?” 

মা। লোকে এটা ওটা চায় কেন? শান্তি ও আনন্দের 
জন্য ত? কাজেই শান্তি এবং আনন্দ লোকের লক্ষ্য । জাগতিক 
কাজেও কিন্তু শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়; তাহা না হইলে কেহ. 
সংসার করিতে পারিত না। তবে জাগতিক শান্তি ও আনন্দ 
ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু লোকে চায় নিত্য শাস্তি ও নিত্য আনন্দ। 

ভদ্রলোক | এই শান্তি ও আনন্দ পাওয়ার পথ কি? 

মা। কাজে লাগ, পথ আপনি পাওয়া যাইবে । তাহার জন্য 
এক লক্ষ্য হওয়া দরকার। এক চিন্তা, এক ধ্যান, নাম, জপ 
ইত্যাদি থাকিলেই পূর্ণ শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। 

ভদ্রলোক | ধ্যানের কথা বলিলেন, MAT ধ্যান করা 
যায় কিরূপে ? 


Sri Sri Anandamayee Asgign Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
শ্রীশ্রী মা SIS SPA 


মা। ধ্যান করা যায় না, sissies ei eee 
মনিও ত দেখিতে পাও যে যেই ছেলের অসুখের সংবাদ শু 
Sao হেলেন যান আসিয়া গেল। চেষ্টা করিয়া ত ধ্যান আসিল 


সব আপনিই হইয়া যায়। তবে যে বলা হয়, সৰ্ব্বদা নাম, 
ইততা নিতে অভ্যাস করিবে তাহার অর্থ এই যে, সবব্বদা 
মনটাকে ওঁ দিকে ফেলিয়া রাখা, তাহাকে পাইবার ব্যাকুলতা 
বাড়ান। ব্যাকুলতা আসিলে তাহার কৃপায় সবই আপনা আপনি 
হইয়া যায়। 

একটি মহিলা৷ ব্যাকুলতা হয় কি রূপে? 

মা। ডাক্তারের নিকট হইতে Bae লইয়া নিয়ম মত খাইতে 
হয়। সুপথ্য করিতে হয়। 

মহিলা | সুপথ্য কি? 

মা। সংযম হইল সুপথ্য। 

মহিলা | ভাতে-ভাত খাইলেই ত সংযম হইল না? 

মা। তোমাকে ভাতে-ভাত খাইতে ত বলিতেছি AT | সংযম 
অর্থ Hat বিষয়ে সংযম | যেমন মনে কর যে প্রতি সপ্তাহে একদিন, 
বা কোন কোন মাসে, যেমন শ্রাবণ, কার্তিক ইত্যাদি মাসে, 
কয়েক দিন করিয়া সংযম করিবে । A সব দিনে কোন লোভের 
জিনিষ খাইবে না। যত বার ইচ্ছা ততবার খাইবে এবং পেট 
করিয়া খাইবে, কিন্তু কোন লোভের জিনিষ খাইবে না। স্বামীকে 
নারায়ণ ভাবে দেখিবে। ছেলেমেয়েদিগকে বাল-গোপাল মূর্ভিতে 
দেখিবে। এসব দিনে ক্রোধ করিবে না বা মিথ্যা কথা বলিবে 
না। প্রথম প্রথম হয়ত এতটা পালন করিতে পারিবে না। কোন 
কোন দিন হয়ত মিথ্যা কথা বলা হইয়া যাইবে বা ক্রোধ করিয়া 
ফেলিবে, কিন্তু স্মরণ রাখিবে যে এই দিন আমার সংযম হল 
না এবং পরে যাহাতে এরূপ না ঘটে তাহার চেষ্টা করিবে । মোট 
কথা চেষ্টার ভাবটা AACA | এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই 
একদিন সফল হইবে। 
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ভদ্রলোক | মা, নিৰ্ম্মম হওয়া যায় কিরূপে? 

মা। (হাসিয়া) বাবাজী বেশ বলে! নিৰ্ম্মম হইবে কেন? 

ভদ্রলোক। মমতা না কাটাইলে যে কিছুই হইবে না। 
“আমার ছেলে” “আমার বাড়ী” এই সব «আমার “আমার”? 
ভাব ত্যাগ না হইলে কি কিছু হয়? 

মা। ত্যাগের দরকার কি? এর সঙ্গে “তাহার” শুধু এই 
কথাটি যোগ কর না? মনে কর এ তাহার ছেলে, তাহার ঘর, 
তাহার ধন দৌলত। তাহা হইলেই হইল? 

ভদ্রলোক শুধু মুখে বলিলেই কি হইল? 

মা। মুখে বলিতে অভ্যাস করিলে শেষে কাজেও হয়। 
নাম জপাদি যাহা করা যায় তাহাও ত এইরূপ । তাহার দিকে 
দৃষ্টি ফেলিয়া রাখা মাত্র । তিনি কৃপা করিয়া যখন ছাড়াইয়া দেন 
তখনই প্রকৃত ত্যাগ হয়। 

এমন সময় শ্রীত্রীমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য যতীশ (গুহ) 
বাবু এবং অখপ্তানন্দ স্বামীজী এক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। আমরা 
ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। 


৭ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪৬ (ইং ২৩।১২1৩৯) 

NM মায়ের কাছে গিয়া দেখিলাম, পশুপতি (বসু) বাবু, 
নরেশ (BIS) বাবু প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। 

পশুপতি বাবু এক কালে মার নিকট হাস্যরসাত্মক গল্প 
বলিয়া মাকে খুব হাসাইতেন। এ সকল গল্প আমি মার নিকট 
কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম।. তবে পশুপতি বাবুকে আমি কখনও 
গল্প বলিতে শুনি নাই। পশুপতি বাবু আমার গুরুত্রাতা, সাংসারিক 
নানা প্রকার শোক-তাপে ASS! তাহা ছাড়া বয়সও হইয়াছে, 
দেহও সুস্থ নয়। বোধ হয় এই সব কারণে তিনি প্রত্যহ মার 
কাছে আসিলেও বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। 

শ্রীশ্রী মা পশুপতিবাবুকে বলিলেন, “বাবা, অনেক দিন 
তোমার কোন কথা শুনি না, তুমি কিছু বল।” 
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পশুপতি AL! এখন আর কিছু বলিবার নাই। কথা বলা 
এখন শেষ হইয়াছে। 

মা। কি, বলা কহা তোমার ত্যাগ হইয়াছে? (সকলের 
হাস্য) 

পশুপতি বাবু। লোকে সুখের কথাই বলে, আমার ত 
তাহা নাই। আমি রোজ আসিয়া তোমার নিকট কিছুক্ষণ চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকি, পরে প্রণাম করিয়া বিদায় হই। 

এই বলিয়া পশুপতিবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। 
পরে নিজ হইতেই মাকে বলিলেন, “আচ্ছা, তোমাকে একটা 
কথা জিজ্ঞাসা করি — কর্ম্ম কাহার? এমন এক সময় ছিল যখন 


আমি ছিলাম না, তারপর ভগবান আমাকে সৃষ্টি করিলেন। তারপর 


যত দুর্ভোগ । পথে, ঘাটে, অন্ধ, আতুর কতই দেখা যায়। তাহারা 
কত দুঃখ ভোগ করিতেছে। দেখিয়া মনে হয় ভগবান ত মঙ্গলময়। 
তিনি ত এরূপ দুঃখ দিতে পারেন AT! ইহারা যে এই দুঃখ ভোগ 
করিতেছে তাহা বোধ হয় ইহাদের PAFA এই ভাবে আমরা 
গোঁজামিল দেই। আমার সৃষ্টির জন্য দায়ী হচ্ছেন ভগবান, আর 
ভোগ হইতেছে আমার ৷? 

মা। দেখ, সুখ দুঃখ, রোগ শোক, অন্ধ” আতুর ইত্যাদি 
যাহা দেখিতেছ ইহা আর কিছুই নয়, ইহা অনস্তরূপে ভগবানের 
প্রকাশ। সমস্তই তিনি। তিনি স্বয়ং প্রকাশ কি না। সৃষ্টি তিনি 
কিছু করেন নাই, তিনি নিজেই সব হইয়া আছেন। আর যদি 
সৃষ্টি বল, তবে বলিব যে তিনি নিজেই নিজকে সৃষ্টি করিয়াছেন। 

“কর্মের কথা বলিলে না? কর্ম্মর্ূপেও GAAS প্রকাশ। 
রোগ তাহারই রূপ। শোক তিনিই ভোগ করিতেছেন এবং কাতর 
হইয়া তিনিই বলিতেছেন, “আর যে পারি না।% যতক্ষণ আমরা 
সৃষ্টির রাজ্যে আছি ততক্ষণ আমাদিগকে এইরূপই বলিতে BAA | 
পরে আর বলা কহা থাকে না। জানা অজানা যখন একাকার 
হইয়া যায়, তখন “আছে” বলিলেও যেমন সবটা বলা যায় না, 
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“নাই* বলিলেও সেইরূপ বলা হয় না। তখন “আছে”ও না, “নাই, 
ও না, অথবা “আছে” বা “নাই” এর কোন প্রশ্রই নাই। তোমরা 
যে “এটা মিথ্যা”, “ওটা মিথ্যা”? এইসব কথা বল, এ emne? 
মিথ্যা। কারণ সবই সত্য এবং সবই মিথ্যা। যতক্ষণ আমাদের 
জাগতিক বুদ্ধি আছে ততক্ষণই সত্য-মিথ্যা আছে। এ ভাব কাটিয়া 
গেলে সত্য মিথ্যা বলিয়া কিছু থাকে না। 

পশুপতি বাবু। ইহা কোন কথা নয়। কষ্ট ভোগ করিতেছি 
আমি, আর তুমি বলিলে যে না কষ্ট ভোগ তুমি করিতেছ না, 
ভোগ করিতেছেন ভগবান। 

একটি ভদ্রলোক । (মাকে) আপনি যে বলিলেন ‘আছে: 
ও ‘নাই’ ইহার কোনটাই সত্য নয়-__-তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্ত 
কখন আমরা জানিব যে উহা সত্য নয়? 

মা। তুমি এর মধ্যে সব বুঝিয়া ফেলিলে ? (সকলের হাস্য) 
যখন গুরু হইবে তখন জানিতে পারিবে । এখন গুরু ও শিষ্য 
এই দ্বৈত ভাব আছে কি না, তাই এখন ইহার ধারণা হয় না। 
যখন শিষ্য গুরুতে লয় হইবে, যখন এক বই আর দ্বিতীয় থাকিবে 
না তখনই সব বুঝা যাইবে। অবশ্য এ অবস্থায় বোধও থাকে 
না, আবার থাকেও। তাহা না হইলে এ সব কথা হয় কেন? 
তোমাদের ম্যাট্রিক পাশ করা নাই অথচ এম, এ-র বিষয় ধারণা 
করিতে চাও। এ জ্ঞান তোমাদিগকে দিতে চাহিলেও তোমাদের 
রাখিবার আধার নাই। 

ন্রেশবাবু। এটা প্রগতির যুগ কিনা তাই এখন অধিকারী 
অনধিকারী বিচার নাই; সমাজের শাসন নাই। যে যাহা খুসী তাহাই 
করিতেছে। কিন্ত পুরাকালে কোন অনধিকারীকে গুরু বলিয়া দিতেন 
যে তাহার প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই; কারণ যম, নিয়ম, 
আসনাদিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার 
অধিকারী হওয়া যায় না। আজকাল কিন্তু সকলেই ব্রহ্ম বিষয়ে 
প্রশ্ন করিতেছে। 
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মা। সত্যই কি ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন হয়? আর তোমরাই কি 
ডি ও aaa 

| এখন প্রশ্নও কিছু নয়, উত্তরও কিছু নয়। তবু 
লাস নিয়ম, আসন করিবার 
কথা যাহা বলিলে, জানিও ওসব করা যায় না। উহা আপনি 
হয়। গাছে যেমন ফুল ফলাদি আপনি হয়, উহা যেমন কেহ তৈয়ার 

করিয়া দিতে পারে না, এই সব আসনাদিও সেইরূপ । 

| নরেশ বাবু। তবু চেষ্টাত আছে। গাছ হইতে ফল পাইতে 
হইলে বীজ বপন করিতে হয়, জল ইত্যাদি দিতে হয়” তবেত 
গাছ ও ফল হয়। কি ভাবে বীজ হইতে ফুল ফলাদি পাওয়া বায় 
বৈজ্ঞানিকেরা তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারেন। 

মা। তাহারা কতটুকু পারেন? কোন্‌ অবস্থা বা শক্তি হইতে 
গাছে ফুল ফলের বিকাশ হয় তাহা কি তাহারা বলিতে পারেন ? 
তিনি সব জানাইলেই জানা যায়। তাহার স্বভাবের গতিতেই এ 
সব হইতেছে। এই যে চেষ্টা বত্বের কথা বলিলে ইহাও তাহার, 
চেষ্টা। সেইরূপ অবস্থায় পৌঁছিলে এসব জানা যায় | আবার তোমরা 
যে নিজ নিজ কর্ম্ম বা চেষ্টার কথা বলিতেছ, তোমাদের জব 
উহাও সত্য। (হাসিয়া) যাহা কিছু বলিতেছ তাহা অবস্থা অনুযায়ী 
সবই সত্য। 

পশুপতি বাবু। হা, হা, কাহারও দোষ নাই, এ যেন 
শয়তানের ফোটার মত। 

একদিন শয়তান কয়েকজন লোককে বলিল, “আমি 
তোমাদিগকে কিছুই করিব না কেবল তোমাদের কপালে একটি 
করিয়া ফোটা দিয়া দিব।” তাহারা সম্মত হইলে শয়তান তাহাদিগকে 
রাস্তার ধারে এক সুদী দোকানের নিকট শোয়াইয়া সকলের 
কপালেই একটি করিয়া গুড়ের ফৌটা দিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে 
2 গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কপালের 
গুড় খাইতে লাগিল। পিঁপড়ে গুলিকে দেখিয়া এক টিকৃটিকি 


Sri Sri Anandamayee3t8am Collection, Varanasi 


000. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


TSN মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


আসিয়া উপস্থিত। রাস্তা দিয়া অন্য একটি লোক একটি পোষা 
টিয়া পাখী লইয়া বাইতেছিল। পাথীটি এ টিকৃটিকি ধরিবার জন্য 
এ লোকগুলির কপালের উপর গিয়া পড়িল। মুদী দোকানে একটা 
পোষা বিড়াল ছিল সে & টিয়াকে ধরিবার জন্য ঘর হইতে দৌড়াইয়া 
আসিল। যাহার পাখী সে বিড়ালকে তাড়াইবার জন্য জোরে এক 
লগুড়াঘাত করিল | ইহা দেখিয়া মুদী ও এ লোকটির মধ্যে ঝগড়া 
বাঁধিয়া গেল। গালাগালি হইতে হাতাহাতি, শেষে রক্তারক্তি। 
ভগবানের সৃষ্টির ব্যাপারও এইরূপ | (সকলের হাস্য)। 

গল্প শুনিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন । পশুপতি বাবুকে 
আরও দুই একটি গল্প বলিতে বলিলেন; কিন্তু নানা গণ্ডগোলে 
তাহা আর হইয়া উঠিল না। বেলা প্রায় ১১টা বাজিল দেখিয়া 
খুকুনীদিদি মাকে আহার করাইতে লইয়া গেলেন। 


শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে প্রচ্ছন্ন সংস্কারের অভিব্যক্তি 
আজ রাত্রিতে মার নিকট কোন কীর্তন হইল না। অভয় 
প্রভৃতি দুই একটি গান করিল। শ্রীশ্রী মায়ের খুব সর্দি হইয়াছে 
দেখিয়া তাহাকে ৮|টার সময় ছাদ হইতে নীচে নামাইয়া আনা 
. হইল। মা আসিয়া দোতালার ঘরে বসিলেন। একটি যুবক তাহার 
স্বরচিত একটি কবিতা মায়ের নিকট আবৃত্তি করিল এবং নানারূপ 
caricature শুনাইল। ইহা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, “এটা 
চিড়িয়াখানা কি না, তাই যাহা অপুরণ ছিল তাহাও আসিয়া 


মা। তুমি যে স্থানমাহাত্ম্যের কথা বলিলে তাহাও AST! 
ভগবান্‌ সকল জায়গায়ই আছেন কি না তাই সকল জায়গায়ই 
বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। (গঙ্গাচরণ বাবুকে) যেখানে 
মহাপুরুষেরা থাকেন সেই স্থানের একটা প্রভাব থাকে৷ সেখানে 
কিন্ত এসব জিনিষ (অর্থাৎ লঘুভাবে আমোদ ইত্যাদি) হইতে পারে 
না। 
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আমি। তোমার কাছে আসিলেই লোকের লুকান সংস্কার 
প্রকাশ হইয়া পড়ে। 

মা। (হাসিয়া) হা, এখানে আসিলে যার যাহা লুকান আছে 
তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রকাশ হইয়া পড়াই ত ভাল। তবে 
জানিও, সয়ে গেলে বয়ে যায়। 

এই বলিয়া মা জলপান করিতে গেলেন। আমিও প্রণাম 
করিয়া চলিয়া আসিলাম। 


৮ই পৌষ, রবিবার, ১৩৪৬ (ইং ২৪।১২।৩৯) 

ভোর বেলা যখন মার কাছে গেলাম তখন দেখিলাম মাত্র 
অল্প কয়েকটি লোক মার কাছে বসিয়া আছেন। মা একটি বৃদ্ধ 
ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তুমি না রসায়ন শাস্ত্রে 
পণ্ডিত? আচ্ছা, উহাতে কি আছে?” 

ভদ্রলোক | উহা কি প্রকাশ করিবার আমার ক্ষমতা আছে? 


আমরা স্থূল জিনিষ যাহা দেখিতে পাই উহা A পদার্থের সমষ্টি। 
অবশ্য তাহাদের সূক্ষ্মপদার্থ বা আমাদের PAMA এক নয়। 
তাহারা চক্ষু এবং যন্ত্রাদির সাহায্যে যাহা দেখিতে পান না তাহার 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বৈজ্ঞানিকেরা এই সব স্থুল পদার্থ 
বিশ্লেষণ এবং ভাগ ভাগ করিয়া এমন কতকগুলি পদার্থে উপনীত 
হন যাহাকে আর ভাগ করা যায় না। আবার বিভিন্ন জিনিষ ভাগ 
করিয়া যে সব বিভিন্ন পদার্থ পান তাহার সমাবেশ করিয়া তাহারা 
পুনরায় KA পৌঁছিতে চেষ্টা করেন। যদি সকল স্থানে এবং সকল 
অবস্থায় এ ভাবে স্থুলে পৌঁছান যায় তবে তাহারা সিদ্ধান্ত করেন 
যে এ সব সৃন্্বন্তগুলি এ স্থূল পদার্থের উপাদান। এই ভাবে 
তাহারা স্থূল হইতে ACH এবং FH হইতে স্থুলে WS সকলকে 
রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য তাহারা আশ্চর্য্য 
আশ্চর্য্য যন্ত্রাদিও আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। 
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_ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নীরব রহিলেন। নীতীশ (গুহ) বাবু 
বলিলেন, “নাঃ মা, তাহারা এসব পারেন না।” মা আর কিছু 
বলিলেন না। অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল | 
জ্যোতিষী গণনা ঠিক হয় কি না 

অভয় মাকে বলিল, “আমাকে এক জ্যোতিষী বলিয়াছেন 
যে, আমাকে নাকি সংসার করিতে হইবে৷ ইহা সত্য নাকি 7”? 

OST (আমাকে) কমলাকান্ত (ব্রহ্মচারী) এই কথা লইয়াই 
এ শরীরের কাছে প্রথমে আসিয়াছিল। তাহাকেও একজনে 
বলিয়াছিল যে তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসার করিতে হইবে। সে 
দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এ কথা বলিতেছিল এবং কীাদিতেছিল। 

BST! গোপীবাবু বলিয়াছেন যে জ্যোতিষী-র গণনা সব 
সময় ঠিক হয় না, তা’ যত ভাল জ্যোতিষীই হউক না কেন। 
কিন্তু আপনি উত্তরকাশীতে বলিয়াছিলেন যে জ্যোতিষীর গণনা 
ঠিক হয়। 

মা। কোন স্থানে কি কথার উপর এ কথা হইয়াছিল তাহা 
এখন কি করিয়া বলিব? 

অভয়। হা, আমার মনে আছে। আপনি উত্তরকাশীতে 
ঘরের মধ্যে বসিয়া এ কথা বলিয়াছিলেন। (সকলের হাস্য) 

মা। আচ্ছা, তোরা যাঁহাদিগকে সবর্বজ্ঞ বলিস সেরূপ কেহ 
যদি কিছু বলে তাহা কি ঠিক হইবে না? 

অভয়। গোপীবাবু বলিয়াছেন যে জ্যোতিষীর গণনা 
একেবারে নির্ভুল হইবেই ইহা বলা যায় না। এমন কি যোগজ্যোতিষ 
যাহারা জানেন তাহাদের পক্ষেও এ কথা | কারণ লোকের জীবনের 
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নতি ভগবৎ কৃপায় যে কোন মুহূর্তে বদলাইয়া যাইতে শালে 
ইহাকিঠিক নয়? 

মা। হা, ঠিক। যে যে অবস্থায় যাহা বলে তাহার পক্ষে 
TEN apan শুনিতে চাই না। 
বাস্তবিক গণনা ঠিক হয় কিনা তাহা বলুন। 

মা নীরবে রহিলেন। 


নিয়তি 

রে দুর্গামোহন চৌধুরী মহাশয় মাকে প্রশ্ন করিলেন, 
করিতে পারে কি না?” 

মা। ভগবানের কৃপায় সবই সম্ভব। তিনি কৃপা করিলে 

কি না হইতে পারে? 

Ps LA কৃপাটুকুও কি নিয়তির মধ্যে নয় ? 

মা। (হাসিয়া) তাহা যদি বল, নিয়তির উপরে যদি যাও 
তবেত কিছুই থাকে না। যতক্ষণ ভগবান আছেন, আমি আছি, 
anf আছে ইত্যাদি বলা যায় ততক্ষণই কৃপা ও কর্মের কথা 
হয়। কিন্তু যখন এই দ্বৈত ভাব থাকে না তখন নিয়তিও নাই, 
কৃপাও নাই। তখন বলা হয় যে, যা কিছু হইতেছে তাহা তান 
হইতেই হইতেছে। . 

দুৰ্গামোহন বাবু। কৃপা বলিলে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ 
ঘটে 

| মা। তুমি যে ভাবে থাকিয়া এ সব কথা বলিতেছ সে 

অবস্থায় অবশ্য এ সব কথা সত্য। কিন্ত ভগবানকে যখন জগৎ 
হইতে আলাদা দেখিবে না, যখন জগতে যাহা কিছু হইতেছে 
তাহাই ভগবানের স্বাভাবিক স্ফুরণ হইতে হইতেছে বলিয়া জানিবে, 
তখন কৃপা, কৰ্ম্ম কিছুই থাকিবে না। সৎ অসৎ বিচারও থাকিবে 
না। 
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ভোগ ত্যাগ, গুরুকরণ 

ইহার পর অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল ৷ দুর্গামোহন বাবু মাকে 
বলিলেন, “আমরা মাকে চাই না। আমরা চাই ভোগ এবং ভোগের 
সুবিধার জন্যই মায়ের কাছে আসা 1”? 

মা। তোমরা ভোগ কোথায় চাও? ত্যাগই চাও | 

দুর্গামোহন বাবু। আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না। 

মা। তোমরা যাহা চাও তাহা ত ত্যাগের জিনিৰ। সময়ে 
ও গুলি ত্যাগ হইয়া যাইবে। প্রকৃত ভোগের জিনিষ তোমরা কি 
চাও? সে ভোগের জিনিষ পাইলে কি তাহার আর শেষ আছে ? 
তাই বলিতেছি যে তোমরা ত্যাগই চাহিতেছ, ভোগ চাও না। 

দুর্গামোহন বাবু। এ ভাবে ধরিলে অবশ্য কথাটি সত্য! 
(সকলের হাস্য) আমরা যে ভোগ লইয়া আছি ইহা হইতে ত্যাগের 
পথে যাইবার উপায় কি? সংসারটাকে আমরা আপনার করিয়া 
লইযাছি। ইহা ছাড়িতে ভন যা eae 

5 

মা। উপায় একমাত্র গুরু কৃপা। সংসার যদি সেবার ভাবে 
করা যায় তাহাতে কখনও বন্ধনের সৃষ্টি হয় না। সংসার মাত্রই 
' বন্ধন নয়। ইহাকে ভোগ করিতে গিয়া আমরা বন্ধনের সৃষ্টি 
করিয়াছি। 

দুর্গামোহন বাবু । আমার গুরু করিতে সাহস হয় না; কারণ 
গুরু এমন এক ব্যক্তি হওয়া দরকার যাহার আদেশ আমি নিবিবচারে 
পালন করিতে পারি। যদি তাহা না পারি তবে আমার গুরুতর 
প্রত্যবায় হইবে। কাজেই যতদিন আমার মনের সে অবস্থা না 
হয় ততদিন গুরু করিতে সাহস হয় না। 

মা। এ ভাবও ভাল। তুমি মনে করিতেছ যে তুমি শিষ্য 
হইবার অধিকারী নও। এই ভাব সৰ্ব্বদা মনে থাকিলে সময়ে 
অধিকারী হইবার বাসনা জাগিবে এবং সে জন্য প্রার্থনাও আসিবে! 
তাহাতেও কিছু দূর অগ্রসর হওয়া যায়। তবে অধিকারী নই বলিয়া 


Sri Sri 079108118)/96৯/৯1 Collection, Varanasi 
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রু করিব না এই ভাব ভাল নয়। কথা কি জান? 

নেবে পাথর মনে করিলে পাথর, শিব মনে করিলে শিব। 
তোমাদের শান্ত্রেও আছে যে দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিতে 
হয়। যে যাহা ভাবে সে তাহা হয়। তাই দুর্বলতার আশ্রয় লইতে 
নাই। মনে করিতে হয় যে অমি নিশ্চয়ই কৃপা পাইব এবং সেই 
আশাতেই কাজ করিতে হয়। নাম অপরাধের কথাত শুনিতে 

ৃ পাও ? অনেক অবস্থায় নাম করিলে নাম অপরাধ হয়। কিন্ত তাই 
বলিয়া কেহ কি বলে যে, যখন নাম করিলে নাম অপরাধ হয় 
তখন আমি নামই করিব না? বরং কি কি অবস্থায় নাম করিলে 
নাম অপরাধ হয় সে দিকে যদি দৃষ্টি থাকে, তবে লোকে সাবধান 
হইয়া নাম করিতে পারে | সেইরূপ অধিকারী নই বলিয়া একেবারে 
গুরু না করাটা ঠিক হইবে না, বরং গুরু করিয়া সাধ্যমত শিষ্য 
হইতে চেষ্টা করিলে গুরুই কৃপা করিয়া অধিকারী করাইয়া নেন। 


অভ্যাস দ্বারাই ভাল সংস্কার গঠন করিতে হয় 

দুর্গামোহন বাবু। আমরা অনেক কাজ করিতে চাই না, 
এই সব কাজ করিয়া ফেলি। ইহার প্রতিকারের উপায় কি? 

মা। প্যারালিসিস্‌ জীবের স্বভাব। লোকে যখন যাহা কিছু 
করে তাহা অবশ হইয়াই করে৷ দেখ, চোখে ছোট একটু বালুকণা 
গেলেও আমরা চোখে দেখিতে পারি না। সমস্ত চোখ জলে ভরিয়া 
উঠে। সেইরূপ বিষয়ের সামান্য সংস্পর্শ থাকিলেই মন চঞ্চল 
হইয়া উঠে। আমাদের মনে কত জন্ম জন্মান্তরের বিষয়ের ছাপ 
রহিয়াছে। উহা কি সহজে চলিয়া যাইবে ? এঁ সব সংস্কার বশতঃই 
আমরা অবশ হইয়া কাজ করিয়া ফেলি। সেইজন্য অভ্যাস করিতে 
হয়। এই অভ্যাসের ফলে অন্যদিকেও ত প্যারালিসিস্‌ হইতে 
পারে। জাগতিক কাজ যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের জন্য আমরা 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবশ হইয়া করিয়া ফেলি, আধ্যাত্মিক কাজও 
কেন অভ্যাসের ফলে আপনা আপনি হইয়া যাইবে না? 


Sri Sri Anandamayee ASAP collection, Varanasi 
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ASAA করিতে ছুটা ছুটির দরকার হয় না 

দুর্গামোহন বাবু স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে যদি একটি 
বড় আলো জ্বালা থাকে তবে যাহারা এ আলোর পরিধির মধ্যে 
যাইবে তাহারাই কিছু না কিছু আলেকিত হইবে। সেইরূপ কোন 
মহাপুরুষের অথবা যাহার মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ তাহার 
নিকট যাওয়া ভাল। এই জন্যই আপনার কাছে ছুটিয়া আসা। 

মা। (হাসিয়া) তা’ ঠিক। তবে তুমি তোমার নিজের কাছেই 
ছুটিয়া আসিয়াছ। তুমি ছাড়া ত জগতে আর কিছু নাই। একে 
অন্যকে যে ভালবাসে তাহাও এইরূপ | যদিও বাহির হইতে দেখা 
যায় একজন অন্যজনকে ভালবাসিতেছে, বাস্তবিক কিন্তু সে 
নিজেকে ভালবাসিতেছে। তবে সৎসঙ্গ করা ভাল। কিন্তু সৎসঙ্গ 
করিতে ছুটাছুটির দরকার হয় না। নিজের ঘরে বসিয়াও সৎসঙ্গ 
করা যায়। ধর, তুমি সাধুর কাছে বসিয়া বাড়ীর বিষয় চিন্তা করিলে, 
তাহাতে কিন্ত সৎসঙ্গ করা হইল না। আবার বাড়ীর নানা কাজে 
আবদ্ধ থাকিয়া সাধুসঙ্গ করা হইল না বলিয়া যদি মনে অনুতাপ 
আসে তাহা হইলেও কিন্তু পৃবের্বর মত সাধুসঙ্গ করার চেয়ে'অনেক 
বেশী ফল লাভ হয়। মন লইয়াই যত কথা কি না। 

আজ শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ মহাশয় মাকে ভোগ দিবেন। 
সেইজন্য দুপুর বেলা মাকে তাহার বাসায় লইয়া গেলেন। মার 
জন্য বাড়ীর বাহিরে তাবু টাঙ্গাইয়াছেন। সেইখানেই মা দিনের 
বেলায় থাকিবেন। 


৯ই পৌষ, সোমবার, ১৩৪৬ (ইং ২৫1১২।৩৯) 

আজ সকাল বেলা মায়ের কাছে গিয়া দেখিতে পাইলাম 
খুকুনী দিদি শ্রীশ্রী মায়ের শরীরে গরম তেল মালিশ করিতেছেন। 
ঘরে আরও লোক বসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দুর্গামোহন 
বাবুকেও দেখিলাম । মায়ের শরীরে এ ভাবে তেল মর্দন করিতে 
দেখিয়া তিনি খুকুনি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মায়ের শরীরে 
কি ব্যথা আছে?” 


Sri Sri বিবি তান Collection, Varanasi 
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মা। রাত্রি ৪টা কি glib হইলেই খুকুনী AVA হাতে এই 
ঘরের মধ্যে আসে এবং তখন হইতেই এই বেলা পর্য্যন্ত গায়ে 
. তেল মালিস চলিতে থাকে। (হাসিয়া) ঘোড়া চালাইবার জন্য 
দলন মলন চলিতেছে। এই ভাবে দলিয়া মলিয়া আর কতদিন 


চালাইবে যদি নিজ হইতে না OCT! 


শ্রীশ্রী মার সাধন অবস্থার বর্ণনা 

আজ সকাল বেলা নিরঞ্জন বাবুর ছেলেও উপস্থিত 
ছিলেন। শ্রীশ্রী মা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“জ্যোতিষ এবং নিরঞ্জন বন্ধু ছিল। তাহারা সৰ্ব্বদাই একত্র থাকিত। 
আমার কাছে তাহারা এক সঙ্গে আসিত আবার যাইবার সময় 
একসঙ্গে যাইত। এ সব শা*বাগে থাকার সময়ের কথা । তখন 
এ শরীরটা মাঝে মাঝে পড়িয়া থাকিত। এ ভাবে হয়ত দুই তিন 
দিন কাটিয়া যাইত। শ্বাসের ক্রিয়া বদলাইয়া অনেক সময় জিভটা 
তালুর মধ্যে ঢুকিয়া যাইত।,এ শরীরের ত কোন ইচ্ছা নাই। 
জিভ তালুর মধ্যে ঢুকিয়াছে বলিয়া এ শরীরের কোন উদ্বেগ ছিল 
না। মনে হইত যদি জিভ্‌ বাহির হইবার হয় তবে হইবে, না 
হয় এ ভাবে থাকিবে । কিন্তু দেখিয়াছি যে আপনা হইতেই শ্বাসের 
ক্রিয়া বদলাইয়া শরীরটা আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তোমাদের 
নিকট শুনিয়াছি যে চৈতন্য দেবের শরীরে জ্বালা হইলে তাহাকে 
নাকি গায়ে চন্দন মাখাইয়া কলার পাতায় শোয়াইয়া রাখা হইত। 
আপনা আপনি গড়াইয়া গিয়া সিমেন্টের উপর পড়িয়া থাকিত। 
কাজেই শরীরের যাহা দরকার তাহা আপনা হইতেই হইয়া ASS | 

ত্রিগুণা বাবু। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এরূপ পড়িয়াছি যে তাহার 
দেহের হাড় এবং মাংসপেশী আপনা হইতেই আল্গা হইয়া যাইয়া 
হাতখানা লম্বা হইয়া যাইত। আবার আপনা আপনি “AQ” শব্দ 
করিয়া জোড়া লাগিত। 

মা। হাঁ, এগুলি স্বাভাবিক ভাবেই হয়। পূৰ্ব্বে যখন কিছুই 
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শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


বুঝিতাম না, বসিয়া বসিয়া জপ করিতেছি তখন « ? “aig” শব্দ 
শুনিতে পাইজম। ভাবিতাম কোথা হইতে নস con 
যে প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা আপনা আপনি সোজা 
হইয়া উঠিতেছে, শেষে মনে হইত শরীরটা যেন লম্বায় বড় হইয়া 
গিয়াছে। তখন চেষ্টা করিয়াও তাহাকে নত করিতে পারিতাম না 
এ যেন হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসাইয়া এগুলি দাড়া করাইয়া রাখা। 
“আর একদিন শা’বাগে বসিয়া আছি, নিজেই নিজের 
আঙ্গুল দিয়া কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত মাপিতেছি। শরীরের 
মেরুদণ্ডের উপর যে সকল চক্র আছে তাহার একটি হইতে আর 
একটি কত দূর ব্যবধান তাহাই মাপিতে ছিলাম। লোকের মুখে 
শুনিয়াছিলাম যে চক্র ছয়টী, কিন্তু গুণতিতে দেখিলাম উহা সাতটি। 
তখন খেয়াল বসে আপনা হইতেই একটা আঙ্গার লইয়া হাত 
পা শূন্য একটা দেহ আঁকিলাম এবং শরীরের যে যে স্থানে চক্র 
দেখিয়াছিলাম এ দেহেরও সেই সেই স্থানে চক্র বসাইয়া দিলাম। 
গলা মাথা আর আকা হইল না। কিন্তু গলায় ও মাথায় যে যে 
স্থানে চক্র আছে উহা বসাইয়া দিলাম। ইচ্ছা করিয়া যে কিছু 
করিলাম তাহা AT! আপনা আপনি হাত দিয়া উহা আকা হইয়া 
গেল। লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে যে কিছু আঁকা হইল তাহা 
নয়। পৃবের্বও অনেক কিছু এইরূপ আঁকা হইয়াছে, আবার হয়ত 
আপনা আপনি উহা মুছিয়া ফেলিয়াছে। মজা এই যে যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত উহা একেবারে মুছিয়া না গিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার 
উপর আঙ্গুল কেবলই ঘুরিয়াছে। কিন্ত ও দিন আর মুছা হইল 
না। ভোলানাথ মাটির উপর এ মূর্তি আঁকা দেখিয়া একটু ভয় 
পাইল । এ শরীর যখন যাহা কিছু করিত অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া 
তাহাতে সে অবশ্য বাধা দিত না, কিন্তু মনে মনে তাহার ভয় 
থাকিয়াই যাইত। এদিনের এ ছবি দেখিয়া সে ভাবিল, “ইহাত 
কোন ভূতের ছবি নয় ?% কারণ এ শরীরের ভাব দেখিয়া নানা 
জনে নানা কথা বলিত। কেহ বলিত এ শরীরের উপর ভৈরবের 
দৃষ্টি আছে। যদিও ভৈরবের দৃষ্টি ভাল, কিন্তু ভৈরবের সঙ্গেত 
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প্রতিনীও আসিতে পারে। আমি 2 সব ভূত প্রেতিনীর ছবি 
লাম কি না ভোলানাথ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। যাহা 
হউক প্র দিন মাটিতে আঁকা ছবিটার উপর ভোলানাথ একখানা 
টোকি বসাইয়া রাখিল। জ্যোতিষ এবং FRET আসিলে সে অতি 
আগ্রহের সহিত তাহাদিগকে এ ছবি দেখাইল। তাহারা দেখিয়াই 


কিছু করিতে বলিতাম না, কিন্ত তাহারা মনে করিত যে তাহাদেরও 
ত একটা কর্তব্য আছে, সে দিকে তাহারা কিছুই করিতেছে AT! 
আমি যে অবস্থায় পড়িয়া থাকি এ অবস্থায় শরীরে কিছু মালিশ 
করা উচিত কি না এবং করিলে কোন উপকার হইবে কি না 
@ বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য তাহারা ডাক্তার বা অন্য কোন 
যোগ্য লোক খুঁজিতে লাগিল। শেষে একদিন তাহারা আমাকেই 
জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল যে এ অবস্থায় তাহারা কিছু মালিশ করিবে 
কি না। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে এ শরীরের যাহা দরকার 
তাহা আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে। বদি এ শরীরের কোন 
পড়িবে 1 এ শরীরে যে তাহাদের কিছু মালিশ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল 
তাহা এতদিন পরে পূর্ণ হইতেছে। (সকলের হাস্য) 
শুকেত রাজ্যে ভূতের উপদ্রব 

শুকেত রাজ্যে ভূতের অত্যাচারের কথা যে খুকুনী দিদি 


শুনিয়া আসিয়াছিলেন তাহা তিনি মাকে বলিতে অনুরোধ করিলে 
মা সেই গল্প করিতে লাগিলেন। 
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শুকেতের রাজা লক্ষ্মণ সেন একজন আচারনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ 
হিন্দুরাজা ৷ তিনি নাকি বঙ্গদেশের লক্ষ্মণ সেনেরই বংশধর | শুকেত 
পাঞ্জাব প্রদেশের একটি করদ রাজ্য। বৈজনাথ হইতে প্রায় ৮০ 
মাইল দূর। বৈজনাথ হইতে মোটর যোগে ওঁ রাজ্যে যাইতে হয় 
এ স্থান নাকি এককালে শুকদেবের সাধনভূমি ছিল; সেইজন্য 
ইহাকে শুকক্ষেত্র বলা হইত। VHS শুকক্ষেত্রের অপভ্রংশ। 
স্থানে একটি গুহা আছে। উহাকে শুকদেবের গুহা বলা হয়। 
এ গুহার মধ্যে দিয়া নাকি হরিদ্বারে যাওয়া যায়। প্রবাদ এই যে 
এ গুহার মধ্যে দিয়া শুকদেব হরিদ্বারে আসিয়া স্নান করিয়া যাইতেন 
এবং যেস্থানে তিনি কাপড় নিংড়াইতেন তাহাও পাথর দিয়া বাধান 
আছে। 

এই রাজ্যে বহুদিন হইতেই একটি ভূতের উপদ্রব চলিতেছে। 
ভূতটির নাম নরসিং। বর্তমান রাজার পিতা, পিতামহ, এ ভূতটির 
সেবাপূজার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু বর্তমান রাজা এ ভুতের 
পূজা করিতে একেবারেই নারাজ | তিনি বলেন, “যদি পূজা করিতে 
না।” রাজার মনের TNS খুব! ভূতের অত্যাচার সত্বেও তিনি 
সন্ধল্পচ্যুত হন নাই। ভূত নানা মূর্তি ধরিয়া রাজা এবং রাজবাড়ীর 
সকলের কাছে যাইত । কখনও রাজার মূর্তি ধরিয়া রাণীর কাছে 
গিয়া উপস্থিত হইত। নিজ পরিচর দিতে সে কখন কখন কোন 
দেবতা বা দেবীর নাম বলিত। তাহার অন্যান্য অত্যাচারও ছিল। 
মা বলিলেন, “আমি যখন শুকেত রাজ্যে যাই তখন শর রাজ্যে 
পা দিয়াই বুঝিলাম যে ভূতটি তখন পৰ্য্যন্ত এ রাজ্যেই আছে। 
ভূতটিকে তাড়াইতে ইতিপুবের্ব অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্ত 
কোন ফল হয় নাই। একবার লেঙ্গাবাবা নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়া 
ভূতটিকে একটি বোতলে পুরিয়া রাজ্য হইতে বাহিরে লইয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার হাত হইতে বোতলটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া 
যায় এবং SS আবার শুকেত রাজ্যে ফিরিয়া আসে । এইবার 
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সে রাজার উপর অত্যাচার করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত 
করিবার চেষ্টার প্রতিশোধ লয়। রাজা বলিয়াছিল, “চোখে কিছু 
দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু পিঠের উপর যে লাথি পড়িতেছে 

বেশ ত পারিতাম ৷”? 
= নিতে বারা Pex cxf এবং দৃঢ় চরিত্রের লোক 
মা তাহাও বলিলেন। একবার ভারত সরকারের সহিত কোন এক 
ব্যাপার লইয়া রাজার গণ্ডগোল হয় এ গণ্ডগোলের ফলে Political 
Agent রাজাকে লিখিয়া দিতে বলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া যাইতেছেন। এদিকে রাজাকে রাজ্য হইতে তাড়াইবার সমস্ত 
আয়োজনই করা হইয়াছিল | রাজবাড়ী সৈন্য দ্বারা ঘেরাও করা। 
রাজা যাহাতে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে না পারেন সে ব্যবস্থাও 
হইয়াছিল। কিন্তু রাজা কিছুতেই 2 অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করিলেন 
না। তিনি রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দিল্লী এবং সিমলা গিয়া 
তিনি বড়লাট এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজক্রর্্মচারীদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন এবং কি অপরাধে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করা হইল 
তাহা জানিতে চাহিলেন। বড়লাট সমস্ত বিবেচনা করিয়া যখন 
দেখিলেন যে কাজটি ভারত সরকারের দিক হইতে ন্যায়সঙ্গত 
হয় নাই তখন তিনি রাজাকে রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। 
কিন্তু রাজা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত এ 
Political Agent কে শুকেত রাজ্য হইতে স্থানান্তরিত করা না হইবে 
ততদিন তিনি রাজ্যে প্রবেশ করিবেন না। অগত্যা সরকার এ 
Political Agent কে সরাইয়া আনিলেন। 

যখন রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তখন তাহার 
একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু কন্যাটি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। অনেক দিন পৰ্য্যন্ত রাজার আর কোন সন্তান হয় 
নাই। এই জন্য রাজা ও রাণী খুব দুঃখিত ছিলেন। 

পৃবের্ব বোধ হয় রাজার দেবদেবীর প্রতি তেমন বিশ্বাস 
ছিল না। তবে তিনি দেশ এবং কুল প্রথানুষায়ী যথাশান্ত্র পূজাদি 
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করিয়া যাইতেন। মা বলিলেন, “এ দেশের প্রথানুযায়ী দেবীকে 
শয়ন দিবার সময় মাটিতে একটি দেবীমূর্তি কল্পনা করিয়া দেবীর 
গহনাগুলি যথাস্থানে রাখিয়া একখানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া 
হয়। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় কেহ যেন ঘুমাইয়া আছে। 
বর্তমান রাজা একবার পরীক্ষা করিবার জন্য দেবীর শয়ন দিবার 
সময় হাতের গহনা পায়ের কাছে এবং পায়ের গহনা হাতের কাছে 
রাখিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেন। পরে মন্দিরে তালা লাগাইয়া 
নিজের কাছে চাবী রাখিয়া দেন। পরদিন মন্দির খুলিয়া দেখেন 
যে কে যেন হাতের গহনা হাতের কাছে এবং পায়ের গহনা 
পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া রাজা খুব আশ্চর্য্যান্থিত 
হইলেন এবং তাহার বিশ্বাসও একটু গাঢ় হইল। 

“আর একবার রাজা নবরাত্রিব্রত পালন করিতেছিলেন। 
এমন সময় তাহার পেটের অসুখ হয়। প্রায় ৪০1৫০ বার দাস্ত 
হইয়াছিল। রাজা যতবারই. পায়খানায় যাইতেছিলেন তত বারই 
স্নান করিতেছিলেন। এইরূপ করিতে করিতে রাব্রিবেলা তাহার 
স্মানের গরম জলের ট্যাঙ্ক নিঃশেষ হইয়া গেল৷ রাজা তখন দেবীর 
উপর অভিমান করিয়া ঠিক করিলেন যে তিনি অশুচি অবস্থায়ই 
পূজা চালাইয়া যাইবেন। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে 
তাহার সেই মৃত কন্যা তাহার নিকট একটি রেকাবীতে কিছু সন্দেশ 
আনিয়া তাহাকে খাইতে অনুরোধ করিতেছে। ইহা দেখিয়া রাজা 
রাগিয়া মেয়েকে বলিলেন, “তুমি কখনই আমার সন্তান না। সন্তান 
হইলে তুমি কখনই পিতার ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টা করিতে 
না। আমি নবরাত্রিব্রত পালনের জন্য উপবাসী থাকিয়া পূজা 
করিতেছি। এ অবস্থায় আমার পক্ষে কিছু আহার করার অর্থ 
হইল পূজা ত্যাগ করা ।” কিন্তু মেয়েটি রাজাকে এমন একটা কিছু 
গেলেন। এবার দেখিতে পাইলেন যে শূন্য GIS গরম জলে SHS | 
তিনি স্নান করিয়া আসিয়া এ সন্দেশ খাইলেন এবং উহাতেই, 
তিনি সম্পূর্ণ রূপে ভাল হইয়া গেলেন। 
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তীয় রোগ ছিল। একবার রালীর অবস্থা এমন হইল যে তাহার 
জীবনের আর কোন আশা রহিল না। রাণীর পিতার নিকট টেলিগ্রাম 
করা হইল। যে সময় এ টেলিগ্রাম তাহার নিকট পৌঁছিল তখন 
তিনি মহিষিমর্দিনী পূজায় বসিয়াছিলেন। তিনি টেলিগ্রাম পাইয়া 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন — “এ সময় আর মেয়ের 
কাছে গিয়া লাভ কি? গেলেও হয়ত তাহাকে দেখিতে পাইব 
না। তার চেয়ে মেয়ের আরোগ্যের জন্য দেবীর চরণে প্রার্থনা 
করি।”” এই ভাবিয়া তিনি দেবীর পূজা করিয়া যাইতে লাগিলেন। 
এদিকে শুকেত রাজ্যে ঠিক এই সময়ই রাণী বলিয়া উঠিলেন, 
“আমিই CST? রাণীর মধ্যে যে দেবীর আবেশ হইতে পারে 
রাজা তাহা কল্পনাও করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন 
ইহা এ নরসিংহএর কাজ। 

“যাহা হউক, ইহার পর হইতেই রাণীর অবস্থা ক্রমশঃ 
ভাল হইতে আরম্ভ করিল। এই সময় রাজা একদিন একটি কুমারীকে 
ঘরে আনিয়া ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া তিনি নিষ্ঠার ;সহিত পূজা 
আরম্ভ করিলেন। পূজা করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন কে 
যেন কপাট খুলিবার জন্য দরজায় আঘাত করিতেছে। গলার স্বর 
রাণীর মত। রাজা এবার মনে করিলেন ইহা এ ভূতের কাজ, 
কারণ রাণী যে অস্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে পূজার ঘরে আসিবেন 
তাহা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া তিনি এত দুর্বল যে তাহার পক্ষে 
' এতদূর আসাও SST | কাজেই রাজা ওদিকে জক্ষেপ না করিয়া 
কুমারী পূজা করিয়া যাইতে লাগিলেন। এদিকে পূজা শেষ হইতে 
না হইতেই কুমারী হঠাৎ জ্ঞানশৃন্য হইয়া পড়িল। রাজা কুমারীকে 
স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সে আর জীবিত নাই। তখন 
রাজ্যে ভয়ানক সোরগোল পড়িয়া গেল। যাহার কন্যা সে আসিয়া 
হইয়া ডাক্তারের জন্য ASS করিতে লাগিলেন। এমন সময় 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
১৩৮ 


পি স্পা 


000. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


QA মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


দেখা গেল যে রাণী wa অবস্থায়ই অন্তঃপুর হইতে চলিয়া 
আসিয়াছেন। যে ঘরে কুমারীর মৃত দেহ ছিল তিনি সেই গরে 
গিয়া কুমারীকে কোলে লইয়া বসিলেন। এইভাবে বেলা প্রায় 
৪টা পৰ্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। সকলেত এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্‌! 
কারণ রাণীর পক্ষে অস্তঃপুর হইতে এতদূর হাঁটিয়া আসাও যেমন 
অসম্ভব, আবার এতক্ষণ পর্য্যন্ত এ মৃত কুমারীকে কোলে করিয়া 
বসিয়া থাকাও সেইরূপ অসম্ভব। বিকাল বেলা দেখা গেল যে 
কুমারী সজীব হইয়া উঠিয়া দাড়াইল | এই ব্যাপারে সকলেই হতভম্ব 
হইয়া গেল ৷ দেবীর ইহা বিশেষ কৃপা মনে করিয়া রাজা খুব দেবীভক্ত 
হইয়া উঠিলেন। 

“রাজা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া রাজা ও রাণীর খুব দুঃখ 
ছিল এবং রাজার কোন বংশধর নাই দেখিয়া প্রজারাও খুব দুঃখ 
প্রকাশ করিত। কিছুদিন পর রাণী গর্ভাবতী হইলেন। রাজ্যে 
আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। যাহাতে রাণী PACH প্রসব করিতে 
পারেন সেজন্য তাহাকে শুকেত হইতে দিল্লী লইয়া যাওয়া হইল। 
তখন রাণীর মাত্র ছয় মাস গর্ভ ৷ রাজাও দিল্লীতে থাকিয়া গেলেন। 
রাণীকে সৰ্ব্বদা পরীক্ষা এবং শুশ্রষা করিবার জন্য ধাত্রী এবং 
ডাক্তার প্রভৃতি নিযুক্ত হইল। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 
যে রাণী বাস্তবিকই গর্ভাবতী হইয়াছেন এবং গর্ভস্থ AGING বেশ 
ভাল আছে। দিনের পর দিন পরীক্ষা চলিতে লাগিল | এইভাবে 
রাণী দশম মাসে পড়িলেন। দিল্লীতে রাজার যে সকল বন্ধুবান্ধব 
ছিলেন তাহারা প্রত্যহ আসিয়া খবরাখবর লইয়া যাইতেন। 
সরকারের লোকজনও সৰ্ব্বদা খবর লইতেন। যাহারা অন্য স্থানে 
ছিলেন তাঁহারা টেলিফোনে বার বার খৌঁজ লইতে লাগিলেন। 
মোট কথা এই AGA হওয়ার ব্যাপার লইয়া দিল্লী এবং অন্যান্য 
স্থানে বড়লোক মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল । ভাক্তারেরা 
পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে রাণী আসনপ্রসবা। শুকেত, দিল্লী 
এবং সিমলা হইতে টেলিফোনে ঘন ঘন ডাক আসিতে লাগিল। 
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রা আসিয়া বার বার খোঁজ লইতে লাগিলেন । রাজার 

কি হয় কি হয় এই ভাব। এমন সময় রাণী রাজাকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। রাজা কাছে গেলে রাণী বলিলেন যে তাহার বার 
বার দাস্ত হইতেছে। রাজা বলিলেন যে তিনি উহার কি করিতে 
পারেন? যাহা করণীয় তাহা ডাক্তারেরাই করিবেন। রাণীর বার 
বার দাস্ত চলিতে লাগিল। ৫০।৬০ বার দাস্ত হইল। উহার ফলে 
দেখা পেল যে গর্ভের সমস্ত লক্ষণই লোপ পাইয়াছে। পেট সমতল 
হইয়া গিয়াছে। রাজাকে খবর দেওয়া হইল তিনি ভয়ানক লঙ্জিত 
হইলেন। কোন এক কাজের অজুহাতে তিনি শুকেত চলিয়া 
গেলেন। এই ঘটনা বলিয়া রাজা আমাকে বলিয়াছিলঃ “মা, 
লোকের নাক উপর হইতে নীচ দিকে কাটা যায়, আমার ATP 
নীচ হইতে উপর দিকে কাটা গিয়াছে। 

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন । গল্প শুনিয়া সকলেই 
হাসিতে লাগিলেন। 

মা আবার বলিতে লাগিলেন, “এই ঘটনার পর রাণী ACA 
দেখিলেন যে ত্রিপুরা ভৈরবী আসিয়া তাহাকে একটি ছেলে দিলেন 
এবং বলিলেন যে এ ছেলেও রাণী রাখিতে পারিবেন ATI এ 
ছেলেটি নাকি সাধু হইয়া বনে চলিয়া যাইবে । এই স্বপ্ন দেখার 
পর রাণী আবার গর্ভবতী হইলেন এবং যেদিন যে বারে এবং 
যে সময়ে তাহার পৃবের্ব গর্ভ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল 
উহার এক বৎসর পর ঠিক সেই দিন, সেই বারে এবং সেই 
সময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ইহাতে রাজ্যের সকলেই 
খুব আনন্দিত হইল | রাজা দেবীর কৃপায় মুগ্ধ হইলেন এবং দেবীর 
জন্য মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। তিনটি মন্দির তৈয়ার হইল 
এবং তাহাতে নারায়ণ, দুর্গা ও শিব মূর্তি স্থাপিত হইল | রাজবাড়ীতে 
রাজাদের জন্য যেমন যেমন বন্দোবস্ত থাকে এখানেও সেইরূপ 
হইল ৷ সেই হইতে মন্দিরে দেবীপূজা চলিতেছে।* 

আমি। মা ভূতের কি হইল? 
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মা। (হাসিয়া) রাজার ভূতের গল্প? 

খুকুনী দিদি বলিলেন, “যতীশ (গুহ) দাদা সে ভূত 
দেখিয়াছেন।* 

যতীশ বাবু বলিলেন, “ভূতের অত্যাচারের কথা যদিও 
রাজার মুখে শুনিলাম তবুও আমার তেমন বিশ্বাস হইল না। 
আমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাকে ভূত দেখাইতে 
পারেন ?% রাজা বলিলেন, “হা, কতকগুলি জায়গা আছে যেখানে 
2 ভূতটিকে সচরাচর দেখা যায়। তবে সকল সময়ই যে দেখা 
যাইবে এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় ATI” যাহা হউক, এ 
ভূতের গল্পে আমি তেমন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না। 
যেদিন রাজার সহিত এই সব কথা হয় সেইদিন রাত্রিতে আমরা 
সকলে এক ঘরে বসিয়া আছি। শ্রীশ্রী মা বিছানায় শুইয়া আছেন। 
খুকুনী দিদি মার কাছে বসিয়া আছেনঃ আমি একটা জানালার 
দিকে মুখ করিয়া একটু দূরে বসিয়া আছি। হঠাৎ জানালার দিকে 
আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখি একটা বিকট মূর্তি। দেখিলেই সমস্ত 
শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রথমে আমার দৃষ্টিভ্রম বলিয়া মনে হইল, _ 
তাই চোখ রগড়াইয়া আবার তাকাইলাম। দেখি যে এঁ বিকট মূর্তি 
সেইভাবেই আছে। উহার চোখ দুটি আগুনের মত জ্বল্‌ জ্বল্‌ 
করিতেছে। আবার চোখ রগড়াইতে লাগিলাম। শ্রীত্রীমা আমাকে . 
এ্ররূপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দেখিতেছ?” 
তখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, এই সেই নরসিং ভূত। ইহাকে দেখিয়া 
আমাদের যে কি শোচনীয় অবস্থা তাহা আর কি বলিব? রাত্রি 
বেলা আমাদের কাহারও আর ঘর হইতে একা বাহির হইবার 
সাহস নাই। রাজার আতিথ্যে আমরা খুব আরামেই ছিলাম, কিন্ত 
নরসিংএর সহিত দেখা হইবার পর মা ব্যতীত সকলেরই পালাই 
পালাই ভাব। কবে যে এই রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে পারিব সেইদিন 
গুনিতে লাগিলাম। 

ত্রিগুণা বাবু। এই ভূতটি কে, মা? 
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মা। মহাদেবের গণ। গণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভূত 
আছে কিনা | অনেকে অত্যাচার করে আবার অনেকে করে না। 
তবে যাহারা অত্যাচার করে এটি তাহাদের মধ্যে একজন । ইহার 
ইচ্ছা যে রাজার নিকট হইতে পূজা পায়» কারণ রাজার 
পৃবর্ব-পুরুষগণ ইহার পূজা করিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু রাজা 
বলে, “আমি দেবীর পুজাই করি __-আবার ভূতের পূজা কেন ?”? 
সে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে ভূতের পূজা করিবে 
কিনা, আমি তাহাকে তিন ভাবে জবাব দিলাম — যেমন সবর্বভূতে 
ভগবান্‌ আছেন, কাজেই ভূতের পূজা করিলেও সেই ভগবানের 
পূজাই করা হয়; আবার দেবীর পূজা করিলেও সঙ্গে সঙ্গে সকলের 
পৃজা হয় ইত্যাদি। 

খুকুনীদিদি বলিলেন, “এ উত্তরে রাজা AV হইলেন না। 
পুজা করিলেন সেইদিন পৃজান্তে আবার এ প্রশ্ন তুলিলেন। রাজার 
মনোভাব কতকটা এইরূপ যে মা অনুমোদন করিলেই তিনি যে 
পূজা বন্ধ করিয়া অন্যায় কিছু করেন নাই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
হইতে পারেন। মা তাহাকে বলিয়াছেন যে তিনি যদি সত্যই পূজা 
বন্ধ করিতে চান তবে রাজবংশে আর যেন কেহ কখনও এঁ পূজা 
না করে। এই সব কথাবার্তা হইতে হইতে বেলা ১১টা বাজিয়া 
গেল | আমরা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। 


জাগতিক বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা 
১১ই পৌষ, বুধবার, ১৩৪৬ (ইং ২৭।১২।৩৯) 

ভোরে মার কাছে গিয়া দেখি যে দুর্গামোহন বাবু প্রভৃতি 
উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রী মায়ের শরীরে পূর্ব্ববৎ তেল মালিশ 
চলিতেছে দুর্গামোহন বাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আপনি 
কি নিদ্রা যান 2”? 

মা। (হাসিয়া) বাঃ এমন সুন্দর নেটের মশারি, এমন মোটা 
মোটা গঙ্গোব্রীর কম্বল, এতেও নিদ্রা হয় না? 


EA ১৪২ ৃঁ 
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দুর্গামোহন বাবু। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় নাকি নিদ্রা 
যাইতেন AT | তিনি বলিতেন নিদ্রা হইলে তাহার দেহত্যাগ হইবে৷ 

Wl মৃত্যু ত অনেক রকমেরই হইতে পারে-_এক 
অহঙ্কারের মৃত্যু, তারপর দেহের মৃত্যু | আবার Sas বন্ধ হওয়া 
অর্থাৎ জগৎ বা গতাগতির মধ্যে আসাও মৃত্যুতুল্য। ইহার কোন 
অর্থে বাবাজী এ কথা বলিয়াছিলেন? বাবাজীর কথা হইতে তুমি 
কি বুঝিয়াছ? 

দুর্গামোহন বাবু। তিনি “মৃত্যু” বলেন নাই, “Pere” 
বলিয়াছেন। 

মা। তাহার অর্থ এই যে পিগুপাত হওয়া না হওয়া তাহার 
control-এর মধ্যে | বাঁচিয়া থাকা বা মরিয়া যাওয়া সকলই যোগীদের 
ইচ্ছাধীন। 

দুর্গামোহন বাবু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং বারদীর ব্রহ্মচারী 
মহাশয় কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন 
যে লেখাপড়া শিখিলে পাণ্তিত্যের অহঙ্কার হয় বলিয়া তিনি 
লেখাপড়া শিখেন নাই। . 

মা। বাবাজী তাই বলিয়াছেন নাকি? 

দুর্গামোহন বাবু ৷ শ্রীয়ৎ সারদানন্দ কৃত শ্ীলীরামকৃষ লীলা 
প্রসঙ্গে আমি উহা পড়িয়াছি। : 

মা। আমার ত পড়াশুনা নাই তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। 
তবে শাস্ত্র সকলের ভিতরেই আছে। লেখাপড়া করিলে উহা প্রকাশ 
হয় মাত্র। সকলের ভিতরেই এক এক খানা বহি, উহা পড়া 
হইয়া গেলেই হইল | 

দুর্গামোহন বাবু। ন্বোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়কেও তাহার 
গুরু লেখাপড়া করিতে দেন নাই তিনি নাকি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে 
বলিয়াছেন যে পড়াশুনা যাহা দরকার তাহা তিনি নিজেই 
করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীকে কিছুই করিতে হইবে না। 

মা। হা, বিদ্যা ত সকলের ভিতরেই আছে, উহা ফুটাইয়া 


> 
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তুলিলেই | বাঁকে জানিলে আর জানিবার কিছু বাকী থাকে 
বসো আনিলেই হইল। ও এক বিদ্যায় জগতের সমস্ত বিদ্যা 
ধারা আছে, যেমন কেহ ওকালতি, কেহ ডাক্তারী বিদ্যা লাভ 
করে, সেইরূপ ব্রন্মবিদ্যা লাভেরও ভিন্ন ভিন্ন ধারা আছে। 
লোকশিক্ষার জন্য সম্প্রদায় হিসাবে এগুলি ভাগ করা হইয়াছে। 
তবে জাগতিক বিদ্যা ও ব্রন্মবিদ্যায় একটু প্রভেদ আছে। জাগতিক 
বিদ্যার একটা ধারা ধরিয়া চলিলে সেই বিষয়ে জ্ঞান হয় সত্য, 
কিন্তু অন্য বিষয়ের কোন জ্ঞান হয় না। 'ব্রন্মবিদ্যার বেলায় যে 
কোন একটা সাম্প্রদায়িক ধারার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ঠিক 
ঠিক জায়গায় পৌঁছিলেই সমস্ত জ্ঞান লাভ হইয়া যায়। তখন আর 
অজানা কিছু থাকে না। re 

১২ই পৌষ সকালে গিয়া শুনিলাম যে শ্রীশ্রী মায়ের শরীরে 
তেল মালিশ বন্ধ করা হইয়াছে। এক ভদ্রলোক মায়ের ACH 
গোপনীয় কথা বলিতেছেন, .সেইজন্য মায়ের ঘরের কপাট বন্ধ 
আছে। দুর্গামোহন বাবুকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে দেখিলাম। 
বেলা ৭টার সময় মায়ের ঘরের দ্বার খোলা হইলে আমরা সকলেই 
গিয়া ঘরের মধ্যে বসিলাম। " 

শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আজ আপনার শরীর কেমন আছে?” 

মা। কেমন লাগিতেছে? 

গঙ্গাচরণ বাবু । ভাল বলিয়াই মনে ZA I 

মা। এক ভাবেই চলিতেছে, কখনও রোগের প্রকাশ, 
আবার কখনও প্রকাশ নাই। এই দেখিতেছ যে ভালভাবে আছি, 
আবার একটু পরেই হয়ত দেখিবে যে শরীরটা খুবই খারাপ? 
সমস্ত জিনিষেরই একটা স্বাভাবিক গতি আছে। তোমরা বল না 
যে হ্রীতকী মায়ের মত কাজ করে; বাস্তবিকই.তাই। হরীতকীর 
যে সকল গুণের কথা শুনা যায়, কাহারও কাহারও উপর হরীতকী 

১৪৪ 
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SS মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


প্রয়োগ করিলে এ সব গুণের প্রকাশও দেখা যায়। কিন্তু এই 
শরীরের সমস্তই গোলমাল। ইহার যাহা হইবার তাহা আপনা 
হইতেই হইতেছে। ইহার গতি তোমরা ক্রিয়া করিয়া অন্যভাবে 
বদলাইতে পারিবে না। সেইজন্য ওষধপত্র এ শরীরের উপর ক্রিয়া 
করে না। মোটেই যে ক্রিয়া করে না তাহা নয়, কারণ শরীর 
যখন ইহার উপর TBA দেখা যাইবেই। তবে তোমরা যে ভাবে 
চাও সে ভাবে ক্রিয়া করে না। যেমন শরীরের অবসাদ দেখিলে 
কর; কিন্ত এ শরীরে যদি কোন উত্তেজক ওষধ দাও তবে উহার 
ফলো এ শরীরটা পলি উহ ee ee 
জন্য অস্থির হইয়া পড়। i 

ইহার পরমা Gap sa Se তঃপূৰব্বে 
যে ভদ্রলোকের:সহিত-গোপনীয় কথা হইতেছিল তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া মা বলিতে লাগিলেন-___-“একটু আগেই সৃষ্টির কথা 
বলিতেছিলাম। তখন একটা কথা বলি নাই। সব কথাত একবারে 
হয় না। সৃষ্টি কি? একের বহু হওয়াই সৃষ্টি। যেমন তোমরা পূর্বে 
একা ছিলে, পরে বিবাহ করিয়া দুইজন হইলে, পরে ছেলেমেয়ে 
লইয়া বহু হইয়াছ। সেইরূপ ভগ্গবানও এক হইতে বহু হইয়াছেন। 
এই যে জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ ইহা তাহারই সন্তান, তাহারই 
পরিবারভুক্ত। জীবের বেলায়ও যেমন, ভগবানের বেলায়ও 
তেমন। যে গতিতে তুমি এক হইতে বহু হইয়া মায়া মমতায় 
আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ, 2 গতি রোধ করিয়া-যদি.বিপরীত গতিতে 
চল তবেই মুক্তি। “আমার ছেলে’ “আমার: মেয়ে”, “আমার 
ধনদৌলত” ইত্যাদি যাহা বল ইহাতেই: দেখা যায় যে তুমি এক 
হইয়াও বহু হইয়া আছ। এই বহু হইতে একে ফিরিয়া যাওয়াই 
মুক্তি। সৃষ্টিকর্তার সহিতএক হওয়াই মুক্তি। যে ভাবটা অধোগতিতে 
বন্ধন সৃষ্টি করে, উহার অধোগতি রোধ করিয়া Saas করিয়া 
দিতে হয়। যে ভাবটা অধোগতিতে কাম, উর্ঘগতিতে উহাই প্রেম 
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হয়। সেইজন্য উর্ঘরেতা হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়। যে জিনিষ 
জগতে তোমাকে আবদ্ধ করিল সেই জিনিষই ভিন্ন গতিতে তুমি 
যাহা ছিলে তাহাই করিয়া দিবে। এই যে ভিন্নগতি, উদ্ধাগতি ইহা 
গুরু শিষ্যকে দেন। স্বভাবের গতি গুরু হইতেই আসে | এইজন্য 
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হয়। 

“অবশ্য জাগতিক CHS ইত্যাদি যাহাকে আমরা বন্ধন বলি 
ইহা তাহারই ক্ষুদ্র প্রকাশ। ইহার মধ্যেও আনন্দ আছে। এই. 
আনন্দ না থাকিলে ত সংসারই চলিত না। কিন্তু তাহাকে না 
পাইলে মহান আনন্দ পাওয়া যায় না। সংসারটা তাহারই প্রকাশ, 
তাহারই ছায়া। কিন্তু পূর্ণ আনন্দ, নিত্য আনন্দ পাইতে হইলে 
ছায়া ছাড়িয়া কায়াকে ধরিতে হইবে। 

(দুর্গামোহন বাবুকে) কাল তুমি বলিতেছিলে না. যে 
রামকৃষ্ণদেব এবং বারদীর ব্রহ্মচারী লেখাপড়া শিখেন নাই? 
তাহারা লেখাপড়া শিখিবেন কি? তাহারা লেখাপড়ার ভাণ্ডার 
লইয়াই জন্ম্রহণ করিয়াছিলেন ব্রহ্মবিদ্যারূপেই তাহাদের প্রকাশ । 
শিখিবেন আবার কি? 


বিড়াল বাঁধার গল্প 

দুর্গামোহন বাবু বিদায় হইবার জন্য প্রণাম করিলেন। মা 
হাসিয়া তাহাকে বলিলেন, “আজ তুমি সকলের আগে আসিয়াও 
পিছনে পড়িলে।” 

দুর্গামোহন AT শুনিলাম আজ হইতে আপনার সমস্ত 
নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। 

মা। নিয়ম কি ভঙ্গ হইয়াছে? (যতীশ বাবুকে দেখাইয়া) 
এদের আজ বলিতে শুনিলাম যে আজ সারা দিন আমাকে রেষ্ট 
(rest) দিবার জন্য সকলকে নীচ হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে 
এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি বলিয়াছি যে এ নিয়ম 
আজ হইতে পারে না, কারণ গতকাল অনেককেই আজ সকাল 
বেলা দেখা করিতে আসিতে বলা হইয়াছে। এই নিয়ম আজ 
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করিলে তাহারা ত আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু অন্য দিন যেমন 
১২টার সময় ঘর বন্ধ করার নিয়ম আছে, তাহা ঠিকই আছে। 
(হাসিয়া) তোমরা চোকলা ফেলিতে আসল জিনিষ ফেলিয়া ANG | 
বিড়াল বাঁধার গল্প জান ত? 

এক বাড়ীতে এক বিড়াল ছিল। দুর্গাপূজার সময় সে বড় 
উৎপাত করিত। ইহা দেখিয়া বাড়ীর লোক পূজার তিন দিন তাহাকে 
দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। অবশ্য এ তিন দিন তাহাকে উপবাসী 
রাখা হইত না। সময় মত উহার আহার দেওয়া হইত কেবল 
গলার বাঁধ ছাড়িয়া দেওয়া হইত না। কয়েক বৎসর এই নিয়মে 
গেল। কিছুকাল পর বিড়ালটি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সেবার 
পূজার সময় আর বিড়ালের উৎপাত নাই। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা 
মনে করিল যে দুর্গাপূজার সময় বিড়াল বাঁধিয়া রাখাই বুঝি নিয়ম। 
তখন তাহারা অন্য বাড়ী হইতে একটি বিড়াল ধরিয়া আনিয়া 
পূজার তিন দিন বাঁধিয়া রাখিল। (সকলের উচ্চ হাস্য) আমরাও 
অনেক সময় বিড়াল বাধার মত ব্যবহার করি | অনেক প্রয়োজনে 
নিয়ম ইত্যাদি করা হয় | পরে প্রয়োজন চলিয়া যায় কিন্তু নিয়মগুলি 
থাকিয়াই যায়। 

শ্রীশ্রীমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কবিরাজ আসিলেন। 
আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। 


নির্বাজ হইলে তত্ব প্রকাশিত হয় 

বেলা ১০॥টার সময় আবার যখন মার কাছে. গেলাম তখন 
দেখি যে মায়ের ঘর লোকে পরিপূর্ণ। মা তাহাদের সহিত আলাপ 
করিতেছেন। এক ভদ্রলোক বোধ হয় ভগবৎ দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্র 
করিয়াছিলেন। মাকে বলিতে শুনিলাম; “সেই দৃষ্টি যদি খুলিয়া 
যায় তবে তোমরা আমাকে যেভাবে দেখিতেছ সেইভাবে তাহাকে 
দেখিতে পাইবে । কথাবার্তা বলিতে পারিবে 1% 

ভদ্রলোক | এই রূপ কি স্থায়ী হয়? 

মা। হয়, আবার বদলাইয়াও যায়। 
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ভদ্রলোক | বদ্লাইয়া যায় কেন? 

মা। তাঁহার GAG রূপ, তাই নানা ভাবে উহার কিছু কিছু 
তিনি দেখান। 

রামতারণ বাবু। এরূপও ত মায়িক রূপ? 

মা। ইহাও মায়িক রূপ, অবশ্য যতক্ষণ মায়া জ্ঞান ACF | 
যখন মায়া কাটিয়া যায় তখন সকল WAS তাহার রূপ। তখন 
জল ও তরঙ্গ সবই AT! 


ভদ্রলোক | আচ্ছা, মা, আপনি যে বলিলেন তিনি (অর্থাৎ 
ভগবান), আসিয়া সব বুঝাইয়া দেন। কখন বুঝিব যে তিনি আসিয়া 
সব বুঝাইয়া দিতেছেন ? 

পশুপতি বাবু। কখনই AT! (সকলের হাস্য) 

মা। নির্বীজ হইলে | 

অভয়। বীজ তা*হলে নষ্ট হয়? 

মা। হয়ও, আবার থাকেও। 

অভয়। বীজ তাহলে একেবারেই নষ্ট হয় না? 

মা। এই যে বলিলাম যে, বীজ থাকে আবার থাকেও 
না। ইহাত একটা আলাদা অবস্থা। সংস্কারকে ত বীজ বলা যায়? 
সংস্কারের জ্ঞান থাকিলে এবং থাকা না থাকার জ্ঞান থাকিলে 
নির্বাজ হওয়ার কথা আসে । তাহা না হইলে বীজ আকারে সবই 
আছে! tie হওয়ার অর্থ সংস্কার মুক্ত ASA | 


অশ্রু এবং প্রেমাশ্রু 

একটি ছেলে । মা বসিয়া জপ করিতে পারিলাম না, কিন্তু 
যদি রাস্তায় চলিতে চলিতে নাম করা যায় তাহা হইলেও কি Saye 
সাক্ষাৎকারের অবস্থা লাভ হয়? 

মা। চেষ্টা রাখা ভাল। চেষ্টা থাকিলে হয়ত বসিয়াও জপ 
করিবার ইচ্ছা হইবে। সাইকেলে চলিলে, রাস্তার সমস্ত তামাসা 
দেখিলে, আর জপ করিলে, এতে কি আর জপ করা হইল? 
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তবে না করার চেয়ে কিছু করা ভাল। জপের মধ্যে মন লাগাতে 
হয়। আসনে বসিয়া জপ করিলেও জপ হয় না। জপটা প্রাণময় 
হওয়া দরকার | জপ হয় কোথায়? জপ হইলে ত লক্ষণই প্রকাশ 
হইত। লক্ষণই কই? চোখের রোগ হইলে চোখ হইতে আপনি 
জল পড়ে। 

একটি মহিলা। আপনার চোখ হইতে জল পড়িতে . 
দেখিয়াছি | 

মা। তুমি জল পড়িতে দেখিয়াছ না কি? 

মহিলা৷ হ্যা, আপনার চোখের জলে আমার হাটু ভাসিয়া 
যাইত। 
মা। তোমার হাটু ভাসিয়া যাইত কি না বলিতে পারি না,. 
তবে এক সময় আমার চোখ দিয়াও জল পড়িয়াছে। সে কেমন 
পড়া? পিছ্‌ Pig করিয়া চোখের জল চারিদিকে ছিটাইয়া পড়িত। 
(রামতারণ বাবুকে) তোমরা তাহা দেখ নাই। 

স্ত্রীলোকটিকে দেখাইয়া মা আমাকে বলিলেন, “এ 
বাজিতপুরের কথা বলিতেছে।” 

অটলবাবু আজ কলিকাতা আসিয়াছেন। শ্রীশ্রী মা তাহাকে 
লইয়া BAG করিলেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত মায়ের কাছে বসিয়া 
বাসায় চলিয়া আসিলাম। 
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আগরপাড়ায় শ্রীশ্রী মা 
১৩ই পৌষ, শুক্রবার: ১৩৪৬ (২৯।১২৩৯) 

আজ কয়েকদিন যাবৎ মাকে একটি নির্জন স্থানে লইয়া 
যাওয়ার কথা হইতেছিল। একদিন শুনিলাম যে মাকে দক্ষিণেশ্বরে 
লইয়া যাওয়া হইবে এবং সেখানে মা কিছুদিন থাকিবেন। আরও 
দুই একটি জায়গার কথা হইয়াছিল। কিন্তু গতকল্য মার 
আগরপাড়াতে থাকার কথাই সুস্থির হয়। বেলা ৫টার সময় মা 
কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে খুকুনী দিদি, অভয়, 
কানু এবং আরও কয়েকজন ভক্ত গেলেন। রওনা হইবার সময় 
মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি আগরপাড়া যাইব কি 
না। উত্তরে বলিলাম যাইতে চেষ্টা করিব। 

১৪ই পৌষ বেলা ১।।টার সময় আগরপাড়া রওনা হইলাম। 
কলিকাতা হইতে বাসেও আগরপাড়া যাওয়া যায় | এখানে পৌঁছিতে 
বেলা ৩টা বাজিয়া গেল | মন্দিরে পৌছিয়া দেখিলাম যে মা তখনও 
বিশ্রাম করিতেছেন। ব্রিগুণাবাবু, যতীশবাবু, অবনীবাবু প্রভৃতি 
ভক্তগণকে এখানে উপস্থিত দেখিলাম। 
দিক দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। মন্দির এবং গঙ্গার দৃশ্য দেখিলে 
মনে হয় যে ইহা যেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ | 
মন্দিরটি দক্ষিণাস্য এবং ইহার মধ্যে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপিত। 
মন্দিরের সম্মুখে একটি বড় নাট মন্দির। মন্দিরের পশ্চিম দিকে 
উত্তর দক্ষিণে পর পর ছয়টি শিব মন্দির । মন্দিরের পৃবর্বদিকেও 
কতকগুলি ঘর। সমস্ত আঙ্গিনাটি পাথর দিয়া বাধান। শিব 
মন্দিরগুলির পশ্চিমে প্রশস্ত বাধন ঘাট। উহা গঙ্গা হইতে বাঁধাইয়া 
তোলা হইয়াছে। সমস্তই দক্ষিণেশ্বরের আদর্শে তৈয়ারী। এই 
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দেবালয়ের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে একটি ছোট কুঠরীতে শ্রীশ্রী 
মায়ের থাকিবার স্থান করা হইয়াছে। ঘর খানার পশ্চিম দিকে 
একটি ছোট বারান্দা, উহা শ্বেত প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। বারান্দার 
সম্মুখেই গঙ্গা। স্থানটি বেশ সুন্দর | 

আগরপাড়া পৌঁহিয়া অভয় এবং যততীশবারু প্রভৃতির নিকট 


শুনিলাম যে আজ সকাল বেলা SM মা পানিহাটিতে রাঘব :. s 
পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। এই রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে এক 


_ কালে শ্রীচৈতন্যদেব গিয়াছিলেন এবং তিনি যে বটবৃক্ষের নীচে 
বসিয়াছিলেন সেটি এখনও আছে। শ্রীশ্রী মা নাকি রাঘব পণ্ডিতের 
বাড়ী গিয়া বলিয়াছিলেন, “গত রাত্রিতে যখন শুইয়াছিলাম তখন. 
দেখি কি যে আমি এখানে আসিয়াছি এবং এই বেদীর নিকট 
আসিয়া দীড়াইয়াছি আর আমার সমস্ত শরীর যেন কাটা দিয়া 
উঠিতেছে। আজ এখানে আসিয়াও শরীরের এ অবস্থা দেখিলাম 1”? 

অপরাহে প্রায় ৪টার সময় মা ঘর হইতে বাহির হইয়া 
হাতমুখ ধুইতে গেলেন। পরে গঙ্গার ধারে বাঁধান ঘাটের উপর 
আসিয়া বসিলেন। ঘাটে তখনও বেশ রৌদ্র ছিল। যে স্থানটিতে 

. একটু ছায়া ছিল। আমরা মাকে ঘিরিয়া বসিলাম। পাণিহাটি হইতে 
কয়েকটি স্ত্রীলোক মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাহারা মার 
সম্মুখে বসিলেন» কিন্ত তাহারা মাকে ভাল করিয়া দেখিতে 
পাইতেছিলেন না, কারণ রোদ তাহাদের মুখে চোখে আসিয়া 
পড়িতেছিল। রোদের জন্য অসুবিধা হইলেও তাহারা উহা সহ্য 
করিয়া মাকে একদৃষ্টে অবলোকন করিতেছিলেন। মা তাহাদিগকে 
2 ভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“তোমাদের সূর্য্যত্রাটক হইতেছে।” 

সকালবেলা যে মা পাণিহাটী গিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ 
করিয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন বলিলেন, “মা আপনি আমাদের 
বাড়ীর কাছ দিয়া গেলেন তখন আপনাকে দেখিতে পারি নাই। 
তাই এত দূর হইতে দেখিতে আসিয়াছি। 
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মা। আমি যে তোমাদের মেয়ে ৷ মেয়েকে দেখিতে আসিবে 
' না? তবে আমি যাই নাই। ইহারা (অর্থাৎ ভক্তেরা) কৃপা করিয়া 
আমাকে লইয়া গিয়াছিল। 

PM মায়ের আগরপাড়া আসিবার কারণ 

> খুকুনী দিদি আমার কাছে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে 
বলিলেন, “মা কাল সকাল বেলা বলিয়াছেন যে এই মন্দিরের 


রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ-ই নাকি মাকে আগরপাড়া ডাকিয়া 


আনিয়াছেন।” আমাকে সন্দেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া দিদি 
আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন | আমাদিগকে এইভাবে 
বাদানুবাদ করিতে দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। শেষে দিদি 
আমাকে বলিলেন, মাকেই জিজ্ঞাসা করুন। অগত্যা মাকেই প্রশ্ন 
করা হইল-_-“মা, তুমি নাকি বলিয়াছ যে, এই মন্দিরের বিগ্রহ 
গোবিন্দজীই তোমাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন 2” 

মা। হা, এ শরীরটা ত চলে না, তাই ইহারা চালাইয়া 
আনে। 

অভয়। যিনি চলিয়া ফিরিয়াই আছেন তাহাকে চালাইয়া 
আনেন কে? না, যিনি নড়িতে চড়িতে পারেন না। (সকলের 


o হাস্য)। 


আমি। গোবিন্দ কোন মূর্তিতে তোমাকে ডাকিতে 
গিয়াছিলেন? যে পাথরের মূর্তি মন্দিরে আছে, সেই TSS কি 
গিয়াছিলেন ? 

মা হাসিতে লাগিলেন। 

আমি। মা, এই মন্দিরের বিগ্রহেত পরম ব্রন্দেরই পূজা 
হয়ঃ তিনি আবার কোন মূর্তিতে তোমাকে ডাকিতে যাইবেন? 

মা। তোমরা যে ভাবে আমাকে ডাকিয়া আন ইনিও সেই, 
ভাবেই গিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হইতে যেবার হঠাৎ পুরীতে চলিয়া 
গেলাম সেবারও ত জগন্নাথ আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন, 
আবার আমার জন্য একটি পান হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন। 
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এই বিষয় লইয়া আর আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইল না। 
যে জগতের বা অবস্থার কথা মা বলেন সেখানে আমাদের _' 
প্রবেশাধিকার লাই যাহার যো < 
না তাহার আবার আলোচনা কি? 5 


যোগক্ষেমং বহাম্যহং 


DMN মায়ের আগরপাড়া আসিয়া থাকার বন্দোবস্ত যে : -... 
ভদ্রলোকটি করিয়াছিলেন তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গত 


রাত্রে আপনাকে ত এখানে মশা কামড়ায় নাই?” 

মা। তোমরা এমন মশারির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছ তাহাতে | 
আবার মশায় কামড়াইবে কিরূপে ? তাহা ছাড়া ইহারা আবার 
মশা তাড়াইবার ওষধ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। আর মশারি না 
থাকিলেই বা কি? (গায়ের মটকার চাদরখানি দেখাইয়া) মশারি 
আমার সঙ্গেই থাকে যতক্ষণ শুইবার ততক্ষণ এই গায়ের 
কাপড়খানা মুড়ি দিয়া পড়িলেই হইল। মশা আর কামড়াইবে 
কিরূপে? 

“ঢাকা শা*বাগে যখন ছিলাম তখন অনেক সময় এ এক 
ভাবে পড়িয়া থাকিতাম। তখন গায়ে চাদর ত দূরের কথা অনেক 
সময় কাপড়ও থাকিত না। ঢাকার মশার নাম ত আছেই। সমস্ত 
গায়ে মশা বসিত। এ অবস্থায় ইহারা আমাকে স্পর্শ করিতে সাহস 
পাইত না বলিয়া কোন মশারিও টানাইতে পারিত না। শরীরে 
এত মশা বসিলেও কিন্তু গায়ে মশার কামড়ের কোন দাগ দেখা 
যাইত না। গাছ এবং ফলে মশা বসিলে যেমন তাহাতে কোন 
দাগ দেখা যায় না, এ শরীরেও সেইরূপ কোন দাগ হইত না। 

আমি। মা, মশা কি তোমাকে মোটেই কামড়াইত নাঃ না 
মশা কামড়াইলেও তোমার শরীরে এ কামড়ের দাগ পড়িত না? 

মা। মশাগুলি শরীরের উপর বসিত মাত্র, কিন্তু উহাদের 
কামড়াইবার কোন ভাব হইত AT! তাহা ছাড়া যে জঙ্গলা স্থানে 
ছিলাম সেখানে মশা কেন, আরও কত কিছু কামড়াইতে পারিত। 


Sri Sri Anandamayee / ৩৩0 Collection, Varanasi 


Bae 8 ee 


CCO. In oils saa teil ceca eel 


3 কত্ত কখনও কিছু কামড়ায় নাই। এ অবস্থায় কত সময়'জ্গলের 
. -.. কাটার উপর দিয়া এই শরীরটা গড়াইতে গড়াইতে গিয়াছে। তখন 
: ১. কাটা ইত্যাদি বিচার করিয়া চলিবার অবস্থা নয়। ইহারা ARTT 


vee ae সশঙ্কিত থাকিত যে, কখন যে গড়াইয়া আগুণে বা কোন গর্তে 
Je যাইয়া পড়ি। তাই ইহারা শরীরটার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে, কিন্ত 
-.. তখনও দেখা গিয়াছে যে এসব কিছুই হয় নাই। কাটার উপর 


দিয়া শরীরটা চলিয়া গেলেও শরীরে কোন কাটা ফোটে নাই। 
আবার শরীর যখন হালকা হইত তখন নরম মাটির উপর দিয়া 
হাটিয়া গেলেও উহাতে পায়ের কোন চিহ্ন পড়িত না। 

বসিলাম। স্থানীয় যে সকল লোক আসিয়াছিলেন তাহারা অনেকেই 
চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার একটু পরেই একটি একটি করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন শিবমন্দিরে আরতি হইল | গোবিন্দজীরও আরতি হইল | অভয় 
প্রভৃতি মায়ের ভজন গান BAT | এই অবসরে মা আমাকে ঢাকা 
আশ্রম সম্বন্ধে কিছু কিছু পরামর্শ দিলেন। স্বামী অখগণ্ডানন্দজী 
এবং খুকুনী দিদিও উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর আমি মাকে প্রণাম 
করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। 


১৫ই পৌষ, রবিবার, ১৩৪৬ (ইং ৩১।১২।৩৯) 

আজ বেলা SGA সময় আগরপাড়া রওনা হইলাম। 
আজও বেলা প্রায় ৫টার সময় মা গঙ্গার ধারে বাঁধান ঘাটের 
উপর আসিয়া বসিলেন। কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত আসিয়াছেন। 
স্থানীয় লোকও অনেক হইয়াছে। বাঁধান ঘাটটি আজ লোকে 
পরিপূর্ণ | 
কথার শক্তি 

শ্রীশ্রী মা আসনে বসিলে অভয় মাকে যেন কি কথা বলিল। 
আমি অভয় হইতে অনেকটা দূরে বসিয়াছিলাম বলিয়া তাহার 
কথা শুনিতে পাইলাম না; কিন্তু মাকে বলিতে শুনিলাম, “একেই, 
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শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


কথার শক্তি বলে। শব্দ ব্রহ্ম কি না। দেখ কথার বলে অপরিচিত: 
লোকও আপন হয়। আবার কথার বলে আপন জনের উপরও. a 
কত কিছু হইয়া যায়, রক্তপাত ইত্যাদি৷”? D 

সাধন সমর আশ্রমের অতুল ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন, হল 
“কথার বলে আপন লোক বেশী আপন হয়।% ae 


মা। হাকতদিকেছি বেক al 
শেষ করা যায় না। সকল দিকেই তিনি অনন্ত কি না। (আমাকে) . 


যুদ্ধ নানাভাবে হয়, যেমন বাক্‌ বুদ্ধ! বাক্যবাণ বলে না? এই 
বাণ দিয়াও যুদ্ধ হয় আবার তীর ধনুক দিয়াও যুদ্ধ হয়। শত্রু 
ভাবেও তাহাকে পাইতে চেষ্টা করা যায়, আবার মিত্র বা শান্ত 
ভাবেও তাহাকে ভজন করা যায়। শান্ত অশান্ত সকলই তিনি 
কি না। যে কোন ভাব দেখিবে সকলই তাহার প্রকাশ | লোককে 
অস্থির অশান্ত দেখিলে মনে করিবে যে Bans তিনিই হইতেছেন। 


সদৃগুরু আশ্রিতের পক্ষে কর্মবিপাক নাই 

অতুল ব্রহ্মচারী | তবে কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল রহিল কোথায়? 

মা। কৰ্ম্ম ও কর্ম্মফলও আছে। যতক্ষণ অহং বুদ্ধি আছে 
ততক্ষণ আমার কর্ম্ম ইত্যাদি বোধও আছে। এই অহং বুদ্ধি চলিয়া 
গেলে কর্ম্ম কর্মফল কিছুই থাকে না। তখন নিজকে তাহার হাতের 
যন্ত্র বলিয়া মনে হয়৷ তখন বাস্তবিকই যন্ত্র-যন্ত্রী ভাব ফুটিয়া উঠে। : 
দরকার হইল যে, যতক্ষণ অহংবুদ্ধি থাকে, আমি কিছু করিতেছি, 
করিতে পারি-__এই বিশ্বাস থাকে ততক্ষণ এ বিশ্বাস লইয়াই তাহার 

কাজে লাগিয়া ASA | 

অতুল ব্ৰহ্মচারী। এ ভাবে কাজ করিলেও অগ্রসর হওয়া 
যায়? ; 
মা। হাঁ, যেভাবে কাজ কর না কেন সেই ভাবেই অগ্রসর . 
হইবে। শুদ্ধভাব বাড়াইতে T করিলে তাহার ফল থাকিয়া যায়, 
আবার ভোগবাসনা লইয়া কর্ম্ম করিলে উহার ফলও থাকিয়া - 
যাইবে। যে দিকে চেষ্টা করিবে সেই দিকেই অগ্রসর হইতে পারিবে। 
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gat অনুসারে ফলত হইবেই। (আমাকে) এ সব কথা কিন্ত 
সদগুরুর আশ্রিতের বেলায় খাটে না। একবার কেহ যদি MEF 
হইতে কৃপা পায় তবে সে যে ভাবেই কাজ করুক না কেন পূর্ণত্বের 
দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বিষয় ভোগ লইয়া থাকিলেও সে এ 
..' পথেই চলিতেছে। তাহার কারণ এই যে যদি আগুনের স্ফুলি 
. একবার পড়ে তবে উহা আপনা হইতেই শিষ্যের সমস্ত সংস্কার 
জ্বালাইয়া দিবে | ; 

(অতুল ব্রন্মচারীকে) “কর্ম্ম অনুসারে যখন ফল হয় তখন 
শুদ্ধ বুদ্ধিতে কাজ করা ভাল। কারণ শুদ্ধ বুদ্ধিতে কাজ করিলে 
উহার আঁচ লাগিবেই। ইহাই স্বাভাবিক। যেমন গঙ্গার ধারে বসিয়া 
থাকিলে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগা স্বাভাবিক। সেইরূপ যে ভাব 
লইয়া থাকিবে উহার ছাপও মনের উপর পড়িয়া যাইবে | সংসারের 
সকল আবর্জনার মধ্যে ভাবটি শুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে | 

. অতুল ব্রহ্মচারী । মা, তুমি একদিন যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার 
কথায় বলিয়াছিলে যে যজ্ঞে আহুতি দিতে দিতে আহুতি হয়ে 
যায়। আহুতি হয়ে যায় কিরূপ? 

মা। হা, কেবল আহুতি কেন সকল জিনিষইত এইরূপ। 
যেমন নাম করা, আর নাম হওয়া; পূজা করা, আর পুজা হওয়া ! 
লোকে RRIS পূজা করিতে আরম্ভ করে এবং দিনের পর দিন 
নির্দিষ্ট ভাবে পুজা করিয়া যায়। এইরূপ পূজা করিতে করিতে 
না। যেমন পেট ভরিলে আর খাওয়া যায় না। আচ্ছা, যজ্ঞে 
আহুতি দাও কেন? 

অতুল ব্রহ্মচারী। বহিমুখী বৃত্তিগুলি যাহাতে বন্ধ হয় 

সেইজন্য | 
মা। এত বলিলে যে আহুতি দিলে কিছু হয়। কিছু হওয়ার 
জন্যই লোকে কৰ্ম্ম করে। 

অতুল ব্ৰহ্মচারী। আমি তোমার কথা শুনিয়া মনে 
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করিয়াছিলাম যে, আহুতি দিতে দিতে শেষে বুঝি নিজকেই আহুতি 
দিয়া ফেলে অর্থাৎ আগুণে পোড়াইয়া মারে । 

মা। (হাসিয়া) নিজকে আহুতি দেওয়া কি? নিজের. অহং 
বুদ্ধিকে আহুতি দেওয়া। যখন এই অহং বুদ্ধি আহুতি দেওয়া 
যায় তখনই প্রকৃত আহুতি হয়। ত্রিফলার জল খেও না। 

অতুল ব্রন্মচারী। ব্রিফলার জল কি? 

মা। (হাসিয়া) এক গুরু তাহার শিষ্যকে ব্রিফলার জল 
খাইতে বলিয়াছিলেন। ব্রিফলার জল খাওয়া অর্থে গুরু সত্ব, 
রজ:, তম এই ব্রিগুণের বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই RARA 
উপাসনা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। শিষ্য এতদূর না তলাইয়া 
সোজাসুজি বাজার হইতে ব্রিফলা কিনিয়া আনিল এবং তাহা 
ভিজাইয়া প্রত্যহ বার বার জল খাইতে লাগিল। ফলে তাহার 
সর্দি কাসি ইত্যাদি হইল। (সকলের হাস্য) 

আমি এক বৃদ্ধকে মুখে মিশ্রি রাখিতে বলিয়াছিলাম। মুখে 
মিশ্রি রাখার অর্থ সবর্ধদা নাম করা। মিশ্রি মুখে রাখিলে উহা : 
যেমন ধীরে ধীরে গলিয়া যায় এবং মুখে মিষ্টি আস্বাদ পাওয়া 
যায়__সেইরূপ সবর্ধদা নাম করিলে সব মধুময় হইয়া যায় বৃদ্ধটি 
আমার কথা বুঝিতে না পারিয়া পরদিন সত্য সত্যই পকেটে মিত্রি 
পুরিয়া খাইতে খাইতে আমার কাছে আসিল! (সকলের হাস্য) 

ত্রিগুণাবাবু। এ যেন “SA সহ | 

অনেকেই “GAT সহ” গল্পটি কি তাহা জানিতে চাহিলেন। 

মা। (হাসিয়া) “gar সহ?’ গল্পটি বলিব? আচ্ছা 
বলি___এক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বেলা নদীর ধারে আহ্নিক করিতে 
বসিয়াছেন। সন্ধ্যা বেলা বলিয়া নদীর ধারে আর লোকজন নাই। 
এমন সময় একটি স্ত্রীলোক নদীতে জল নিতে আসিল। ব্রাহ্মণ 
চক্ষু বুজিয়া জপ করিতেছেন এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন 
যে স্ত্রীলোকটি একটি হাঁচি দিল। ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব শিক্ষা ছিল যে 
কাহাকেও হাঁচি দিতে দেখিলে তাহাকে “জীব সহশ্র” অথবা 
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esa” বলিয়া আশীবর্বাদ করিতে হয় এবং যে হাচি দেয় সে 
এ আলীব্বাদ শুনিয়া বলে, “MRT সহ”। কাজেই ব্রাহ্মণ হাচির 
শব্দ পাইবা মাত্র সন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “জীব” 
এবং কান পাতিয়া রহিলেন যে স্ত্রীলোকটি “ত্বয়া সহ” বলে কি 
না। স্ত্রীলোকটি কিন্তু “জীব”, “qa সহ” এ সব কিছুই জানিত 
না। সে আপন মনে কলসে জল ভরিয়া বাড়ীর দিকে রওনা 
হইল। তাহাকে এ ভাবে যাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ উচ্ৈংস্বরে বলিয়া 
উঠিলেন, বাছা, তুমি “ত্বয়া সহ” বলিয়া গেলে না?” ব্রাহ্মণের 
এ কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি ভাবিল-_এ আবার বলে কি? ঘাটে 
আর কোন লোকজনও নাই। এত পাগল নয়? এই ভাবিয়া সে 
তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ এবার আসন ছাড়িয়া 
উঠিলেন এবং “SM সহ বলিয়া যাও” বলিয়া তাহার পিছু লইলেন। 
স্ত্রীলোকটি ব্রাহ্মণকে পিছনে আসিতে দেখিয়া ভাবিল এ নিশ্চয়ই 
পাগল। তখন সে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণও পিছু পিছু 
ছুটিলেন। এইভাবে স্ত্রীলোকটি বাড়ী পৌঁছিয়া ঘরে কপাট বন্ধ 
করিয়া fot ব্রাহ্মণও নাছোড়বান্দা | তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া তখনও 
বলিতেছেন, “ও বাছা, তুমি “ত্বয়া সহ* একবার বল, আমি 
চলিয়া যাই। আমার যে আহ্নিক পড়িয়া আছে।” হাকাহাকি 
ডাকা-ডাকিতে অন্যান্য লোক আসিয়া এখানে উপস্থিত হইল। 
তখন বুঝা গেল যে ব্যাপার কি? (সকলের উচ্চ হাস্য)। 

“আমাদেরও এই ব্যাপার হয়। আসল জিনিষের প্রতি লক্ষ্য 
নাই, বাজে জিনিষের পাছেই আমরা ছুটিয়া থাকি। বিড়াল বাঁধার 
গল্প সেদিন বলিয়াছি।* 

এমন সময় শুকেতের রাজা মার সঙ্গে দেখা করিতে 
. আসিলেন। তিনি বড়দিন উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং 
_ এখানে মার সঙ্গে দুইবার দেখা করিয়াছেন | কিছুক্ষণ পরে আমরাও 
মাকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। 


* 
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চতুর্থ খণ্ড 


(এক) 


মাতৃদর্শনে দেরাদুন 
১৫ই মে? ১৯৪১ সন 


এইবার ঢাকায় হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গার জন্য স্থানীয় সকল 
স্কুল কলেজ এপ্রিল মাসের প্রথমেই বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের 


6... বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইলেও দাঙ্গার জন্য ঢাকা ত্যাগ করিয়া 


যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এপ্রিলের শেষ দিকে 


* » « দাঙ্গা কিছু প্রশমিত হইলে আমি সপরিবারে কলিকাতা রওনা হইয়া : 
". ' যাই। সেখানে দশ-বার দিন থাকিয়া ১২ই মে, ১৯৪১ সন ঢাকা 


লইয়া দেরাদুন রওনা হই। পথে আমরা একদিনের জন্য কাশীতে 
শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 
আতিথ্য গ্রহণ করি। এই সময় কাশীর সুপ্রসিদ্ধা সিদ্ধিমার শ্রীচরণ 
দর্শনের সৌভাগ্যও আমাদের হয়। তিনি হারারবাগে একখানি 
ছোট বাড়ীতে থাকিতেন। তাহার কাছে মাত্র একজন সেবক, 
শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক ব্রহ্মচারী থাকিতেন। এই সিদ্ধিমাই আমাদের 
আশ্রমের অভয়, কেশব ব্রহ্মচারী এবং মৌনী-মার গুরু । 
সিদ্ধিমাকে আমি পাঁচ সাত বৎসর পৃবের্ব একবার দর্শন 
করিয়াছিলাম। কিন্ত তখন তাহার মুখদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় 
নাই, কেন না তখন তিনি অবগুষ্ঠনাবৃতা থাকিতেন যদিও তাহার 
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বয়স তখন চল্লিশের GRA ছিল। এবার মাকে অন্যরূপে 
দেখিলাম-__গৈরিকবসনা, যোগাসনে আসীনা, ধ্যানস্থ মূর্ত্তি। 
আমাদের সঙ্গে সিদ্ধিমার এক বালক শিষ্য (সীতারাম) ছিল। 
. তাহার সহিত মা প্রথমে আলাপ আরম্ভ করিলেন। কথায় কথায় 
ঢাকার দাঙ্গার কথাও উঠিল। আমি দাঙ্গার বিবরণ মাকে কিছু 
‘কিছু বলিলাম, শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন এবং যাহারা এই 
দাঙ্গার ইন্ধন যোগাইতেছে তাহাদের ভবিষ্যৎ যে উৎকট যাতনাময় 
তাহাও বলিলেন | আমি মাকে বলিলাম» “মাঃ অনেক মহাপুরুষের 
নিকটই শুনিয়া আসিতেছি যে সত্যযুগ আগত প্রায়, কিন্তু আমরা 
ত দেখিতেছি যে অনাচার, অবিচার, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মানুষের 
আসুরিক বৃত্তিগুলিই যেন পূর্ণমূর্তিতে এখন বিরাজ করিতেছে। 
ইহার মধ্যে ত সত্যযুগের কোনই আভাস মিলিতেছে না।” মা 
বলিলেন, “হা, সম্মুখে খুব একটা ভাল সময় আসিতেছে। তবে 
এখন ত ধ্বংসের সময় | ধ্বংস না হইলে কিছুই হইবে, না । মিটমাট 
এখন কিছুই হইবে না; কারণ এই অবস্থায় মিটি, হইলে ত 
সবই রহিয়া গেল। তাই ধ্বংস চাই। ইহার পর GILT ভাল 
সময় আসিতেছে” 

মার সঙ্গে এইরূপ আলাপ কিছুক্ষণ হইল । সকালবেলা 
. আমরা মার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বেলা এগারটার সময় 
আমাদের দেরাদুনের গাড়ী। কাজেই অকল্পক্ষণ আলাপ করিয়া 
আমাদের বিদায় লইতে হইল। 

দুপুরবেলা আমরা গোপীবাবুর বাসায় স্নান আহার সমাপন 
করিয়া দেরাদুন রওনা হইলাম। মাত্র কয়েক ঘন্টা আমরা কাশীতে 
ছিলাম; কিন্তু এই অল্প সময়ে গোপীবাবু আমাদের যেরূপ আদর 
N করিলেন তাহা বাস্তবিকই বর্ণনাতীত। এই agen ব্যক্তিটির 
সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছেন তীহারাই ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং 
অসামান্য সারল্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। 

কাশী হইতে রওনা হইয়া আমরা ১৫ই মে, বেলা নয়টার 
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সময় দেরাদুন কিষণপুর আশ্রমে পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে আশ্রম 
পাঁচ মাইল দূরে, মুশৌরীর পথে | আশ্রমটি রাস্তার পার্খেই অবস্থিত। 
ইহা আধুনিক ATT তৈয়ারী, একটি বড় দোতলা বাড়ী, উহাতে 
ছোট বড় সাত আটটি ঘর আছে। বাড়ীটির সম্মুখে একটি গাড়ী 
বারান্দা (Portico) | মাঝে হলটি বেশ বড়। এইখানেই কীর্তনাদি 
হয় এবং এখানে শ্রীশ্রী মায়ের দুইটি খুব বড় ছবি আছে। হলঘরের 
চারিদিকেই, বারান্দা এবং বারান্দার চারি কোণে চারিটি নাতিবৃহং 
ঘর। দোতলার উপরে দুইটি ঘর এবং বারান্দা আছে। তবে হলঘরের 
উপরে ক্লোন ঘর নাই। এতদ্যতীত রান্না এবং ভাড়ারের জন্য 
উত্তরদিকে কতকগুলি ছোট ছোট ঘর আছে। তাহা ছাড়া স্বানাগার, 
পায়খানা, জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত 
আছে। মোট কথা দূর হইতে দেখিলে আশ্রমটিকে একটি আধুনিক 
বাঙ্গলোর (bungalow) মত দেখা IIN I 

এবার শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব দেরাদুনে হইয়াছে। পৃবর্বদিন 


A (অর্থাৎ ১৪ই মে, ১৯৪১ সন) উৎসব শেষ হইয়াছে। উৎসব 


উপলক্ষ্যে আশ্রমে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। শেষদিনে 


১০: অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। এখনও কেহ কেহ আছেন। আমরা 


আশ্রমে পৌঁছিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দজী, মন্মথ বাবু, রুমা দেবী, 
শিশির (রাহা) ব্রহ্মচারী, হরিরাম যোশী, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক 
শ্যামাপদ বাবু, ভূপতিবাবু প্রভৃতিকে দেখিতে পাইলাম | ভূপতিবাবু 
আশ্রমের বারান্দার ডানদিকের ঘরটিতে ছিলেন | আমাদিগ্কেও 
তিনি এ ঘরে নিয়া গেলেন। সেখানে আরও অনেক লোক 
দেখিলাম। কেহ কেহ আজই চলিয়া যাইবেন বলিয়া আমরা এ 
ঘরে বিছানা-পত্র রাখিলাম। 

ভূপতিবাবু তখনই আমাদিগকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে লইয়া 
গেলেন (আমরা নীচে হে বেন 
তাহার উপরের ঘরেই ছিলেন। সিঁড়ি দিয়া..উপরে উঠিলেই 
শ্রীশ্রীমায়ের থাকিবার ঘর। আমাদিগকে দেখিয়া ' মা হাসিয়া 
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. ভক্তদিগের মঙ্গলপ্রশ্ন করিলেন। আমাদিগকে পথশ্রান্ত দেখিয়া 


RAR করিতে আদেশ করিলেন। 
স্নানাদি সমাপন করিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামীজী প্রভৃতির সহিত 
আলাপ করিতেছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে শ্রীশ্রীমা 
একখানি বেগুনী রংয়ের দাসী শাড়ী পরিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া 
সকলকে দেখাইতেছেন। শুনিলাম শাড়ীখানি সোলনের রাণী মাকে 
দিয়াছেন। একটু পরেই মা শাড়ীখানি খুলিয়া ফেলিলেন এবং 
আমাদিগকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সব কাপড় পরিলে 
মনে আনন্দ হয় বুঝি? তাহা না হইলে লোকে ইহা পরে কেন? 
আমিও শাড়ীখানি পরিয়া খুব হাসিয়াছি।” এইরূপ দুই একটি কথা 
বলিয়া মা উপরে চলিয়া গেলেন। 


পুর্ণত্বের পরিচয় 
আহারাত্তে আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বিকাল প্রায় 
. পাঁচটার সময় মা হলঘরে আসিয়া বসিলেন। উৎসব উগলাক্ষ্যে 
যাহারা আসিয়াছিলেন তাহারা আজই চলিয়া যাইবেন। মন্মথবাবু, 
. শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশী এবং আরও অনেকেই. একে একে রওনা 
হইয়া গেলেন। ইহাদিগকে যাইতে দেখিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামীজী 
বলিয়া উঠিলেন, “সকলেই চলিয়া গেল ।” ইহা শুনিয়া মা হাসিয়া 
বলিলেন, “যখন বলা হইতেছে যে সকলেই চলিয়া গেল, তখন 
এক অর্থে বুঝিতে হইবে যে কিছুই যায় নাই; কারণ যাওয়া আসা 
ত নাই। সকল জিনিষ সকল স্থানে সকল সময়ই আছে। পূর্ণত্বের 
মধ্যে ‘আছে’ বা “নাই? ইহার কোন কথাই সত্য হয় না, অথবা 
সবই সত্স। অখণ্ডভাবে দেখিলে এই জিনিষ আছে, এই জিনিষ 
নাই ইহা বলা চলে না। কারণ যাহা আছে তাহাও নাই, আবার 
যাহা নাই তাহাও আছে। যাহা পূর্ণ তাহা সমস্ত ভাবেই পূর্ণ! 
পূর্ণের অংশও যেমন পূর্ণ, আবার সমগ্র ভাবেও সেইরূপ পূর্ণ; 
যেমন তুমি একটি বড় আলো হইতে একটি বাতি জ্বালাইয়া নিলে। 
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এখানে বাতিটি জ্বালান হইল বলিয়া বড় আলোর শক্তির কিছুমাত্র .- 
হ্রাস হইল না। আবার এ বাতির মধ্যেই এ বড় আলোর সমস্ত. 
শক্তি বা গুণ পূর্ণভাবে আছে। 

“আবার দেখ, তুমি এক হইয়াও বহু খণ্ডভাবে আছ। 
এক ব্যক্তিই পিতা, পুত্র, স্বামী, ভাই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে : 
থাকিতে ACA! এই সব খণ্ড-খণ্ড ভাবের জন্য তাহার একত্বের 
কোন হানি হয় না। আবার খণ্ড-খণ্ড ভাবগুলিও পূর্ণ। তোমরা 
বল না যে একটি বালুকণাতে Rae আছে? প্রত্যেক 
অণুপরমাণুতে যদি বিশ্বব্রন্মাণ্ড থাকে তবে “ইহা নাই’, “উহা নাই? 
একথা বলা চলে না। সেইজন্য বলি যে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখিলে 
সকলেই চলিয়া গেল ইহা বলা চলে না। অখণ্ড ভাবে দেখিলে 
সৃষ্টি প্রলয় নাই, অথবা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সবই যুগপৎ আছে।” 

প্রজ্ঞানন্দ ব্রন্মচারী। তবে সত্যের পরিমাপ কি? 

মা। (হাসিয়া) সত্যের পরিমাপ সত্যই । যাহা কিছু সবই. 
AS | 

ব্রন্মচারীজী। সব কিছু সত্য হইতে পারে না, যেমন 
অশ্বডিস্ব, শশকশৃঙ্গ, এগুলি ত আর সত্য নয়? 


মা। (হাসিয়া) উহাও সত্যঃ কারণ এমন অনেকে আছেন 
যাহারা “অশ্বডিম্ব' কথাটি যদি বলেন তবে উহা দেখাইয়া দিতেও 
পারেন | মহাপুরুষেরা ইচ্ছমত সব কিছুই করিতে পারেন | আবার 
অবস্থা ভেদে এ কথাও বলা চলে যে “অশ্বডিন্ব'* 
“শশকশৃঙ্গ”-__এসব কথাই মিথ্যা। অর্থাৎ যে অবস্থায় থাকিয়া 
লোকে বলে যে অশ্বডিম্ব মিথ্যা সে অবস্থায় বাস্তবিকই উহা মিথ্যা। 

আমি। আমি শুনিয়াছি যে যাহা নাই তাহা নাকি আমরা 
কল্পনাও করিতে পারি AT! 

মা। হা। 

আমি। তবে “অশ্বভিম্ব”১ “শশকশূঙ্গ” কথা হয় কেমন 
করিয়া? 


Sri Sri /878102118/96১৬1 Collection, Varanasi 


a হইয়াছে। 


600. In Puba খা -অনিন্দময়ী০প্রসিক্ষণ০৷। 


১: মা। স্থল দৃষ্টিতে অশ্বভিম্ব না থাকিলেও কল্পনাতে উহার 
- অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ স্থুলরূপে উহা মিথ্যা হইলেও কল্পনাতে 
"1" উহা সত্য। কল্পনাতে অশ্বডিম্ব আছে বলিয়াই অশ্বভিম্ব কথাটি 


এমন সময় সোলনের রাজা ও রাণী মোটর লইয়া 


ee আসিলেন; মাকে লইয়া তাহারা বেড়াইতে যাইবেন। মা তাহাদের 


সঙ্গে বেড়াইতে গেলেন। আমরাও আশ্রম হইতে রাস্তায় বাহির 
হইয়া পড়িলাম। 

রাত্রিতে আহারের পর কিছুক্ষণের জন্য মার কাছে গিয়া 
বসিলাম। ডুঙ্গার জমিদার শের সিং মহাশয়ের স্ত্রী ও মেয়ে 
আসিয়াছেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকও মার কাছে বসিয়া আছেন। আজ 
দুপুরে মা এক দৃশ্য CR দর্শন করিয়াছেন, সেই কথা মা হাসিয়া 
হাসিয়া বলিতে লাগিলেন মা বলিলেন, “আজ দেখি কি প্রকাণ্ড 
এক জলাশয়, এই জলাশয়কে তোমরা BA ভাবেও লইতে পার 


re . অথবা ভাবের দিক দিয়াও লইতে পার ৷ হরিরাম ডুবিয়া যাইতেছে। 


প্রায় আধ হাত পৰ্য্যন্ত জলের নীচে তাহার মাথা ডুবিয়া গিয়াছে। 
তাহার এক সঙ্গী, AMS বল আর গুরুই বল, তীরে দাঁড়াইয়া 
-“* নিরুপায় ভাবে এই দৃশ্য দেখিতেছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে 
-.. হরিরামকে রক্ষা করিবার তাহার শক্তি নাই। সে যদি রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করেও তবে হরিরামের দশা তাহারও হইবে । আরও দেখি 


. .. কি এ জলাশয়ের তীরে দাঁড়াইয়া এ শরীরটা এ দৃশ্য দেখিতেছে 


এবং ধীরেনও এখানে আছে। এই শরীরের মুখ হইতে হঠাৎ 
‘বাঁচাও’ “বাঁচাও” এই শব্দ বাহির হইল এবং এ শব্দের সঙ্গে 
সঙ্গে একটি মনুষ্য দেহ সৃষ্ট হইল এবং উহা অক্রেশে হরিরামকে 
মুহূর্ত মধ্যে উদ্ধার করিল। যে জলাশয় এতক্ষণ দৃশ্যতঃ অগম্য 
বলিয়া মনে হইতেছিল এ লোকটির নিকট উহা কোন বাধাই 
সৃষ্টি করিতে পারিল না। চিল যেমন ছোঁ মারিয়া অক্লেশে মাছ 
ইত্যাদি লইয়া যায় এ লোকটিও সেইভাবে হরিরামকে জল হইতে 
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যে দেখে”? 
এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন | FE 
আমি। ও জলাশয়ের যায়ে বারি 
তোমার সঙ্গে ছিলেন? 
মাহা! 


উদ্ধার করিল। এই লিউ মা বাল কিলা তই কলি: 7 


পারে? 
মা। একাধিক হইতে পারে। 
আমি। এঁ সব সূক্ষ্ম দেহ চলাফেরা করিয়া যে সব কর্ম্ম 
করে তাহার ফলভোগ কি স্থুল দেহের করিতে হয়? 
মা। হা, হয়। 
আমি। স্থুলের সম্বন্ধ বিহীন হইয়া সৃক্ষ্রদেহ যে কর্ম্ম করে +: 
তাহাত স্কুলের নিকট অজাতা জারি 
ভোগ হইবে কেন? : 
মা। তাহাও হয়। 


আমি। একটি লোকের এইরূপ PETE কতটি হইতে .:+::... 


আমি | ভাগবতে এক খষির গল্প আছে। তিনি একদা ধ্যানন্থ, 
ছিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাকে চোর মনে করিয়া অন্যান্য 
শূলে চড়াইয়া দেয়। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি নিজেকে শুলের উপর 
দেখিয়া খুব ক্রুদ্ধ হন এবং যম রাজের নিকট গিয়া তাহার এপ - 


শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যমরাজ তাহাকে বলেন যে» তিনি 
বাল্যকালে একটি ফড়িংকে কষ্ট দিয়াছিলেন বলিয়া তাহার এই 
শাস্তি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া খষি এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে 
পাতি io Se sin a 
এই খধিবাক্য সত্য হয় তবে আমরাই বা অজ্ঞানকৃত কর্মের 
ফলভোগ করিব কেন 7 | 
মা। উহাও সত্য 
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এমন সময় সোলনের রাণী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। সোলনের রাজা ও রাণী শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব 
উপলক্ষ্যে দেরাদুন আসিয়াছিলেন। আগামীকল্য তাঁহারা চলিয়া 
: যাইবেন। সেইজন্য রাণীমা রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিয়াছেন। আমাদের আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইল | আমরা 
মায়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। 


. gat জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৮ সন, শুক্রবার (ইং ১৬1৫।৪১) 


প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া শ্রীশ্রী মায়ের কাছে গিয়া বসিলাম। 
শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞানন্দ ব্রন্মচারী মহাশয় এবং আরও কয়েকজন তখন 
মার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। নানা কথার পর ব্রহ্মচারী 
মহাশয় শ্রীশ্রী মায়ের শারীরিক কুশল প্রশ্ন করিলেন। মা বলিলেন, 
“এখন ত শরীরটা ভালই আছে।* 
[ও ব্রহ্মচারী। আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি 
' যে ঘোরাফেরার জন্যই শরীর খারাপ হয়। আপনার ত ঘোরাফেরা 
লাগিয়াই আছে। 

মা। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে ঘোরাফেরা শরীর 


OS খারাপ হওয়ার কারণ নয়। ইহাতে অনেক সময় শরীর খুব ভালই 


থাকে | আসল কারণ আমার খেয়াল হইতেছে এই যে, এই শরীরের 


eats: ত কোন একটা ধরার্বাধা ভাব নাই, তাই অনেক সময় এই শরীরের 


' রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইহাদের (অর্থাৎ ভক্তদের) উপর ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। ইহারা এই শরীরের পক্ষে যখন যাহা দরকার মনে 
করে তাহা করিয়া যায়। যখন ইহারা খাইতে দিতেছে, খাইতেছি, 
শুইতে বলিতেছে শুইতেছি; ঠাণ্ডা বলিয়া গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া 
দিতেছে, গরম কাপড়ই গায়ে দিয়া আছি। এই সব ব্যাপারে এ 
শরীর হইতে কোনই বাধা আসিতেছে না। ইহাদের সেবার ফলে 
যখন এই শরীরটা একেবারে অসুস্থ হইয়া পড়ে তখন আবার 
এই শরীরে আপনা আপনি অন্য ভাব উপস্থিত হয়। তখন অন্যের 
ইচ্ছামত এই শরীরটা কিছু গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে AT! 
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এই শরীরের ব্যবস্থা তখন এই শরীরটাই করে। যেমন জল খাইতে 
চাহিলাম, কেহ ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিল, তখন উহা আর গ্রহণ 
করিতে পারিলাম না। বলিলাম, “গরম জল দাও? শরীর থাকিবে 
বলিয়াই বোধ হয় এরূপ ব্যবস্থা আরম্ভ হয় | যখন উহা হয় তখনই 
দেখি যে শরীরটা সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। আবার এমন হয় যে, 
যদি কেহ এই শরীরের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারে সে যদি 
এই শরীরের ভার নেয় তখনও শরীরটা ভাল থাকে । জ্যোতিষ ' . 
এই শরীরের ভাব কিছু কিছু বুঝিত এবং সেই বুঝিয়াই আহারাদির ' 
ব্যবস্থা করিত। তখন কিন্তু এই শরীরটা বেশ ভাল ছিল৷ 


বিদ্যাপীঠ স্থাপন 

এবার শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসবের পর কিষণপুর আশ্রমকে 
বিদ্যাপীঠে পরিণত করা হইয়াছে, অর্থাৎ এখন হইতে এখানে 
থাকিয়া অল্পবয়স্ক ব্রন্মচারিগণ লেখাপড়া শিক্ষা করিবে। সমস্ত 
ধর্মাবলম্বী লোকের ছেলেরাই এখানে থাকিয়া সৎশিক্ষা লাভ 
করিতে পারিবে। সোলনের রাজা সাহেব এই বিদ্যাপীঠের যাবতীয় 
ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একটি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। এই i 


বোর্ড শিক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত করিবে এবং মাঝে মাঝে রাজা ১ 


সাহেবের নিকট তাহাদের কার্য্যাবলীর বিবরণ পেশ করিবে | রাজা 
সাহেব বোর্ডের প্রস্তাবানুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা PACT l 

আজ সকালবেলায়ও রাজা সাহেব আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন। তাহার এবং অন্যান্য বিদ্যার্থীদের সম্মুখে প্রজ্ঞানন্দ 
ব্রহ্মচারী মহাশয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা 
করিলেন। এই বক্তৃতার পর রাজা সাহেব শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া 
বিদায় লইলেন। 


অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ হয় কিনা' 
ইহার পর গতকল্য যে আলোচনা অসম্পূর্ণ ছিল আমি 
সেই কথা উঠাইলাম। আমি মাকে বলিলাম, “মা, কাল যে তুমি 
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বলিলে যে, অজ্ঞানকৃত PAIS ফলভোগ হয় তাহা কিন্ত আমি 
বুঝিতে পারি নাই। জ্ঞানকৃত কর্মের ফলভোগ হইতে চরিত্রের 
সংশোধন হয়; কিন্তু অজ্ঞানকৃত পাপের শাস্তি হইলে উহার কোন 
অর্থই থাকে AT! উহা শুধু শান্তি ভোগ করা মাত্র। 

“তারপর দেখা যায় যে পাখী প্রভৃতি অজ্ঞান জীবকে অনেক 
সময় রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি SAT নাম শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহারা 
উহার অর্থ গ্রহণ না করিয়া নিরস্তর উহা আবৃত্তি করিয়া যাইতে 
থাকে। এই আবৃত্তির ফল যে তাহারা ভোগ করে তাহা ত মনে 
হয় না; কারণ শাস্ত্রে নাকি আছে যে মনুষ্য জন্মের পৃরের্ব কর্মফল 
বলিয়া কিছু নাই এবং মনুষ্যজন্ম গ্রহণ না করিয়া কেহ মুক্ত হইতে 
পারে AT | কাজেই পাখীদের SAT নাম আবৃত্তি মানুষের আবৃত্তির 
মত ফলদায়ক নয়। শান্ত্রবাক্য এবং সাধারণ বুদ্ধির দিক্‌ দিয়া দেখিলে 
অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের ফলভোগ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।” 

a: মা। দেখ, অজ্ঞানকৃত BUNS ফলভোগ হয় এবং হয়ও 
০ না। ইহা দুইই সত্য । একটু চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। 
তুমি যে কাল খষির গল্প উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলে, অজ্ঞানকৃত 
কর্ম্মের ফলভোগ হইলে খষিবাক্য মিথ্যা হইয়া যায় সে কথাও 


ঠিক। বাস্তবিক খষিবাক্য মিথ্যা হইবার নয়। সেইজন্যই ত দেখিতেছ '' 


যে, শিশুর অপরাধ আমরা অপরাধ বলিয়া গণ্য করি না। শিশু 
যদি অজ্ঞান অবস্থায় কাহাকেও বধ করে সেজন্য কি আমরা শিশুকে 
ফাসি দেই, না জেলে পাঠাই ? শিশুকে যে ক্ষমা করিবার আমাদের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাহা এ খাষিবাক্যের জন্যঃ কারণ খাষিত্ব 
আমাদের মধ্যেই আছে। সমস্তই সবর্বব্যাপক কিনা । কাজেই 
আমাদের খধিত্ব হইতে বলি যে, অজ্ঞানকৃত কর্মের ফলভোগ 
নাই এবং সেই অনুসারে কাজও করি। 

““আবার দেখ, অজ্ঞান শিশু যদি আগুন স্পর্শ করে তবে 
কি তাহার হাত পুড়িয়া যায় না? কাজেই অজ্ঞানকৃত কর্মের 
ফলভোগ যে একেবারেই হয় না এ কথা তুমি বলিতে পার না। 
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তাই বলা হয় যে সব কিছু সব সময়ই MEINA | 

“তারপর পাখীর ““রাধাকৃষ্ণ* নাম করার কথা যে বলিলে 
এবং পাখীদেহে কর্মফল নাই যে বলিলে সাধারণ ভাবে উহা 
সত্য | কিন্তু অনেক MA ত WAS মানুষও হইতে পারে এবং 
দেহটা তাহার পাখীর হইলেও জ্ঞান তাহার স্পষ্টরূপেই থাকিতে 
পারে। সে ক্ষেত্রে নাম করিলে যে ফল হয় না এ কথা বলা. 
চলে না। 

“তারপর দেখ, টিয়াপাখী মাত্রই PENN বলে না। যে 
কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে, বুঝিতে হইবে যে তাহার 
কৰ্ম্মফল এমন ছিল যাহার জন্য তাহার নিজের বুলি ট্যা-ট্যা ছাড়িয়া 
এখন FRAT করিতে হইতেছে। এখানেও কর্মফল দেখা যায়। 
Q নাম করা যে একেবারে বৃথা যায় তাহাও বলিতে পার না; 
কারণ তোমরাই বল যে হেলায়, অশ্রদ্ধায় নাম করিলেও নামের 
ফল হয়। 

“আবার দেখ, পশুদেহে মুক্তি নাই একথা যেমন সত্য, 
আবার পশুদেহেও মুক্তি হইতে পারে একথাও সেইরূপ সত্য। 
কারণ অখণ্ডভাবে দেখিলে দেখিবে যে সব কিছুই সব সময় 
ASI | তবে সাধারণতঃ আমরা অখণ্ডভাবে দেখিতে অভ্যস্ত 
নই এবং অধিকারী না হইয়া অখণ্ডভাবে কিছু দেখিতে যাওয়াও 
ঠিক নয়; কারণ তাহাতে বিশৃঙ্খলা বেশী হইবে | সেইজন্য লোককে 
কর্মের উপদেশ দেওয়া হয় । ভগবানের কৃপায় যে কোন মুহুর্তে 
যে কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। শান্তি এবং আনন্দ যখন লোকের 
লক্ষ্য তখন À উদ্দেশ্যে কর্ম করা ভাল; কারণ কর্ম্ম করিলে 
কৰ্ম্মফল হিসাবে উহার কিছু কিছু পাওয়া যাইবেই। তবে পূর্ণতা 
লাভ ভগবৎ কৃপা ভিন্ন হইতে পারে না।'কর্ম্মের দ্বারা পূর্ণতা 
লাভ হয় না। তাহা হইলে ত ভগবান কৰ্ম্ম দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া 
পড়েন!” 
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জ্যোতিষবাবূর জীবনের পরিবর্তন 

ছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন, 
“বিধিমত পূজা অর্চনা করিয়া যে অবস্থা লাভ করা যায় তাহা 
কিন্ত অনেক সময় মহাপুরুষদের দৃষ্টি এবং স্পর্শমাত্রেও হইতে 
পারে। সেখানে পূজা ইত্যাদি কিছুরই দরকার হয় AT! তাই বলিয়া 
বাহার পুজার সংস্কার থাকে তাহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে 
বলা হয় না। পূজার ভিতর দিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে বলাই 
ভাল। ভগবৎ কৃপা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। সেইজন্য বলা 
হয় যে সব সময় সব কিছু ASIA! এ শরীরের ভিতর দিয়াও 
ভগবৎ PAT অনেক কিছু অনেক সময় প্রকাশ পাইয়াছে। এ 
সব প্রকাশ কিন্ত স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে; কাহারও উপরোধেঃ 
অনুরোধে হয় নাই। 

“জ্যোতিষের সংসারে যে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল তাহাও 
2 জাতীয় একটি ঘটনা হইতে। যেদিন জ্যোতিষকে আমার সোনার 
তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হইল। এ হার প্রহণের 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্বপাক খাওয়া এবং ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত লক্ষণ 
প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। ইহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী আর এ 
সব সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মধ্যে এক বিরুদ্ধ ভাব জাগিয়া 
উঠিল। বাস্তবিক এইরূপই হয়। স্বামী স্ত্রী একভাবের না হইলে 
এই বিপদ! একে অন্যের ভাবের সঙ্গে যখন সামঞ্জস্য দিয়া চলিতে 
না পারে তখনই বিরুদ্ধ ভাব জাগিয়া উঠে এবং পদে পদে একে 
অন্যকে বাধা দিতে চায়। এই বাধা সৃষ্টি করার ভাব ক্রমেই তীব্র 
হইতে আরম্ভ করে। জ্যোতিষের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল। 
জ্যোতিষের নিকট মাতাজীর (অর্থাৎ জ্যোতিষবাবুর স্ত্রীর) 
ব্যবহারের কথা শুনিয়া আমি অনেক সময় জ্যোতিষকে বলিতাম 
যে, সে যেন মাতাজীকে বুঝাইতে চেষ্টা করে। জ্যোতিষ যদিও 
আমার আদেশ অনুযায়ী তাহা করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু ফল 
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হইত বিপরীত। জ্যোতিষ আমাকে বলিত, “মা, বুঝাইতে চেষ্টা 
করিলে কি হইবে? বুঝাইতে গেলে সে আরও উপ্রমূর্তি হইয়া 
ara 1’? t 

“আমার এ সোনার হার গ্রহণের পর হইতেই জ্যোতিষের 
সৃতার পৈতা ধারণের ইচ্ছা প্রবল হয় এবং সে পৈতা গ্রহণ করিয়া 
একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাখিয়া তাহার সাহায্যে অতি নিষ্ঠার সহিত 
সন্ধ্যা-আহিক করিতে থাকে । এইরূপে ক্রমেই তাহার সংসার 
বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। সে তখনও চাকুরী করিত 
সত্য এবং পরিবার প্রতিপালনও করিত, কিন্তু উহা সকলই ছাড়া 
ছাড়া ভাবে। উহার সহিত তাহার ভাবের কোন যোগ ছিল না। 
সেই সময় সে সকাল বেলা আমাকে লইয়া রমণার মাঠে বেড়াইত 
এবং তাহার ভাবের নানা কথা আমাকে বলিত। আবার একটা 
মজা দেখ, যদিও জ্যোতিষের আধ্যাত্মিক উন্নতি তাহার স্ত্রীর মধ্যে 
এক বিষম ক্রোধ ও আক্রোশের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে স্বামী হইতে 
পৃথক করিয়া ফেলিল, কিন্তু সৎসঙ্গের প্রভাব যাইবে কোথায় ? 
জ্যোতিষের সঙ্গগুণেই আবার তাহার স্ত্রীর মধ্যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস 
প্রভৃতি সৎগুণের আবির্ভাব হইল। উহার ফলেই সে ভগবান 
ব্ৰহ্মচারীকে গুরু করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত তাহার সমস্ত আদেশ 
পালন করিতে লাগিল। তোমরাও ত দেখিয়াছ যে গুরুর উপর 
জ্যোতিষের স্ত্রীর কেমন শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস ছিল।” 

আমি। মা, শুনিয়াছি, জ্যোতিষবাবু নাকি মানসসরোবরের 
তীরে তোমার প্রদত্ত এ হার ত্যাগ করিয়াছিলেন ? 

মা। হা, সে কি হইয়াছিল তাহা বলিতেছি__কৈলাসের 
জ্যোতিষ, ভোলানাথ প্রভৃতি আমার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেই 
মানসসরোবরে গিয়া পৌছিয়াছিল। এখানে পৌঁছিয়াই জ্যোতিষের 
তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সে কাহাকেও না বলিয়া একা একা 
গিয়া মানস সরোবরের জলে স্নান এবং তর্পণাদি করিয়া নিজে 
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নিজেই Rae সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সে ভাবিয়াছিল যে কেহ আসিয়া 
বাধা দিবার পৃবের্বই সে মানসসরোবরের পাহাড়ের এক BACI 
গিয়া লুকাইয়া বাকী জীবন কাটাইবে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কার্যে 
পরিণত হইবার পুবের্বই ভোলানাথ তাহাকে উলঙ্গ অবস্থায় 
মানসসরোবরের তীরে ধরিয়া ফেলে। সে তখন ভোলানাথকে 
প্রণাম করিয়া তাহার মনের AK প্রকাশ করে। কিন্তু ভোলানাথ 
তাহাকে কোথায়ও যাইতে না দিয়া তাহাকে কাপড় পরিতে বাধ্য 
করে এবং আমার কাছে লইয়া আসে । আমি জ্যোতিষকে লইয়া 
আবার মানসসরোবরের তীরে যাই। এখানে সে আমাকে নয় 
AST জল পান FAR ইহা বোধ হয় তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের 
একটি অঙ্গ ছিল। তারপর আমার পায়ে এ সোনার হার এবং 
তাহার পৈতা রাখিয়া সে বলিল, “মা, আমাকে অনুমতি দাও 
আমি 2 দূরের পাহাড়ের এক নির্জন গুহায় গিয়া একাকী বাস 
করি।” আমাকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার কোন সঙ্কোচ বা কষ্ট 
বোধ ছিল না। এ সময় তাহার ভাবটা ছিল এই যে» মা ত কোন 
শরীরে নিবদ্ধ নন, মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্ব্বত্রই ছড়াইয়া আছেন। 
কাজেই কোন অবস্থাতেই মা ত্যাগ হইতে পারে না। আমি এঁ 
সোনার হার এবং পৈতা তুলিয়া জ্যোতিষের হাতে দিয়া বলিলাম, 
এখন এগুলি তোর কাছে থাক।»৮ পরে তাহাকে লইয়া 
মানসসরোবরের তীরে বেড়াইতে লাগিলাম। এ সময় আমার মুখ 
হইতে হঠাৎ কতকগুলি মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল । জ্যোতিষ উহা 
শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া ফেলিল এবং এ মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ 
করিল। জ্যোতিষের তখন যে অবস্থা তাহাতে তাহার কিছুর প্রতিই 
আসক্তি নাই। এই অবস্থায় দেহ থাকে না, কারণ করণীয় কিছুই 
নাই। ইহার পর জ্যোতিষের যে অসুখ হইল উহা উপলক্ষ্য মাত্র। 
কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। সে মাঝে মাঝে বলিত যে, ইচ্ছা 
করিলেই সে দেহত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু এ ভাবে দেহত্যাগ 
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করিলে, উহা হইত ইচ্ছাকৃত, কিন্তু সন্ন্যাসের পর যে তাহার 
দেহত্যাগ হইল উহাই হইল স্বাভাবিক ভাবে ত্যাগ । দেহত্যাগ্ের 
ইচ্ছা তাহার অনেক দিন হইতেই হইয়াছিল তারাগীঠে যে একবার 
তাহার মরণাপন্ন অবস্থা হইয়াছিল উহাও তাহার ইচ্ছার জন্যই ৷”? 

মাকে এই সময় আহারের জন্য উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল | 
আমরাও ন্নানাহারের জন্য নীচে নামিয়া আসিলাম। 


জ্যোতিববাবুর পরমগতি 

বিকাল বেলা যখন আবার মার কাছে গিয়া বসিলাম তখন 
মা নিজ হইতেই জ্যোতিষবাবুর কথা তুলিলেন। মা বলিলেন, 
“তখন তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে জ্যোতিষের যে অবস্থা 
ছিল না। কৈলাস হইতে ফিরিবার পথেই তাহার অসুখ হইল! 
একটি ভাল ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতেছিল। চিকিৎসাতে 
অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল AT জ্যোতিষ ক্রমেই খুব দুর্বল 
হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে তাহার উ্থানশক্তি রহিত হইল এবং 
কথাও খুব অস্পষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু মৃত্যুর ACH কথার অস্পষ্টতা 
কাটিয়া গিয়াছিল এবং পটাপট অনেক কথাই বলিয়াছিল। ইহা 
দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছিল যে, জ্যোতিষের অবস্থার বুঝি 
পরিবর্তন হইল এবং এ যাত্রায় সে রক্ষা পাইয়া গেল। আবার 
কেহ কেহ মনে করিল যে এই পরিবর্তন আর কিছুই নয় দীপ 
নিভিবার পৃবের্ব শেষ আলো | ডাক্তার রোগীর নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া 
অন্য ঘরে গিয়া কাদিতে লাগিল । ডাক্তার ছিল একজন মুসলমান; 
কিন্ত সে যে ভাবে জ্যোতিষের চিকিৎসা এবং সেবা করিয়াছে 
সে ভাবে কাহাকেও সেবা করিতে বড় দেখা যায় না। সে বার 
বার আসিয়া জ্যোতিষকে দেখিয়া যাইত এবং প্রয়োজন হইলে 
জ্যোতিষকে মলমৃত্র ত্যাগ করাইতে সাহায্য FAS | ভিজিটের টাকা 
সে নিত না। একদিন সকলে ধরিয়া বসিল যে তাহাকে টাকা 
নিতেই হইবে, কারণ চিকিৎসাতে অর্থব্যয় হইলে অনেক সময় 
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ভোগ কাটিয়াও যায়। জ্যোতিষের হাত দিয়া তাহাকে টাকা দেওয়া 
হইল | হাত পাতিয়া সে এঁ টাকা গ্রহণ করিল সত্য, কিন্তু যাইবার 
সময় জ্যোতিষের বালিশের নীচে উহা রাখিয়া গেল। এদিকে 
হরিরাম প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা জ্যোতিষের শেষ 
সময় উপস্থিত দেখিয়া বলিয়াছিল, “ভাইজী, আমাদিগকে কিছু 
বলিয়া যান? জ্যোতিষ তখন স্পষ্ট ভাবে বলিল, “মা আর আমি 
এক, আমরা সকলেই এক,” পরে তাহার সন্ন্যাস মন্ত্র আবৃত্তি 
করিয়া এবং “মা” শব্দটি শেষ উচ্চারণ করিয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। 
এত লোক যে জ্যোতিষের মুখের কাছে ছিল এক খুকুনী ব্যতীত 
এ সন্ন্যাস মন্ত্র আর কেহ শুনিতে পাইল না। 

“দেহত্যাগের কিছু পূর্ব্বে জ্যোতিষের গলা হইতে সেই 
সোনার হার ও পৈতা খুলিয়া ফেলিতে বলিলাম। উহা জ্যোতিষের 
জামার নীচে ছিল। তখন জামা খুলিয়া উহা বাহির করা সম্ভব 
ছিল না, তাই কাচি দিয়া জামা কাটিয়া উহা বাহির করা হইল। 

আমি ৷ তুমি হার আর পৈতা খুলিয়া ফেলিতে বলিলে কেন? 

মা। (হাসিয়া) উহার বিশেষ কোন অর্থ ছিল না। তবে 
জ্যোতিষ এগুলি পূ্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিল শুধু আমার কথায় 
সে এগুলি নিজের কাছে রাখিতে সম্মত হয়। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে 
এ জিনিষগুলি আমার কাছে আনিয়া তাহাকে এগুলি রাখার দায় 
হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম। অবশ্য অনেকে অনুমান করিয়াছিল 
যে, এ ভাবে জিনিষগুলি যদি আমি না আনিতাম তবে উহা আবার 
জ্যোতিষের বন্ধনের কারণ হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ 
জ্যোতিষের যে অবস্থা' হইয়াছিল তাহাতে এগুলি তাহার কোন 
বন্ধনই সৃষ্টি করিতে পারিত না। 

আমি | জ্যোতিষবাবু যে মৃত্যুর পৃবের্ব বলিলেন, “মা আর 
আমি এক; আমরা সকলেই A? § aS কথাগুলি কি ভাব হইতে 
বলিলেন? 

.মা। তখন তাহার সকল জিনিষের মধ্যেই একাত্ম বোধ 
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আসিয়া গিয়াছিল। 

আমি। উহাকেই কি স্বরূপ উপলব্ধি বলে 17 

মা। এ জাতীয় প্রশ্ন পৃবের্বও হইয়াছে। জ্যোতিষের মৃত্যুর 
পর অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, জ্যোতিষের নির্বাণ লাভ 
হইয়াছে কি না। তখন আমি স্পষ্ট করিয়া কোন উত্তর দেই নাই, 
কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে ইহারা ধরিয়া নিয়াছে যে, 
জ্যোতিষের নিবর্বাণ লাভ হইয়াছে। জ্যোতিষের গতি সম্বন্ধে আমি 
গোপীবাবাকে প্রথম বলি। পরে আরও দুই একজনকে বলিয়াছি, 
তোমাকেও বলিতেছি___জ্যোতিষের দেহত্যাগের পর তাহার সহিত 
আমার তিনবার দেখা হইয়াছে। তিনবার তাহাকে তিনরূপে 
যেমন দেখিয়াছিলাম, দেহত্যাগের পর প্রথম ঠিক সেইরূপেই: 
দেখি,__-তীব্র বৈরাগ্যের ভাব, স্থানটাও মানসসরোবরের মত 
জায়গা-বিস্তীর্ণ মাঠ পড়িয়া আছে, দূরে পবর্বতগুলি দেখা 
যাইতেছে; এ সব পৰ্ব্বত লক্ষ্য করিয়া জ্যোতিষ উলঙ্গ শরীরে 
ছুটিয়া চলিয়াছে। এই শরীরটাও সেখানে দীড়াইয়া আছে এবং 
এ শরীরটার পাশ দিয়াই সে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এদিকে তাহার 
কোন লক্ষ্য নাই। একবার যদিও সে ঘাড় বাঁকাইয়া এ শরীরের 
দিকে তাকাইল, কিন্তু এ দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য। মনে তাহার তখন মাত্র 
একটি ভাব, তাহা হইতেছে কোন প্রকারে এ দূর পবর্বতের গুহায় 


সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হয়। তখন তাহাকে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে 
দেখি। সেই সময় গঙ্গচরণবাবুর স্ত্রী আমার কাছেই ছিল। সে 
জ্যোতিষকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু না দেখিয়াও সে আমাকে 
বলিল» “মা, আমার মনে হইতেছে. যে জ্যোতিষ এখানে আছে। 
আমাকে সে খুব ভালবাসিত বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ মনে 
হইতেছে ।” আমি অবশ্য তাহার কথার কোন জবাব দিলাম না, 
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কিন্তু চাহিয়া দেখি জ্যোতিষ তখনও আমার পাশে এক পায়ে ভর 
করিয়া দাড়াইয়া আছে এবং অন্য পা’টি পেছন দিকে ভাঙ্গিয়া 
রাখিয়াছে। 

“তৃতীয় বার যখন জ্যোতিষের সঙ্গে দেখা হয় তখন তাহার 
অন্য এক রূপ। উহা প্রথমবারের রক্তমাংসযুক্ত শরীরের মত নয়, 
দ্বিতীয়বারের মত জ্যোতিৰ্ম্ময় রূপও নয়, উহা কতকটা ধোঁয়ার 
মত। তোমরা উহা দেখিলে কিছুই ঠিক করিতে পারিতে না, কিন্তু 
আমি বুঝিলাম যে, জ্যোতিৰ এইরূপেই এবার আসিয়াছে। ধীরে 
Qa সে এই শরীরের সহিত মিশিতে আসিতেছিল তখন আমি 
তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, “যতদিন এই শরীর আছে ততদিন 
খেয়াল হইলে এই শরীরের সঙ্গে পৃথক ভাবে ব্যবহার হইবে I” 
সেও ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। পরে এই শরীরের অণুপরমাণুর 
সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়া গেল। জ্যোতিষের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল 
তাহাই পূর্ণ হইল। আমার সঙ্গে যখন তাহার প্রথম দেখা হয় 
তখন আমি ঘোমটা দিয়া থাকিতাম এবং কুণ্ডলী দিয়া বসিয়া, 
তবে লোকের সঙ্গে কথা বলিতাম। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম 
দিন সে আমাকে ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় সিদ্ধাসনে বসা 
দেখিয়াছিল। আমার মুখ সে দেখিতে পায় নাই, শুধু হাতের 
এবং পায়ের সামান্য একটু অংশ দেখিয়াছিল মাত্র। কিন্তু উহা 
দেখিয়াই সে মনে মনে বলিয়াছিল, “এবার এই চরণেই নিজকে 
শেষ করিয়া RII” কাজেও তাহাই হইল | 


দাদামহাশয়ের মৃত্যু ও চরম গতি 
মা আবার বলিতে লাগিলেন, “এ শরীরের বাবার মৃত্যুর 
পরেও এইরূপ হইয়াছিল। জ্যোতিষ যে বৎসর মারা যায় সেই 
বৎসরের ১২ই অগ্রহায়ণ সে এই শরীরের সঙ্গে মিশিয়া যায়। 
আর তোমাদের দাদামহাশয় মিশিয়া যান ৫ই মাঘ। 
“তোমাদের ত মনে আছে A, তোমাদের দাদামহাশয় 
আমার সঙ্গে Teas গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে কলিকাতায় 
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আসেন। এ শরীরের তখন বাংলাদেশে যাওয়ার কোন কথাই 
ছিল না। কিন্তু দেখ কেমন যোগাযোগ | ভোলানাথের লীড়াপীড়ির 
জন্য আমাকে তারাপীঠে আসিতে হইল এদিকে তোমাদের 
দাদামহাশয় খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া 
যতীশ (গুহ) প্রভৃতি আমাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য 
তারাপীঠে আসিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, আমি অমুক 
দিন কলিকাতা যাইব; কিন্তু ডাক্তার কবিরাজের কথা শুনিয়া 
ইহাদের মনে হইয়াছিল যে দাদামহাশয় ততদিন বাঁচিয়া থাকিবেন 
না। কাজেই আমাকে জোর SAMA কলিকাতায় লইয়া CNA 
অবশ্য ইহাদের সঙ্গে আমার পূর্ব্বেই কথা হইয়াছিল যে, আমি 
ঘরে প্রবেশ করিব না, বাহির হইতে তোমাদের দাদামহাশয়কে 
দেখিয়া চলিয়া আসিব | কাজেও তাহাই হইল | কলিকাতা পৌছিয়া 
তোমাদের দাদামহাশয়কে উঠান হইতে দেখিয়াই আমি বিড়লা 
মন্দিরে চলিয়া আসিলাম। পরদিন তারাপীঠে ফিরিয়া যাওয়ার কথা | 
রওনা হইবার AC সকাল বেলা আবার তোমাদের দাদামহাশয়ের 
সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন সেখানে 
আরও কয়েক ঘর গৃহস্থ থাকিত। সকাল বেলা সকলেই উননে 
আগুন দিয়াছে। আমি যখন এঁ বাড়ীতে CH তখন বাড়ীখানা 
ধোঁয়াতে অন্ধকার ছিল। আমি উঠানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তোমরা 
ত জান যে তোমাদের দাদামহাশয় এ শরীরটাকে নিজের মেয়ে 
ছাড়া আর কিছু মনে করিতেন না। কিন্তু এদিন তাহার ভাবের 
পরিবর্তন দেখিলাম। তিনি বিছানায় শুইয়া শুইয়া এ শরীরটাকে 
দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, তবুও 
তিনি “মা”, ‘ar বলিয়া ডাকিতেছেন আর দেখিতে চেষ্টা 
করিতেছেন। তখন' আমাদের বিদায়ের সময়। আমার মুখে কিছু 
দিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। কাজেই কেহ তোমাদের দাদামহাশয়ের 
এই নূতন ভাবটি লক্ষ্য করিল না। ইহার পর আমরা তারাপীঠে 
চলিয়া আসিলাম। SANS হইতে আমরা আবার কাশী রওনা 
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হইলাম। আমরা যখন বর্দ্ধমানে কাশীর গাড়ীর জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলাম তখন আমি অথগ্ডানন্দজীকে কিছু বলিয়া তোমাদের 
দাদামহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে পাঠাই। যদি সময় মত বাবাজী 
রওনা হইত তবে হয়ত মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাদের দাদামহাশয়ের 
সহিত দেখা হইত। অবশ্য এরূপ ইঙ্গিতও তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল 
যে তাহার সহিত দেখা হয়ত নাও হইতে পারে। বাবা কোন 
কারণে সময় মত গিয়া পৌছিতে পারিল AT | আমরা কাশী পৌছিয়া 
খবর পাইলাম যে তোমাদের দাদামহাশয় মারা গিয়াছেন। দেখা 
গেল, আমি তারাপীঠ হইতে কলিকাতা যাইয়া যেদিন তাহার সহিত 
দেখা করিব বলিয়া বলিয়াছিলাম সেইদিনই তাহার মৃত্যু হইল। 

“ইহার পর অর্থাৎ ৫ই মাঘ আবার তোমাদের দাদামহাশয়ের 
সহিত দেখা হয়। তাহাকে দেখিলাম এক অদ্ভুত সাজে । উলঙ্গ 
এক ফকিরের মূর্তি, মাথায় ফেট্কা বাধা। দেখ, সবই কেমন 
সুন্দর | জীবিতাবস্থায় তোমাদের দাদামহাশয়ের যখন রাগটাগ হইত 
তখন অনেক সময় তিনি বলিতেন, “আমার কি? আমি মাথায় 
ফেট্কা বাঁধিয়া একদিকে চলিয়া যাইব ।” তাহার মাঝে মাঝে ফকির 
হইয়া যাইবার ইচ্ছা জাগিত বলিয়া বোধ হয় তাহার এ ভাবের 
মূর্তির সহিত দেখা হইল। কিন্তু এ মূর্তি যতই আমার দিকে আসিতে 
লাগিল ততই ধোঁয়ার আকার ধারণ করিতে লাগিল । পরে ধীরে 
ধীরে এ শরীরের সহিত মিশিয়া গেল। 

“তোমরা মনে করিও না যে কেবল তোমাদের জানাশুনা 
লোকই. কেবল এ শরীরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তোমাদের 
অজানা লোকও কিন্তু এই শরীরের সহিত মিশিয়া franca” 

এই সকল কথার পর শ্রীশ্রী মায়ের সম্মুখেই নরেনবাবু 
একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেন। নরেনবাবু বলিলেন, 
“কৈলাস যাওয়ার প্রাক্কালে শ্রীশ্রী মা এবং ভোলানাথ প্রভৃতি 
নৈনীতাল গিয়াছিলেন। সঙ্গে আমরাও অনেকে ছিলাম। মার সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা আলমোড়া পর্য্যন্ত যাইব ইহা ছিল আমাদের ইচ্ছা। 
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একদিন নৈনীতালের ধর্ম্মশালায় আমরা বসিয়া আছি, রান্নার 
যোগাড় চলিতেছে, এমন সময় মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “চল, 
একটু বেড়িয়া আসা AF 17? এই বলিয়া মা চলিতে আরম্ভ করিলেন। 
আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। নৈনীতালের হৃদের ধারে কিছুক্ষণ 
বেড়াইয়া মা বলিলেন, “এখন ফেরা যাক্‌।” তদনুসারে আবার 
সকলে ফিরিলাম। ফিরিবার পথে এক গাছের নীচ দিয়া সকলে 
যাইতেছি, এমন সময় গাছ হইতে একটি চড়াই পাখী হঠাৎ মাটিতে 
পড়িল। আমাদের মধ্যে একজন পাখীটিকে হাতে লইয়া মার 
চোখের সম্মুখে ধরিল। মা করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে পাখীটির দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। পাখীটিও মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে 
করিতে চিরশান্ত হইয়া গেল। এইরূপ একটি MPSA ঘটনা 
দেখিয়া আমরা মাকে বলিলাম, “মা, এটা ত আকস্মিক কোন 
ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। এই পাখীটির মৃত্যু এবং এই সময়ে 
তোমার এখানে উপস্থিতি নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন যোগাযোগ 
আছে ।* মা সংক্ষেপে বলিলেন, “পাখীটি দর্শনপ্রার্থী হইয়াছিল 1”? 


সিদ্ধিদাতা গণেশের আগমন 

এমন সময় খুকুনীদিদি মাকে “গণেশের আগমন বৃত্তান্তটি 
বলিতে অনুরোধ করিলেন। ঘটনাটি এবার রায়পুর আশ্রমে 
হইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে মা শুইয়াছিলেন, খুকুনীদিদি, 
পরমানন্দ স্বামীজী এবং অভয় শ্রীশ্রী মায়ের কাছে বসিয়াছিলেন, 
এমন সময় মা দেখিলেন যে, গণেশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন | 
তাহার বেশ বৈষ্ণবের মত- গলায় PHB, হাতে একটি ঘটি বুলান। 
কপালে স্বরূপ ছিল না। প্রথমে দেখিলে গণেশ বলিয়া বুঝা যায় 
না। পরে »গণেশের আকৃতি পূর্ণভাবে প্রকাশ হইল | তিনি কিছুক্ষণ 
করজোড়ে মার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে ঘরের চৌকাঠের 
কাছে গিয়া বসিলেন। মা উপস্থিত সকলকে প্রণাম করিতে 
বলিলেন | কিছুক্ষণ পর সগণেশও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া 
গেলেন। | 
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সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া মাকে বেড়াইতে লইয়া 
যাওয়া হইল। বুনী, খুকুনীদিদি প্রভৃতি সঙ্গে গেলেন। 


ইরা জ্যৈষ্ঠ) ১৩৪৮ সন; শনিবার (ইং ১৭।৫1৪ ১) 

আজ সকালে স্নানাদি শেষ করিয়া মার কাছে গিয়া বসিলাম। 
গতকল্যের আলোচনাই আবার উত্থাপন করিলাম | মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “মা, তুমি গতকল্য জ্যোতিষবাবু এবং দাদামহাশয়ের 
সম্বন্ধে বলিয়াছিলে যে তাহারা তোমার দেহের সঙ্গে মিশিয়া 
গিয়াছেন। এই মিশিয়া যাওয়ার অর্থ কি? তাহাদের সত্তা কি 
একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে? 

মা। তাহাদের সত্তা কিরূপ? 

আমি। জ্যোতিষ নামে যে খণ্ড সত্তা ছিল তাহা কি লোপ 
পাইয়াছে? 

মা। খণ্ড সত্তা থাকিলে মিশিয়া যায় কেমন করিয়া? 

আমি। কেন? মিশিয়া যায় আবার পৃথক্‌ থাকে, ইহা কি 
যুগপৎ হইতে পারে না? খণ্ড ও অখণ্ড ভাবে কি যুগপৎ থাকা 
যায় না? ৃ 

মা। খণ্ড অখণ্ড ভাবে যুগপৎ থাকাকেই মিশিয়া যাওয়া 
বলে। উহাই স্বরূপ লাভ। এ অবস্থায় কি থাকে এবং কি থাকে 
না তাহা কিছুই বলা যায় না। এ অবস্থায় সবই থাকে আবার 
কিছুই থাকে না। 

আমি। এই যে স্বরূপলাভ ইহা কি ঈশ্বরত্ব লাভের পরে 
হয়? 

মা। নিশ্চয়। ঈশ্বররত্ব লাভ করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি লয়, অনুগ্রহ 
নিগ্রহের ক্ষমতা লাভ করিয়াই পরে স্বরূপে স্থিতিলাভ করে। তবে 
কতক্ষণ এই ঈশ্বরত্ব থাকে তাহা অবশ্য সাধকের উর্ঘগতির বেগের 
উপর নির্ভর করে। 

আমি | কাল আরও বলিয়াছিলে যে, কেবল যে আমাদের 
চেনাজানা লোক তোমার দেহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এমন নয়, 


RE ore. j ; 
Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


-A 


৪8১০2 


CCO. In Barbas aA Gs neo 


_ আমাদের অপরিচিত লোকও তোমার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। 

মা। হা। 

আমি। আচ্ছা, তাহারা আমাদের অপরিচিত হইলেও 
তোমার এই স্থুলদেহের সহিত কি তাহাদের পরিচয় ছিল? 

মা। না। 

আমি। তবে তাহারা তাহাদের ইষ্টদেবের সঙ্গে না মিশিয়া 
তোমার সঙ্গে মিশিলেন কেন? 

মা। ইষ্টদেবের সঙ্গে মিশা হইলেই হইল। ইষ্টদেবে কি 
নাই ? উহাতেও আমি আছি আবার আমার মধ্যেও ইষ্টদেব আছেন। 
তোমাদিগকে ইতিপুবের্ব বলিয়াছি যে, সব সময় সবখানে সব 
কিছু আছে। 


মন্ত্রচেতন্য ও দীক্ষা 

আমি। মা, মন্ত্রচৈতন্য কাহাকে বলে? 

মা। মন্ত্রচৈতন্য কেমন ? ধর, যেন আমি তোমাকে “বাবাঃ 
বলিয়া ভাকিলাম, তুমি অমনি উত্তর দিলে। নাম নামী অভেদ 
কিনা, তাই নাম ধরিয়া ডাক দিলে নামী সাড়া দেয়। মন্ত্র উচ্চারণ 
মাত্রই. যদি মন্ত্রদেবতা বা ইষ্টের সহিত সাক্ষাৎকার হয় তবে সেই 
মন্ত্রকে চেতন মন্ত্র বলা যায়। ইহাই মন্ত্রচেতন্য। 

আমি | এই যে মন্ত্রদেবতা বা ইষ্ট সাক্ষাৎকারের কথা বলিলে 
ইহাই বা কেমন? সাধক কি নিজকে ইষ্ট হইতে আলাদা দেখেন, 
না নিজকে ইষ্টের মধ্যে দেখেন ? 

'_ মা। প্রথম প্রথম সাধক নিজকে 28 হইতে আলাদা 
দেখিলেও মন্ত্রদেবতা বা S84 যখন VE প্রকাশ হইতে আরম্ভ 
হয় তখন সেই তত্ত্বের মধ্যে সাধক নিজেকেও দেখে | সেইজন্য 
বলা হয় না যে দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিতে হয়? ইষ্টপূজা 
করিতে গিয়া সাধক তখন নিজকেই পূজা করে । অর্থাৎ ইষ্ট আর 
সাধক তখন এক হইয়া যায়। 

আমি। শুনিয়াছি সদ্গুরু যখন দীক্ষা দেন তখন তিনি 
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মন্ত্রকে চেতন করিয়া দেন। চেতন মন্ত্রের অর্থ তুমি এইমাত্র বলিলে 
যে সেই মন্ত্রই চেতন যাহার উচ্চারণমাত্র দেবতার প্রকাশ হয়। 
কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে আমরা মন্ত্র জপ করিয়া যাইতেছি কিন্তু 
কোন দেবতা ত প্রকাশিত হইতেছেন না। তাহা হইলে কি আমরা 
বুঝিব যে আমাদের মন্ত্র চেতন করা হয় নাই? 

মা। না, তা’ কেন? দীক্ষাও অনেক রকমের হয়। এক 
হইয়া যায়। এই দীক্ষা প্রাপ্তি মাত্র শিষ্যের যে পঞ্চভূতের দেহ 
আছে উহা পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় এবং সে একেবারে স্বরূপে 
স্থিতিলাভ করে। ইহাকেই চরম দীক্ষা বলে। 

“মহাপুরুষ বা AGF হইতে যে দীক্ষা হয় তাহাকে মধ্যম 
দীক্ষা বলা চলে | এখানে গুরু নিজ শক্তি মন্ত্রে দিয়া উহা শিষ্যকে 
দান করেন। এ দীক্ষার ফলে শিষ্য ধীরে ধীরে সংস্কার মুক্ত হইয়া 
পরে স্বরূপে স্থিত হয়। এইরূপে সংস্কার মুক্ত হইতে কিছু সময় 
লাগে। কেহ কেহ বলেন যে অন্ততঃ তিন জন্মের মধ্যে শিষ্য 
মুক্ত হয়। সদ্গুরুর এই মন্ত্রশক্তি শিষ্য উপলব্ধি করিতে না 
পারিলেও উহা কাজ করিতেছে। সেইজন্য বলা হয় যে সদ্গুরুর 
আশ্রিত শিষ্য কোন কাজ করুক বা না করুক তাহাতে তাহার 
উন্নতির কোন ব্যাঘাত হয় না। তবে মন্ত্র পাইয়া সে যদি জপ 
তপ করে তবে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি উপলব্ধি করিতে পারে” 

“আর এক রকম দীক্ষা আছে যাহাকে সাধারণ দীক্ষা বলা 
যাইতে পারে» যেমন কুলগুরুর দীক্ষা | এখানে কুলগুরুর ত এমন 
কোন ক্ষমতা নাই যে, সে উহা মন্ত্রের সঙ্গে যোগ করিয়া দিবে, 
কিন্ত তবুও প্রত্যেক মন্ত্রেরই একটা নিজস্ব শক্তি আছে। কারণ 
প্রত্যেক TAS সিদ্ধ। কোন না কোন সময়ে এই মন্ত্র জপ করিয়া 
কেহ না কেহ সিদ্ধ হইয়াছেন। কাজেই মন্ত্রের এই অন্তর্নিহিত 
শক্তি শিষ্যকে চালিত করিতে থাকে । তবে ইহার গতি খুব ধীর 1” 

“ইহা ছাড়া বার বার দীক্ষারও ব্যবস্থা আছে। যেমন গুরু 
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এক মন্ত্র দিলেন, উহা জপ করিয়া শিষ্য একটু উন্নত হইলে পরে 
তাহাকে আরও উন্নত করিবার জন্য আবার অন্য মন্ত্র দিলেন। 
এইরূপ চরম দীক্ষা পাইবার পৃবের্ব বহুবার দীক্ষা হইতে পারে। 
এই যে ক্রম দীক্ষা ইহা শিষ্যের ভিতর কালক্রমে স্বতঃই স্ফুরিত 
হইতে পারে, অর্থাৎ গুরু যে প্রথম দীক্ষা দিলেন উহাই শিষ্যকে 
এক স্তর হইতে অন্য স্তরে লইয়া যাইতে যাহা দরকার তাহা 
সময় মত PIA মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে । আবার এমনও 
হয় যে গুরু নিজে প্রকট হইয়া শিষ্যকে বার বার দীক্ষা দিয়া 
তাহাকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারেন | গুরু দেহে নাই 
বলিয়া যে ক্রম দীক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় তাহা নয়। কারণ গুরু 
কখনও মৃত হইতে পারেন না। সময় মত এবং প্রয়োজন মত 
সৰ্ব্বদাই তিনি নিজকে প্রকট করেন 1” 


৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ সন, রবিবার ইং ১৮৫৪১) 

আজ সকালবেলা মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখিলাম 
মা প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে লইয়া আনন্দ করিতেছেন 
এখানে পরমানন্দ স্বামীজী প্রভৃতি আরও অনেকে উপস্থিত আছেন। 
প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় শীঘ্রই NAN যাইবেন। মা তাহাকে 
নিজের এক জোড়া আলোয়ান দিলেন যাহা আলোয়ান রূপেও 
ব্যবহার করা যায় আবার আলখাল্লা রূপেও ব্যবহার করা যায়। 
কি ভাবে উহা করিতে হয় তাহা পরমানন্দ স্বামীজীকে বুঝাইয়া 
বলিতে বলিলেন। দেখিলাম অতি সহজেই এই জোড়া 
আলোয়ানখানা একটি আলখাল্লাতে পরিণত করা গেল। ব্রহ্মচারী 
মহাশয় এই আলোয়ান পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। 

ইহার পর মা একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমি 
ভূপতিবাবু ও মনোমোহনের সহিত দেরাদুন সহরে চলিয়া গেলাম, 
উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীমায়ের ভোগের জন্য কিছু ফল কিনিয়া আনা | 

দেরাদুন হইতে ফিরিতে বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল। 
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আশ্রমে পৌছিয়া মার ঘরে গিয়া দেখি যে মা শুইয়া আছেন 
এবং পরমানন্দ স্বামীজী “সাধন সমর” পুস্তক পাঠ করিতেছেন। 
আসিয়াছেন। পাঠ সমাপন হইলে মা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, “আজ রবিবার বলিয়া বুঝি মেয়েটাকে দেখিতে 
আসিয়াছ? রবিবার ছুটির দিন, ইহাকে সবর্বভাবে ছুটির দিন 
করিতে চেষ্টা করিবে | এখানে ত বিদেশের বাড়ীতে আছ। সপ্তাহের 
ছয়টা দিন বিদেশের বাড়ীর কাজে দিলে বাকী একটা দিন আসল 
বাড়ীর কাজের জন্য রাখিবে। সে দিন লোভের জিনিষ খাইবে 
না, দিবানিদ্রা যাইবে না, সংবাদপত্রাদি পড়িবে না। সবর্বক্ষণ নিজের 
আসল বাড়ীর কথা চিন্তা করিতে চেষ্টা করিবে ৷”? 

এই সময় ভোজনের জন্য মাকে নীচে লইয়া যাওয়া BVT | 


সবীজ দীক্ষা এবং নির্ব্বীজ দীক্ষা 

বিকালবেলা মার কাছে বসিয়া গতকল্য দীক্ষা সন্বন্ধে যে 
আলোচনা হইয়াছিল তাহাই আবার উত্থাপন করিলাম। মাকে 
বলিলাম, “মা, গতকল্য তুমি দীক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছ, 
যেমন উত্তম বা চরম দীক্ষা, মধ্যম দীক্ষা এবং সাধারণ দীক্ষা 1’? 

মা। হা, এ যে ভাগ করা হইয়াছে ইহা দীক্ষার গতির 
উপর লক্ষ্য করিয়া | দীক্ষা কিন্তু অনেক প্রকারের হইতে NTA | 

আমি। সবীজ এবং নিবর্বীজ দীক্ষা কাহাকে বলে? 

মা। উহাকে নিরাকার এবং সাকার দীক্ষাও বলিতে পার। 
আবার এক অর্থে নির্ব্বীজও বলা যায় যে, এই দীক্ষার প্রভাবে 
শিষ্য বীজ বা সংস্কার শূন্য হইয়া পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা 
শিষ্যের সমস্ত সংস্কার ধুইয়া মুছিয়া তাহাকে স্বরূপে পৌছাইয়া 
দেয়। সবীজ দীক্ষারও চরমলক্ষ্য তাহাই; তবে উহা শিষ্যকে বিভিন্ন 
আকার বা মূর্তির ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া শেষে এঁ সংস্কারমুক্ত 
অবস্থায় পৌছাইয়া দেয়। 

আমি। নিব্র্বাজ দীক্ষায় যদি সমস্ত সংস্কার একেবারে ধ্বংস 
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হইয়া যায় তবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় কিরূপে? 

মা। পরমপদ বা স্বরূপ অবস্থা যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে 
কিছুরই ধ্বংস নাই। তোমাকে পুবের্বও বলিয়াছি যে, এ অবস্থায় 
কি আছে এবং কি নাই তাহা কিছুই বলা যায় না। 

আমি। মা, এখন তুমি বড় গোলমেলে কথা বলিতেছ। 
অখণ্ড ভাবের কথায় আমাদের কোন বিষয়েরই স্পষ্ট ধারণা হয় 
না। একটা দিক্‌ লইয়া কথা বলিলে ভাল হয়। বুঝিলাম যেন 
স্বরূপে বা অখণ্ড অবস্থায় সবই. সম্ভব; কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া 
দিয়া কি ভাবে গুরু পরম্পরায় সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে 
কিছু বল। এই সব সম্প্রদায় সৃষ্টির মূলে কি কোনরূপ সংস্কার 
বা বাসনা নাই? 

মা। তোমার হয়ত মনে থাকিতে পারে যে কাল কথা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলাম যে, লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসার ভাব অনেক 
সময় সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায় এবং উহাই পরে নানাভাবে প্রকাশিত 
হয়। এমনও দেখা যায় যে কাহারও মধ্যে সমাধির সমস্ত ক্রিয়াই 
বর্তমান আছে অথচ তাহার বাহ্যিক প্রকাশ নাই। সমাধির যাহা 
উপায় নাই, অর্থাৎ সমাধি হইলে শরীর সাধারণত: যে ভাবে 
বিকল হইয়া পড়িয়া থাকে, সে সব লক্ষণ নাই। আবার কাহারও 
মধ্যে এ সব শারীরিক লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায়। ইহার কারণ 
এই যে, তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা এবং প্রশংসার ভাব যাহা সূক্ষ্মভাবে 
থাকে তাহার ফলেই সমাধি এবং বিভূতির এরূপ বাহ্যিক প্রকাশ 
হয়। যদিও এই সব ভাব সম্বন্ধে তোমরা মোটেই সচেতন নও» 
কিন্তু ভাবটি আছে বলিয়াই এরূপ প্রকাশ হইতেছে এবং লোকে 
উহা দেখিয়া তোমাদিগকে সম্মান করিতেছে। কিন্ত যদি কাহারও 
মধ্যে এ ভাব মোটেই না থাকে তবে তাহার বিভূতি ইত্যাদি লাভ 
হইলেও উহার বাহ্যিক প্রকাশ হইবে না। সেইরূপ প্রতিষ্ঠা এবং 
প্রশংসার ভাব হইতেও আচার্য্য এবং সম্প্রদায় সৃষ্টি হইতে পারে। 


Sri Sri Anandamayee বি, Varanasi 
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আবার স্বভাবের গতি হইতেও আচার্য্য বা গুরু হইতে পারে। 

আমি। যে আচার্য্য স্বভাবের প্রেরণা হইতে হন তাহা দ্বারা 
বোধ হয় কোন সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় না। 

মা। না, তাহা হইবে কেন? সে আচার্য্য হইতেও সম্প্রদায় 
সৃষ্ট হয়। দেখ, যদি এক মন্ত্রে বা এক ভাব হইতেই সব হইত 
তবে এত সব মন্ত্র হইল কেন? ইহার কারণ এই যে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে এবং লোকের বিভিন্ন প্রয়োজন বোধে আচার্যগণ আসিয়া 
মুক্তির ভিন্ন ভিন্ন পথ বলিয়া গিয়াছেন। তাই এই সব সম্প্রদায়। 

আমি | আচার্য্েরও কি একটি স্তর আছে? 

মা। হা, অবস্থা বিশেষে কেহ কেহ আচার্য্যের অধিকার 
লাভ করেন। তবে তাই বলিয়া যে তাহারা চিরদিনই আচার্য্য হইয়া 
থাকেন তাহা নয়। উহা হইতে তাহারা আরও Gre চলিয়া যাইতে 
পারেন, তখন তাহাদের স্থান অন্য একটি যোগ্য ব্যক্তি আসিয়া 
অধিকার করেন। 

আমি। Atha দীক্ষার অর্থ কি ইহা হইতে পারে না যে, 
যে দীক্ষার ফলে লোকে অভীষ্ট লাভ করিয়া নিজে আর কোন 
শিষ্য করেন না, অর্থাৎ 2 দীক্ষার বীজ আর শিষ্য পরম্পরায় 
চলিয়া আসে না। আর সবীজ দীক্ষা হইল সেই দীক্ষা যে দীক্ষার 
বীজ শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসে | 

মা। হা, তাহাও হইতে ANTA | 

আমাদের পুবের্বাক্ত আলোচনা যখন চলিতেছিল তখন 
এতদ্দেশীয় কয়েকটি ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন | আমাদের আলোচনাও বন্ধ হইয়া গেল | আগত ব্যক্তিদের 
মধ্যে একজনকে অসুস্থ বলিয়া মনে হইল । তাহার আত্মীয়-স্বজন 
এবং তিনি মাকে তাহার শরীরের অবস্থা বলিতে লাগিলেন। তাহার 
শরীর নাকি খুবই অসুস্থ। বুকে এক প্রকার ব্যথা হয় যাহাতে 
তিনি খুব কষ্ট পান। কত চিকিৎসা করাইয়াছেন, কত ওষধ 
খাইয়াছেন তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। এই সব কথা বলিয়া 
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তিনি মাকে বলিলেন, “মা, এখন আমি তোমাকেই আমার ডাক্তার 
করিলাম ৷? 

“তোমাকেই আমার ডাক্তার করিলাম*__ এই কথা 
কয়েকটি মা হাসিয়া দুই একবার আবৃত্তি করিলেন। পরে কিছুক্ষণ 
নীরবে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন-___““দেখ, বাবা, এ শরীর এক 
ওষধ ছাড়া অন্য কোন ওষধের কথা বলে না। AK রোগের 
একমাত্র ওষধ হইল ভগবানের নাম। তাহার নাম কর, তাহার 
শরণাপন্ন হও, তাহাতেই সকল ব্যাধি সারিয়া যাইবে 1” 

“দেখ, লোকে যে রোগ শোকাদি ভোগ করে ইহা তাহাদের 
কর্্মফলের জন্য। তোমার এমন কতকগুলি P আছে যাহার 
জন্য এই রোগ যাইতেছে না এবং ওষধেও কোন ফল পাইতেছ 
না। অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকে দুক্রর্ম্ম করিয়া যায় কিন্ত 
তাহার জন্য তাহাদের বৈষয়িক উন্নতির কোন ব্যাঘাত হয় না। 
যদিও দুষ্ধৰ্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ফলভোগ হয় না তথাপি উহার ফল 
থাকিয়াই AT | আমাদের কৃতকর্মের হিসাব পুস্খানুপুল্খ ভাবে রাখা 
হয় এবং সময় মত উহার ফলভোগ করিতে হয়1% 

“এই যে রোগ শোকাদি ভোগ ইহাও ভগবানের কৃপা 
বলিয়া জানিবে। যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া সংসারে 
পাঠাইলেন, আমরা এখানে আসিয়া তাহাকেই একেবারে ভুলিয়া 
গেলাম। তাই মাঝে মাঝে তিনি আঘাত দিয়া আমাদিগকে তাহার 
দিকে লইয়া যান। তাহার নিকট পরম শান্তি, পরম আনন্দ। এ 
শান্তি আর আনন্দ দিবার জন্যই তিনি লোকদিগকে টানিতেছেন। 
যাহার কর্ম্মগুলি খারাপ তাহাকে আঘাতের উপর আঘাত দিয়া 
নিজের দিকে টানিতেছেন; আর যাহার কর্ম্মগুলি ভাল তাহাকে 
কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া প্রেমের সহিত টানিয়া নিতেছেন। কাজেই, 
সংসারে শোক ক্লেশ যাহা দেখ এগুলি তাহারই কৃপা, কারণ 
এগুলির জন্যই লোকের বিষয়ে বিরাগ জন্মে এবং তাহার মন 
ভগবানের দিকে যায়৷”? 
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“আবার দেখ, এখন শরীরের ব্যাধির জন্য চিন্তিত হইয়াছ 
এবং যাহাতে ব্যাধি চলিয়া যায় তাহার জন্য অস্থির হইয়াছঃ কিন্তু 
এই ব্যাধি সারিয়া গেলেই বা কি হইবে ? এক ব্যাধি গেলে কিছুদিন 
পর অন্য ব্যাধি আসিবে, অথবা অন্য কোন শোকের কারণ হইবে | 
সংসারটা যে এইরূপই। তাই বলি যে, সবর্বদা ভগবানকে ডাকিয়া 
তাহাকে পাইতে চেষ্টা কর। একবার তাহাকে পাইলে কোন 
শোকতাপই আসিতে পারিবে না। তখন চিরশান্তি এবং চির 
আনন্দ৷”? 

এই সব কথা বলিয়া মা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমার কি দীক্ষা হইয়াছে?” 

ভদ্রলোক। না। 

মা। কখনও ভগবানের নাম লইয়াছ? রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি যে যে ধর্ম্মগ্রহ্থ আছে তাহা কি পড়িয়াছ? 

ভদ্রলোক | না, রামায়ণ মহাভারতের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু 
পড়ি নাই। 

মা। আচ্ছা, তোমার কি করিতে ভাল লাগে? 

ভদ্রলোক। বিষয়-আশয় লইয়া থাকিতেই ভান্ম লাগে, 
আবার অনেক সময় ভাল লাগেও না। এখন শরীরের জন্য উহাও 
দেখিতে পারি না। 

মা। বাবা, তোমাকে কয়েকটি কথা বলিতেছি. তাহা পালন 
করিতে চেষ্টা করিবে। কোন কিছু আশা করিয়া পালন করিতে 
বলিতেছি না। শুধু তোমার এই মেয়েটির আবদার এই বলিয়া 
পালন করিতে চেষ্টা করিবে। রোজ দুই বেলা খাওয়ার PCR 
ভগবানের নাম করিবৈ। বেশীক্ষণের জন্য নয়, দিনে এক ঘন্টা, 
আধ ঘন্টা করিলেই চলিবে | ভগবানের যে নাম তোমার ভাল 
লাগে সেই নামই করিবে। দুই বেলা খাওয়ার পৃবের্ব যে নাম 
করিবে তাহা একরূপ হওয়া চাই, অন্য সময়ে ভগবানের যে 
কোন নাম করিতে পার। আর রোজই কিছু কিছু সদ্গ্রস্থ পাঠ 
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করিবে। রামায়ণ বল, কি মহাভারত বল, কি ভাগবত বল, উহা 
হইতে কিছু কিছু পাঠ করিবে। যেদিন কাজের ঝঞ্জাটে পাঠ করা 
সম্ভব হইবে না বলিয়া মনে করিবে, সেদিনও নিয়ম রক্ষার জন্য 
অন্তত: একটা লাইন বা দুই চারিটি শব্দ পড়িবে | নিয়মটা ভাঙ্গিতে 
দিবে না। যদি রোগের জন্য তোমার পক্ষে পাঠ করা একেবারেই, 
অসম্ভব হয় (ভদ্রলোকের স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া) তখন মা, তুমি 
পাঠ করিয়া তোমার স্বামীকে শুনাইবে। স্বামী ঘুমাইয়াছে বলিয়া 
পাঠ বন্ধ করিবে না। যতক্ষণ পাঠ করিবার ততক্ষণই পাঠ FAC | 
তুমি স্ত্রী, ধৰ্ম্মপত্নী কি না, তাই waa সহায় হইবে। ধর্ম্মের 
সহায়ক না হইলে আবার erst কি? 

“তারপর ভগবানের ধ্যান করিবে। ধ্যান কিরূপ? না, 
যে ঘরে তুমি থাক সেই ঘরে ভগবানের নানা মূর্তির ছবি টাঙ্গাইয়া 
রাখিবে এবং মাঝে মাঝে উহা দেখিয়া ভাবিবে যে ‘এই সব আমার 
ভগবানের মুর্তি ।” ঘরের মধ্যে সাধু মহাপুরুষদের ছবিও রাখিবে। 
এ সব মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করিয়া তাহাদের ছবির দিকে 
তাকাইলে তোমার হয়ত মনে হইবে» “আহা ! এই সব মহাপুরুষেরা 
ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, কত কষ্ট 
সহ্য করিয়াছেন।* তখন তোমারও 4 সব করিতে ইচ্ছা হইবে। 
তাহা ছাড়া দেবতা এবং মহাপুরুষদের ছবি ঘরে রাখা ভাল, কারণ 
উহারও একটা প্রভাব আছে, এবং এ সব দর্শন স্পর্শন হইতে 
উপকার হয়।” 

“আবার বাহিরে যখন যাইবে তখন যাহা কিছু দেখিবে 
উহাই ভগবানের মূর্তি বলিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে। যেমন 
কোন সুন্দর ফুল দেখিলে, উহা দেখিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিবে, 
“আহা, আমার ভগবান কেমন সুন্দর ফুলের FCS ফুটিয়া 
আছেন!” এইভাবে না দেখিয়া উহা যদি আসক্তির চক্ষে দেখ 
বা ভোগ করিতে চাও তবেই কিন্তু বিপদ; কারণ ভোগ বাসনা 
হইতে চিন্তে দাগ পড়িয়া যাইবে এবং উহা দূর করিতে আবার 
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মাজাঘষার দরকার পড়িবে। প্রথম প্রথম ভগবানের নাম করা 
এবং AMEE পাঠ করা এসব কিছুই ভাল না লাগিতে পারে, কিন্ত 
ভাল না লাগিলেও উহা নিয়ম মত করিতে চেষ্টা করিবে।” 

মা এই সব কথাগুলি এমন মধুর ভাবে হিন্দীতে বলিলেন 
যে উপস্থিত সকলেই উহা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। যে ভদ্রলোকটি 
তাহার রোগের কথা বলিয়া ওষধ নিতে আসিয়াছিলেন তিনিও 
খুব AVS হইয়া চলিয়া গেলেন। এই সব কথাবার্তা বলিতে বলিতে 
সন্ধ্যা হইল | মা একটু বেড়াইতে আশ্রমের বাহিরে গেলেন। 


৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৪৮ সন (ইং ১৯।৫।৪১) 

আজ প্রাত:কৃত্য এবং স্নান সমাপনাস্ত্ে শ্রীশ্রী মায়ের কাছে 
গিয়া বসিলাম। প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এবং আরও কয়েকজন 
তখন মার কাছে ছিলেন। কথায় কথায় যাত্রার সময় দিনক্ষণ 
দেখার কথা উঠিল । মা ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বাবা, যাত্রা করিতে কখন বা কি অবস্থায় দিনক্ষণ দেখিতে হয় ?” 

ব্রহ্মচারীজী। যখন কোন উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করা হয় 
অর্থাৎ কোন প্রাপ্তির আশায় যাত্রা করা হয় তখনই দিনক্ষণ দেখিতে 
হয়। কিন্তু যে যাত্রা উদ্দেশ্যশূন্য তাহাতে দিনক্ষণ দেখিবার কোন 
প্রয়োজন হয় না। 

মা। কেহ যদি ভগবানকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কোন 
নির্জন স্থানে যাইয়া সাধন করিবে বলিয়া যাত্রা করিতে চায় তখন 
কি তাহাকে দিনক্ষণ বিচার করিতে হইবে? 

ব্ৰহ্মচারীজী। পরমার্থলাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে আর 
শুভ সময়ের দরকার হয় না। তখন সমস্ত সময়ই শুভ সময়। 

মা। লোকে যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে তখন ত.কালাকালের 
বিচার করে, শুভ অশুভ তিথিরও বিচার করে, অথচ সন্ন্যাস 
গ্রহণের উদ্দেশ্যই হইল ভগবান্‌কে লাভ PAT | 

ব্রন্মচারীজী। হা, সন্ন্যাস গ্রহণের সময় কালাকাল বিচারের 
বিধি আছে। আর এ সন্ন্যাস ত প্রকৃত সন্ন্যাস নয়। ইহা বিবিদিষা 
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সন্ন্যাস, অর্থাৎ সন্ন্যাসের অবস্থা লাভ করিবার জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ 
করা। 

শ্রীশ্রী মা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথা সমর্থন করিলেন। তিনি 
বলিলেন, “কালাকাল শুভাশুভ বিচার ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ 
মানুষ গুণ বা সংস্কারের মধ্যে থাকে। সংস্কার মুক্ত হইলে এ 
সব বিচার থাকে ATI”? 


ডুঙ্গাতে প্রেতমূর্তি দর্শন 

ইহার পর অন্যান্য কথা আরম্ভ হইল। ব্রহ্মচারী মহাশয় 
ডুঙ্গার কথা উঠাইলেন। একবার GH থাকা কালীন যে একটি 
বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল মা তাহার উল্লেখ করিলেন । ডুঙ্গার জমিদার 
শেরসিং মহাশয় শ্রীশ্রী মায়ের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। তাহার তিনটি 
বিবাহ্‌ হইয়াছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান রাখিয়া 
মারা গেলে তিনি পুত্র সন্তান লাভের জন্য পর পর আরও দুটি 
বিবাহ করেন; Re এখন পর্য্যন্ত তাহার আর কোনও সন্তান 
হয় নাই। শেরসিং মহাশয়ের কন্যা খুব সরলা ও ভক্তিমতী। তাহার 
কনিষ্ঠা স্ত্রীও শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি খুব অনুরক্তা। একবার CAT 
গিয়া শ্ৰীশ্ৰী মা তিনটি লোকের প্রেতদেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
উহাদের মধ্যে একটি অল্প বয়স্ক, দ্বিতীয়টি মধ্যম বয়স্ক এবং তৃতীয়টি 
সেবক বা চাকরের প্রেতদেহ বলিয়া শ্রীশ্রী মায়ের মনে হইয়াছিল | 
মা উহাদিগকে দেখিয়া যখন উহাদের বর্ণনা শেরসিং এবং তাহার 
আত্মীয়-স্বজনের নিকট করিলেন তখন তাহারা ঘর হইতে একটি 
ফটো আনিয়া মাকে দেখাইলেন। উহা দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন' 
যে এ সব লোকের প্রেতমূর্তিই তিনি দেখিয়াছিলেন। তখন তাহারা 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ সব প্রেতের এখানে ঘুরিয়া বেড়াইবার 
কারণ কি? মা বলিয়াছিলেন, “অবশ্যই এই স্থানের প্রতি তাহাদের 
আসক্তি আছে।” তখন প্রকাশ করা হইল যে, মা যে তিনটি 
প্রেতমূর্তি দেখিয়াছেন উহার দুইটি শেরসিং মহাশয়ের ভ্রাতুস্পুত্র 
এবং অপরটি তাহাদের SH | এঁ ভ্রাতুষ্পুত্রদ্য়ের মধ্যে যেটি কনিষ্ঠ 
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সে নাকি জীবিতাবস্থায় শেরসিং মহাশয়ের কন্যাকে এই বলিয়া 
শাসাইত যে তাহার সন্তান যদি এই জমিদারী লাভ করে তবে 
সে তাহাদের রক্তপাত করিয়া ছাড়িবে। তাহার এই জমিদারীর 
উপর যে খুব লোভ ছিল তাহা সুস্পষ্ট এবং সেইজন্যই মৃত্যুর 
পর তাহার প্রেতও এখানে আবদ্ধ হইয়া আছে। 

বিকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, মনে হইতেছিল মুশৌরীর 
পাহাড়টিকে যেন একখানা ধুসর বর্ণের উত্তরীয় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল তবে বর্ষণ তখনও 
আরম্ভ হয় নাই। বিকালে আর কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হইবে 
না এবং সমস্ত সন্ধ্যাকালটা মায়ের কাছে কাটাইতে পারিব ভাবিয়া 
আমরা উপরে মায়ের কাছে গিয়া বসিলাম। 

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর মাকে বলিলাম, “মা, আজও 
দীক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবে কি??? 

মা। যদি ভিতর হইতে আসে তবে করিব। 

আমি। দীক্ষার সময় দেখা যায় যে গুরু কাহাকেও বীজ 
দেন, আবার কাহাকেও শুধু নাম দেন। এইরূপ পার্থক্য করার 
কারণ কি? Ber ও নামের মধ্যে শক্তির কোন প্রভেদ আছে 
কি? 

মা। এক ভাবে উত্তর দিলে বলিব যে, বীজ ও নামের 
মধ্যে শক্তির কোনই ভেদ নাই। শক্তি সম্পন্ন ধীজ এবং শক্তি 
সম্পন্ন নাম উভয়েই শিষ্যকে পরমপদে লইয়া যায়। বীজের মধ্যে 
যেমন গাছ আছে, গাছের মধ্যেও সেইরূপ বীজ আছে। যে নাম 
পাইল সে সময়ান্তরে ধীজও পাইবে | তবে শিষ্যের অধিকার এবং 
সংস্কার বিবেচনা করিয়া গুরু কাহাকেও বীজ এবং কাহাকেও 
নাম দেন। আবার অনেকে নাম হইতে ধীজকে একটু বিশেষ 
শক্তিসম্পন্ন মনে করে। নাম সবর্বসাধারণের জন্য, আর বীজ 
বিশেষ অবস্থার জন্য। নাম অনেক সময় প্রকাশ্য, বীজ অপ্রকাশ্য। 
সেইজন্য কেহ কেহ নাম লাভ করিয়া পরে বীজ পাইলে একটা 
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বিশেষ কিছু পাইয়াছে বলিয়া তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু চরম ফলের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, নাম এবং বীজ একই। 
আমি। মন্ত্রগুলি কি? 

মা। বাঃ! তোমরাই ত বল যাহা মন হইতে লোককে 
ত্রাণ করে তাহাই মন্ত্র। 

আমি। মন্ত্রগুলির সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া ? 

মা। এ সব তোমাদের পুঁথি পুস্তকেই আছে। এই বলিয়া 
মা একটু আলোচনা করিতে গিয়া আবার নীরব হইলেন | এইভাবে 
দেড় ঘন্টা কি দুই ঘন্টা কাটিয়া গেল। এ সময় অন্যান্য কথাও 
চলিতে লাগিল । প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, মা 
তাহাকেও মন্ত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও 
এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন, কিন্তু উহা কাহাকেও তৃত্তিদান করিল 
না। এদিকে বৃষ্টি-বাদল এবং সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া শহর হইতে 
যাইতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যেও কেহ. কেহ কার্য্যান্তরে নীচে 
নামিয়া গেলেন। এই সময় শ্রীশ্রী মা আবার আমার প্রশ্নটি উত্থাপন 
করিয়া বলিলেন, “orl, সকল সময় সকল কথা আমার মুখ 
হইতে বাহির হয় না। কোন ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতির জন্যই, 
হউক অথবা আবহাওয়ার জন্যই হউক মাঝে মাঝে আমার কথা 
বন্ধ হইয়া যায়। মনে করিও না যে, আমি ইচ্ছা করিয়া ইহা 
করি। আপনা হইতেই এইরূপ হইয়া যায়। 

“মন্ত্র সৃষ্টির যে কথা বলিলে তাহা একদিক হইতে বলা 
যায় যে, সৃষ্টি বলিয়া কিছুই নাই। সবই ত আছে, আবার সৃষ্টি 
হইবে কি? আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে সৃষ্টি আছে, নূতন 
এবং পুরাতন সৃষ্টি দুই-ই আছে_ সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে। 
ইহা একই জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ 
এবং নিস্তরঙ্গ অবস্থা। একই জিনিষ যুগপৎ স্থির ও চঞ্চল। সৃষ্টিও 
সেইরূপ | শব্দ লইয়া AH! নাদ বা প্রণবই সৃষ্টির মূল। তোমরা 
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শব্দব্ৰহ্ম বল না? পরম সত্তার স্পন্দন বা কম্পন হইতে যে 
তরঙ্গ বা নাদ হয় উহাই সৃষ্টির আদি। মন্ত্র দেবতা উহাও এ 
নাদ হইতে সৃষ্ট | তোমার মধ্যেই সমস্ত মন্ত্র, দেবতা ইত্যাদি আছে। 
লোক, ধাম এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কথা যাহা তোমরা শুন তাহাও 
এই দেহের মধ্যে আছে। লোকে কথায় বলে না, “যাহা নাই 
পিণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।” এইভাবে দেখিলে মন্ত্রাদি সবই নিত্য। 
আবার অক্ষরের বিভিন্ন সমাবেশ দ্বারা নূতন WHS সৃষ্ট হইতে 
পারে 1” 

এইভাবে মা অনেক সূক্ষ্ম OCGA অবতারণা করিলেন যাহার 
অধিকাংশই বোধগম্য হইল না। বুঝিলাম অনধিকারী হইয়া প্রশ্ন 
করিয়াছি। 


৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৪৮ (ইং ২০।৫।৪১) 

বিকাল বেলা মার কাছে বসিয়া আছি এমন সময় এক 
মোটর গাড়ী চালক আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। আশ্রমের সু 
তাহাকে “মামু” বলেন। লোকটি গুর্খা। তাহার গাড়ীতেই মা 
মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। মা বলিলেন, “মামু যখন আমাকে 
গাড়ীতে তোলে তখন ভাড়া কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে 
বলে, “মা, আপনি যাহা খুশী হইয়া দিবেন তাহাই ABA” কিন্ত 
তাহাকে যখন ভাড়া দেওয়া হয় তখন সে বলে যে উহাতে তাহার 
তেলের খরচও উঠিবে না। এই বলিয়া সবর্বদাই সে বেশী ভাড়া 
আদায় করে। তাহাকে যদি বলা হয় যে, সে ভাড়া অত্যন্ত বেশী 
নেয় তাহার উত্তরে সে বলে, এখান হইতে যদি বেশী না নিব 
তবে কোথা হইতে নিব?” 

মামু নাকি সংস্কৃত শ্লোক বেশ আবৃত্তি করিতে পারে। সে 
যখন মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া লয় তখন মাকে অনবরতই শ্লোক 
GUM থাকে। মা তাহাকে দুই একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া 
আমাদিগকে শুনাইতে বলিলেন। মামু বিনীত ভাবে নিজের মূর্খতা 
নিবেদন করিতে লাগিল । উহা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, “তুমি 
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যে কত বড় পণ্ডিত তাহা সকলেরই জানা আছে এখন ইহাদিগকে 
দুই একটি শ্লোক শুনাও 1”? মামুও-__ “ভাগ্যৎ ফলতি সৰ্ব্বত্ৰ ন 
বিদ্যা ন চ পৌরুষং* এবং গীতা হইতে “বাসাংসি জীর্ণানি”” ইত্যাদি 
কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিল। উহার উচ্চারণ করিবার রকম 
দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। 

ইহার পর মা হাতমুখ ধুইতে গেলেন। ভূপতিবাবু, 
মনোমোহন এবং আমি বেড়াইতে বাহির হইলাম। কিছুক্ষণ 
বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা দূর হইতে দেখিতে MT রাস্তায় 
একটি মোটর গাড়ী হইতে কে যেন আমাদিগকে ডাকিতেছেন। 
একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে গাড়ীখানা মামুর এবং মা বসিয়া 
আছেন ভিতরে | উহা হইতে পরমানন্দ স্বামীজী নামিয়া বলিলেন, 
“আশ্রমে মা আপনাদিগকে খুঁজিতেছিলেন, আপনাদিগকে লইয়া 
মুশোরীর রাস্তায় বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া। আর একটু হইলেই 
আপনাদিগকে হারাইয়াছিলাম।” আমরা যাইয়া গাড়ীতে বসিলাম। 
পরমানন্দজী পদব্রজে আশ্রমের দিকে চলিয়া গেলেন। 
লাগিলাম। রাস্তাগুলি খুবই সুন্দর, পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঁকিয়া 
বাঁকিয়া গিয়াছে। নীচের বাড়ীঘরগুলি উপর হইতে ছবির মত দেখা 
যাইতে লাগিল। কতদূর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের গায়ে একটি 
মন্দির দেখাইয়া মা বলিলেন, “এটি SPAT মন্দির | কমলা নেহেরু 
আমাকে এখানে আনিয়া একটি যজ্ঞ করিয়াছিল” শুধু মন্দিরের 
চূড়াটাই দৃষ্টিগোচর হইল, মন্দিরের অন্যান্য অংশ বৃক্ষের আড়ালে 
ছিল। 

কিছুক্ষণ পরে রাজপুর নামে একটি ছোট শহর দেখা গেল। 
সাহেবদের থাকিবার একটি হোটেলও দেখিতে পাইলাম । আর 
একটু অগ্রসর হইয়া আমরা মুশৌরীর রাস্তার প্রথম গেটে আসিয়া 
পৌছিলাম। এখান হইতে আবার কিষণপুরের দিকে গাড়ী ফিরিল। 
ফিরিবার পথে পাহাড়ের গায়ে খুব সুন্দর একটি মন্দির দেখিতে 
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পাইলাম ৷ মা বলিলেন, “হা শ্রদ্ধানন্দের আশ্রম।” এ আশ্রমের 
পিছনে একটি জঙ্গল দেখাইয়া বলিলেন, “এ জঙ্গলের মধ্যে আরও 
একটি মন্দির আছে। জ্যোতিষ, কমলা ও আমি 2 জঙ্গল ভাঙ্গিয়াই 
গিয়াছিলাম। 

সয়ে ভেম পথ দয়া আমাদের গাভী প্রবল বেগেনীচেনামিয়া 
আসিতেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে পট পরিবর্তনের মত নীচের ঘরবাড়ীর 
দৃশ্যগুলি আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া তড়িদ্বেগে ভাসিয়া যাইতে 
লাগিল। মা এর সব দেখাইয়া বলিলেন, “দেখ, সবই কেমন সুন্দর 
দেখা যাইতেছে; সবই আছে আবার সবই নাই। তোমরা আমার 
সম্মুখে বসিয়া আছ, তোমাদের দিকে মুখ রাখিয়া এমন ভাবে 
তাকান যায় যে, তোমাদিগকে দেখাই যাইবে না। দৃষ্টি দ্বারাই 
সৃষ্টি কিনা। (আমাকে) সেদিন মন্ত্রসৃষ্টির কথা বলিয়াছিলে না? 
মন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মন হইতে ত্রাণ পাওয়ার উপায়ও সৃষ্টি 
হইয়াছে। ভগবানের বিধান সবই সুন্দর ৷”? 

“আবার সৃষ্টিরও বিভিন্ন স্তর আছে। এক স্তর আছে 
যেখানে সৃষ্টি নাই, আবার এক স্তরে সৃষ্টি আছে। আবার এমনও 
এক স্তর আছে যেখানে সৃষ্টি আছে ও নাই, দুই ভাবেই আছে। 
এগুলি সাধনের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কথা তোমরা 
বল না যে, প্রারন্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতেই হয়, উহা কখনও কাটে 
না। কিন্তু এমন এক অবস্থা আছে যেখানে প্রারন্ধ কর্ম্মও কাটিয়া 
যায়। BIA একবার জ্বলিয়া উঠিলে Saf আর কেমন করিয়া 
থাকিতে পারে? কিন্তু এ সব দুর্লভ অবস্থা।”” 

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে আমরা আশ্রমে ফিরিয়া 
আসিলাম। মা আশ্রমের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। 
আমরা আহিক করিতে চলিয়া গেলাম। 

FASE সমাপনান্তে আবার মার কাছে গিয়া বসিলাম। 
আসিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া ভূপতিবাবু 
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বলিলেন যে, ইহার নামই সেবা (শ্রীযুতা সারদা শর্ম্মা)। 
সাক্ষাৎভাবে সেবাকে আমি এই প্রথম দেখিলাম । ফটোতে যে 
চেহারা দেখিয়াছি তাহা হইতে তাহাকে অন্যরূপ দেখিলাম। 
শুনিলাম তাহার শরীর খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি চক্ষু বুজিয়া 
করজোড়ে মার কাছে বসিয়াছিলেন__ ধ্যানস্থ অবস্থা। মা তাহার 
দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, “কি ধ্যান লাগিয়া গেল নাকি ??? 
মা আমাদিগকে বলিলেন, “একবার অসুখের সময় সেবা আমার 
নাড়ী দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু যেই দুই হাত দিয়া সে আমার 
হাতখানা স্পর্শ করিল, অমনি বাস, সে জমিয়া গেল | আমি আমার 
হাতখানা সরাইয়া আনিলাম। শ্রীকৃষ্ণের বাশী ধরার মত শূন্যে 
তাহার হাত দুইখানি ঝুলিয়া ase” এই বলিয়া মা হাসিতে 
লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ গল্প করিয়া শ্রীত্রীমা উপরে চলিয়া 
গেলেন। আমরাও আহার করিতে গেলাম। 

আহারান্তে ভূপতিবাবুর নিকট শুনিলাম যে পরদিন মা 
আমাদিগকে রায়পুর আশ্রম এবং ডুঙ্গার মন্দির দেখিয়া আসিতে 
বলিয়াছেন। ভোর বেলায়ই বাসে রওনা হইতে হইবে | আহারান্তে 
মার কাছে যখন গিয়া বসিলাম তখন রায়পুর এবং ডুঙ্গার কথাই 
চলিতেছিল। এই উভয় স্থানই নাকি এককালে মহাপুরুষদের 
তপস্যার স্থল ছিল। দেরাদুন আসিবার পৃবের্ব রায়পুরের ভগ্ন 
মন্দিরের চিত্র শ্রীশ্রীমায়ের মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং 
সেইজন্যই মায়ের রায়পুরে আসা। 


জীবের একই সময়ে বিভিন্ন দেহে থাকা সম্ভব কিনা 
শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শুনিলাম যে একবার ভুঙ্গার জমিদার 
লইয়া গিয়াছিলেন। ডুঙ্গার মন্দিরে মা যখন ছিলেন তখন সেখানে 
কয়েকজন মহাপুরুষের আত্মার সহিত দেখা হয়। এ স্থানে 
মহাপুরুষদের নাকি খুব প্রভাব। মহাবীরজী এবং কালীঘাটের 
»কালীর সহিতও নাকি এখানে শ্রীশ্রী মায়ের সাক্ষাৎ হয়। 
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ডঙ্গার মন্দিরে যাইবার পথেই চীর বৃক্ষ (pine tree) পরিবৃত 
একটি অনতিউচ্চ টিলা আছে। এক সময় এখানে তাবু টানাইয়া 
মাকে থাকিতে দেওয়া হয়। এই তাঁবুতে থাকিবার সময়ই 
/শেরসিংহের মৃত ভ্রাতুস্পুত্রের সহিত শ্রীশ্রী মায়ের সাক্ষাৎ হয়। 
একটি নগ্ন বৃদ্ধার প্রেতমূর্তিও নাকি মা দেখিয়াছিলেন। পরে জানা 
গেল যে এ বৃদ্ধা শেরসিং মহাশয়ের এক আত্বীয়া ছিলেন। এমন 
সময় ভূপতিবাবু বলিলেন, “এ সব প্রেতের ত এখন জন্ম হইয়া 
গিয়াছে ?% 

মা। হা। 

জিতেনবাবু। জন্ম হইয়া গেলেও কি প্রেতমূর্তি দেখা যায়? 

মা। হাঁ। 

জিতেনবাবু। তাহা হয় কেমন করিয়া? 

মা। হী, তাহাও হইতে পারে। জীব এক সময় বিভিন্ন 
স্তরে বাস করিতে পারে। ধর, তুমি হয়ত এখানে ভোগ দেহ 
লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার অন্য এক দেহ হয়ত অন্য 
স্তরে সাধন করিতেছে। এইরূপ স্থূল ও সূক্মরূপে জীব ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরে একই সময় বহু আকারে থাকিতে পারে। এমন কি একই, 
সময়ে স্থুলভাবে বহু জায়গায় জন্ম গ্রহণ করিতেও পারে৷ ভিন্ন 
ভিন্ন মূর্তিতে থাকিলেও উহা যে একজনের তাহা বেশ বুঝা যায়। 
যদিও yet ঠিক একরূপ নয়, কারণ যে সব বাসনা পূর্ণ 
করিবার জন্য জীব দেহধারণ করে এঁ সব বাসনানুযায়ীই তাহার 
আকৃতি হয়, তথাপি এগুলি যে একই ব্যক্তির তাহা বেশ বুঝা 
যায়। জীবেরও ore রূপ কি না, দেখিবার ক্ষমতা থাকিলেই 
এগুলি দেখা যায়। যোগীদের এই সব ক্ষমতা আছে। তাহা ছাড়া 
যোগীরা অনেক সময় অন্যের শুদ্ধ গুণ যোগবলে আকর্ষণ করিয়া 
নিজের উন্নতি সাধন করেন। 

আমি। ইহা কি চুরি করা হইল না? 

মা। না, চুরি করা হইবে কেন? প্রত্যেক জীব হইতে 
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স্বভাবত:ই গুণের বিকিরণ হইতেছে। যোগীরা শুদ্ধ গুণ দেখিতে 
এবং ধরিতে পারেন বলিয়াই উহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। 
তোমরাও যদি নিজকে উন্মুখ রাখিতে পার তবে তোমরাও 
মহাপুরুষদের শুদ্ধ গুণ লাভ করিয়া নিজকে পুষ্ট করিতে পার। 
সাধনরাজ্যে নিজকে উন্মুখ রাখাই বড় কথা । 


শ্রীশ্রী মায়ের জ্যোতির্ময় দেহ 

মা বলিতে লাগিলেন “সাধনরাজ্যে কত রকমই হয়! এই 
শরীরের মধ্যে যখন সাধনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ পাইতেছিল 
তখন একদিন মনে হইল যে, সাধন করিতে করিতে যখন শরীরের 
ছায়া পড়িবে না তখন এ দেহ শেষ হইবে । ‘শেষ’ অর্থে বুঝিলাম . 
যে মৃত্যু হইবে । কিন্ত পরে দেখা গেল যে অর্থ এরূপ AT | একদিন 
দেখি কি সমস্ত শরীরটাই. জ্যোতির্ময় হইয়া গিয়াছে। যাহা 
জ্যোতিৰ্ম্ময় তাহার আবার ছায়া আসিবে কোথা হইতে? তখন 
বুঝিলাম যে দেহ জ্যোতিৰ্ম্ময় হওয়া অর্থই স্থুলদেহের শেষ হওয়া | 

জিতেনবাবু। এই জ্যোতিৰ্ম্ময় দেহ কত দিন ছিল? 

মা। তাহার খেয়াল নাই। তবে বলা যায় যে শা*বাগে 
থাকিতেই এইরূপ হইয়াছিল। তখন অন্ধকারে নিজের দেহের 
আলোতেই চলিতে পারিতাম। 

রাত্রি প্রায় ১১টা ১২টা হইল মনে করিয়া আমরা শয়ন 
করিতে নীচে চলিয়া আসিলাম। 


৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩৪৮ (ইং ২১1৫1৪১) 
রায়পুর এবং ডুঙ্গায় গমন 

সকালবেলা ৬টার সময় আমরা বাসে রায়পুর রওনা 
হইলাম। কিষণপুর হইতে রায়পুর ৮ মাইল। দেরাদুন হইতে 
রায়পুরের রাস্তা মোটেই ভাল নয়। একে' ত পাবর্বত্য পথ, SE 
নীচু ত আছেই, তাহা ছাড়া সমস্ত রাস্তাই প্রস্তরাকীর্ণ। বাসে যাইতে 
ঝাঁকুনি খুব লাগে যাহা হউক আমরা বেলা ৮টার সময় রায়পুর 


টি ২০৯ 
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গিয়া পৌঁছিলাম। দেরাদুনে আমাদের APT বদলাইয়া লইতে একটু 
দেরী হইয়াছিল | 

রায়পুর একটি ছোট গ্রাম। দুই একখানি ছোট দোকান 
এবং ডাকঘর আছে। এই গ্রামের পূর্ব্বদিক দিয়া সুশৌরীর 
পবর্বতমালা চলিয়া গিয়াছে। শুনিলাম সম্প্রতি সৈন্যদের আস্তানা 
এখানে করা হইয়াছে। 

রায়পুর আশ্রমটি একটি পাহাড়ের গায়ে। শ্রীশ্রী মা, 
ভোলানাথ এবং জ্যোতিষবাবু যখন এখানে প্রথম আসেন তখন 
একটি শিবমন্দির ও ভাঙ্গা দুই একখানা ঘর মাত্র ছিল। এখন 
এই মন্দিরের স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্রীমাকে এই সমস্তই দান করিয়াছেন। 
_ ইহার পর প্রায় ৩০০০/- ৩৫০০/- খরচ করিয়া মন্দির ইত্যাদির 
সংস্কার এবং নূতন কয়েকখানা ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। শ্রীশ্রী 
মায়ের থাকিবার জন্য একটি নূতন ঘর করা হইয়াছে যাহা খুব 
বড় বা ছোট নয়। ইহার মেজেটা মাবের্বল পাথর দিয়া বাধান। 
ইহার পূর্বদিকে একটি ঝুলান বারান্দা। সেখানে দীঁড়াইলে ৪ ০।৫০ 
হাত নীচে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি দেখা যায় এবং এ সমতলভূমির 
প্রান্তদেশ হইতেই পুঞ্জীভূত মেঘের ন্যায় পবর্বতমালা চলিয়া 
গিয়াছে। দৃশ্যটি অতি মনোরম l সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে একটা 
মহান, বিরাট ভাব আসিয়া মনটা স্তব্ধ করিয়া দেয়। | 

আশ্রমের নীচে অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকটি জলের 
ট্যাঙ্ক দেখিতে পাইলাম | শুনিলাম ইহাতে পানীয় জল রাখা হইয়াছে 
এবং পাহাড়ের এক ঝরণা হইতে নলের সাহায্যে এ জল আসিয়া 
জমা হইতেছে। A ট্যাক্ষের ধার দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহা 
দিয়া পূর্বদিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই সরকারী জলসেচন প্রণালী 
(irrigation canal) দেখা যায় | এখানে সকলেই স্নান ইত্যাদি করিতে 
পারেন। 

আশ্রমে দিদিমা, মাসীমা প্রভৃতি অনেক লোক দেখিলাম। 
মহিলা আশ্রম (েন্যাপীঠের) মেয়েরাও এখানে আছে। এই সকল 


Sri Sri Anandamayee Adium Collection, Varanasi 
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মেয়েদিগকে আজ ডুঙ্গায় লইয়া যাওয়া হইবে এবং তাহারা কিছুদিন 
এখানে থাকিবে | খুকুনীদিদি সকলকেই গাঁটরী বাধিয়া তৈয়ার হইতে 
বলিলেন। ইত্যবসরে আমরা বিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া 
আশ্রমটি দেখিয়া লইলাম এবং যে ঝরণা হইতে দেরাদুন ষ্টেশনে 
পানীয় জল সরবরাহ করা হয় তাহাও দেখিয়া আসিলাম। 

বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা রায়পুর হইতে রওনা 
হইলাম। দেরাদুনে আবার আমাদের দুই ঘন্টা দেরী হইল কারণ 
মহিলা আশ্রমের মেয়েদের জন্য চাউল, ডাল, আটা ইত্যাদি দেরাদুন 
হইতে ক্রয় করিয়া লওয়া হইল। 

CR দেরাদুন হইতে প্রায় ১২১৩ মাইল Wal 
পোষ্টঅফিসের ধার দিয়া পশ্চিমদিকে যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তা 
দিয়া আমাদের বাস চলিল। অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ ভাল বাঁধান 
রাস্তা । পথে দেরাদুনের Forest Research Institute এবং 
Military College দেখিতে পাইলাম ইহার পর আমাদিগকে কাচা 
রাস্তায় নামিয়া আসিতে হইল । রাস্তাগুলি ভাল নয়, চড়াই-উৎরাই 
বেশ আছে। স্থানে স্থানে চড়াইগুলি এত খারাপ যে উহা দেখিয়া 
ভাবিতেছিলাম যে কেমন করিয়া বাস ইহার উপরে চড়িবে। যাহা 
হউক এইভাবে চলিতে চলিতে আমরা GAA জমিদার CAPR 
মহাশয়ের বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম। সেখান হইতে শেরসিং মহাশয়ের 
কনিষ্ঠা AACE সঙ্গে লইয়া মন্দিরের দিকে রওনা হইলাম। 

জমিদার বাড়ী হইতে পশ্চিমদিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই 
মন্দির দেখা যায়, কিন্ত মন্দিরে পৌঁছিতে হইলে পাহাড় দিয়া 
অনেকখানি নামিয়া যাইতে হয়। ACK পাহাড়ের উপর হইতে 
মন্দিরে যাইবার কোন ভাল রাস্তা ছিল না। মা এখানে আসিবার 
পর শেরসিং মহাশয় পাহাড় কাটিয়া এক প্রশস্ত রাস্তা করিয়াছেন, 
কারণ তাহা না হইলে মাকে হাটিয়া যাইতে হয়। আমরা এ রাস্তা 
দিয়াই বাসে বসিয়া মন্দিরে পৌঁছিলাম। 

মন্দিরের প্রবেশদ্বার একটি আমবাগানের ভিতর দিয়া 


Sri Sri Anandamayee Ashi Silection, Varanasi 
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মন্দিরটি দক্ষিণাস্য। ইহা একটি ক্ষুদ্র উপত্যকার উপর RRS 
চতুর্দ্দকেই পাহাড়। তিন দিকের পাহাড় বেশী উঁচু নয়, কিন্তু 
পুরর্বদিকে যে পবর্বতশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে উহা খুব উচু। উহার 
গায়ে বস্তির ঘরগুলি শ্বেত উপলখণ্ডের মত দেখা যাইতেছিল। 
মন্দির হইতে পৃবর্বদিকে প্রায় ৩০ হাত নামিয়া গেলে একটি ঝরণা 
দেখিতে পাওয়া AT! এখান হইতে মন্দিরের জন্য জল সংগ্রহ 
করিতে হয়। এইখানে প্রস্তর কন্টকিত পাকর্বত্য নদীর এক বিস্তীর্ণ 
শয্যা পড়িয়া আছে এবং উহার পরই শ্রেণীবদ্ধ নগ্ন পর্বতমালা | 
স্থানটি খুবই reser | 

মন্দিরটি তিন .ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম দিকে শ্বেত প্রস্তর 
নিৰ্ম্মিত acer শিব। পূর্বদিকে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ এবং 
মাঝখানটা দুই দিক খোলা নাটমন্দিরের মত। এখানে বসিয়া লোকে 
পাঠাদি করিতে পারে | মন্দিরের মেজে এবং বারান্দা সবই মাবের্বল 
পাথর দিয়া বাধান। মন্দিরের পশ্চিমদিকে কয়েকটি প্রকোষ্ঠযুক্ত 
একটি দোতলা ঘর। ঘরের দেওয়াল ও মেজে পাকা, কিন্তু উপরে 
টিনের চৌয়াড়ী। ইহাই নাকি ধর্ম্মশালা। শুনিলাম এই ধর্ম্মশালার 
নীচের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রী মা কিছুদিন ছিলেন। সম্প্রতি এই 
ধন্মশালাতেই কুমারীগণ থাকিবে। 

মন্দিরে পৌছিয়াই জমিদার-গৃহিলী কুমারীদের থাকিবার 
বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মন্দিরের মালী ও ভূত্যদিগকে 
জল আনা, উনান পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজে লাগাইয়া দিলেন 
এবং নিজে কুলা লইয়া কুমারীদের জন্য আনীত চাল ঝাড়িতে 
বসিয়া গেলেন। আমরা এত চাল ডাল কেন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি 


দিয়া জলযোগ করিলাম। কুমারীদের জন্য ফল আনা হইয়াছিল। 
ফিরিবার পথে এক টিলার নিকট আমাদের বাস থামান 


২০৪, 
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হইল | এখানে শেরসিং মহাশয় ১০।১৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া 
শ্রীশ্রী মায়ের বাসোপযোগী একখানা বাড়ী তৈয়ার করিতেছেন। 
বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। বারান্দাসহ তিন চারিখানা কোঠা 
হইবে | এই টিলার উপর দিয়া চীরবৃক্ষ শ্রেণী বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া 
গিয়াছে। শুনিলাম এইখানে তাঁবুতে শ্রীশ্রীমাকে কিছুদিন রাখা 
হইয়াছিল এবং এইখানেই শেরসিংহের ভ্রাতুস্পুত্রদের প্রেতের 
সহিত শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল | 

বেলা ১টার সময় আমরা এখান হইতে রওনা হইয়া এক 
ঘন্টার মধ্যেই কিষণপুর আশ্রমে গিয়া পৌছিলাম। বিকালে 
এতদ্দেশীয় বহু স্ত্রীলোকের সমাগম দেখিয়া মার কাছে যাইবার . 
কোন চেষ্টা করিলাম না। 

সন্ধ্যার পর মার কাছে গিয়া বসিলাম। মা তখন হল ঘরের 
সম্মুখের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় পাঠ 
করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া পাঠ শুনিলাম। এমন সময় 
ব্রহ্মচারী মহাশয়ের হাতের সামান্য একটু ধাক্কা লাগিয়া গ্রন্থের 
কাষ্ঠাসনখানি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া মা হো-হো 
করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে যে কি উদ্দাম হাসি তাহা না দেখিলে 
বুঝিবার উপায় নাই। আমি দেখিতে পাইলাম যে এই উচ্ছসিত 
হাসির তরঙ্গ যেন কান্নায় পরিণত হইতেছে। শেষটায় আমি নিশ্চয় 
করিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে মা হাসিলেন কি কাদিলেন। আমি 
অবাক্‌ হইয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর 
মা কতকটা শান্ত হইলেন এবং বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চোখ মুছিলেন। 
ব্রহ্মচারী মহাশয়ও এই হাসি দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, “এতে 
হাসিবার কি আছে?” কিছুক্ষণ পর পাঠ শেষ হইলে মা উপরে 
চলিয়া গেলেন। আমরাও আহার করিতে গেলাম। 

আহারান্তে আবার মার কাছে গিয়া বসিলাম। তখন মায়ের 
হাতে পায়ে ওষধ মালিশ চলিতেছিল। পরমানন্দ স্বামীজী মায়ের 
হাতের আঙ্গুলে মলম মালিশ করিতেছিলেন। শুনিলাম মায়ের 
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হাতের আঙ্গুলে বিখাজের মত কতকগুলি গোটা উঠিয়াছে এবং 
সেইজন্য এই Sax মালিশ করা। শ্রীশ্রী মায়ের সর্দদির ভাবটাও 
খুব। সেইজন্য খুকুনীদিদি মায়ের পায়ের তলায় তেল মালিশ 
করিতেছিলেন। মালিশের এইরূপ ঘটা দেখিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, 
“তোরা আমাকে পাইলি কি? এতদিন ত মালিশ করিয়া দেখলি 
যে কোন উপকার হইল না। এখন কিছুদিন ক্ষান্ত দিয়া দেখ যে 
কি ar 1? 

আজ আমরা রায়পুর এবং wat ঘুরিয়া আসিয়াছিঃ তাই 
মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, রায়পুর এবং VHT কেমন 
দেখিলে? ইহার মধ্যে কোনটি তোমার ভাল লাগিল 2” 

আমি। দুই-ই ভাল। 

মা। একটু ইতর বিশেষ কি নাই? 

SUT! WH হইতে রায়পুর আমার বেশী ভাল লাগিল। 
ডুঙ্গা বড় নির্জন । 

মা। ভয় করিল না? 

আমি। না, এখানে ভয় পাইবার মত ত কিছু দেখিলাম 
না। 

মা। দিনের বেলায় গিয়াছ কি না তাই। সাধন সকল স্থানেই 
করা যায়। সাধন যদি হইবার হয় তবে স্থান অস্থানের জন্য উহা 
আট্কাইয়া থাকে AT | 

কিছুক্ষণ পর মা আবার বলিলেন, “আজ খুব হাসিয়াছি।” 

আমি। আজ তোমার যে হাসি দেখিলাম উহা হাসি না 
কান্না তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইল, উহা যেন 
প্রথমে BAS ছিল, শেষে কান্নায় যাইয়া শেষ হইল। 

পরমানন্দ স্বামীজীও আমার কথা সমর্থন করিলেন। 
খুকুনীদিদি বলিলেন, “এই জন্যই ত আমি মায়ের হাসি শুনিয়া 
দৌড়াইয়া কাছে আসিয়াছিলাম। 

মা। হাসি কান্না ত একই। ইহা ত দুইটা আলাদা জিনিষ 
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নয়। তবে অবশ্য তোমরা আলাদা CHA | অনেক সময় তোমাদের 
আলো ছায়া এই দেহের উপর দিয়া প্রকাশ হইয়া যায়। 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, “Iv? I 

খুকুনীদিদি। বিকট কি? 

মা। এই জাগতিক ব্যাপার ৷ 

এই বলিয়া মা আবার নীরব হইলেন । মায়ের যেন কেমন 
অন্যমনস্ক ভাব । কথাগুলিও যেন অসংলগ্ন বলিয়া মনে হইল। 
অথচ আমাদের কাহারও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না যে, 
এই জাগতিক বিকট ব্যাপারটা কি? জগদ্ব্যাপী যে নরমেধ যজ্ঞ 
চলিতেছে মা কি তাহার চিত্র দেখিয়া এই সব কথা বলিতেছেন ? 
কিছু বুঝিতে না পারিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। 
ঢাকার দাঙ্গার বর্তমান অবস্থাও মা জিজ্ঞাসা করিলেন । এইভাবে 
রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। মাকে প্রণাম করিয়া আমরা নীচে 
নামিয়া আসিলাম। 


৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার (ইং ২২1৫1৪১) 
শ্রীশ্রী মায়ের হাসিকান্নার কারণ 

সকাল বেলা শ্রীশ্রী মা আশ্রমের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় 
বসিয়াছিলেন, আমরাও মাকে প্রণাম করিয়া এখানে বসিলাম। 
আগ্রা কলেজের অধ্যাপক শ্যামাচরণবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি গতকাল এত হাসিলেন কেন ?* 

মা। এ শরীরের হাসি কান্না এমনি এমনি হইয়া থাকে। 
তুমি ত শুধু পাঠের সময় হাসিতে দেখিয়াছঃ সন্ধ্যাবেলা উঠানের 
কলের শব্দ শুনিয়াও খুব হাসিয়াছিলাম। তোমরা হয়ত লক্ষ্য 
করিয়াছ যে, জলের কল খুলিলে অনেক সময় ফস্‌ ফস্‌ করিয়া 
বাতাস বাহির হইতে AUCH | কাল সন্ধ্যাবেলা আশ্রমের এ কলটাও 
এরূপ শব্দ করিতেছিল। এ শব্দ শুনিয়া আমি হাসিয়াই অস্থির । 
এ শরীরের মাথাটা খারাপ কি না তাই এইরূপ হয়। তারপর 
বাবাজী যখন পাঠ করিতেছিল তখন তাহার হাতের সামান্য একটু 
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ধাক্কা লাগিয়াই আসনটি উল্টাইয়া গেল। ইহা দেখিয়াও আমি 
খুব হাসিতে লাগিলাম। ইহাও হাসিবার মত কোন ঘটনা নয়। 
এ শরীরের অনেক সময় এমনি এমনি হাসি হয়। যে কোন একটা 
উপলক্ষ্য লইয়াই হাসি আরম্ভ হয়; তখন যদি তোমরা হাসি 
থামাইতে চেষ্টা কর তবে উহার বেগ আরও বাড়িয়া যায়। 
“একবার ঢাকা আশ্রমে কীর্তন হইতেছিল। কীর্ত্তনীয়া ভাবে 
গদগদ হইয়া গান করিতেছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে 
এবং যাহারা শুনিতেছে তাহারাও ভাবে গদগদ ৷ NENIA ভাব 
থাকিলেও তাহার লেখাপড়া এই শরীরটার মত। এ শরীরেরও 
লেখাপড়া নাই, তাহারও বিশেষ কিছু ছিল না। সে কীর্তন করিতে 
করিতে হঠাৎ একটা শব্দ ভুল উচ্চারণ করিল; কিন্তু সে ভুল 
কিছু নয়। উহাতে শ্রোতা কিংবা ASA কাহারও ভাবে আঘাত 
লাগিল না; কিন্তু উহা উপলক্ষ্য করিয়া এ শরীর হাসিয়াই অস্থির । 
খুকুনী আমার হাসি থামাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, 
সে বলিতে লাগিল, “amr হাসিলে ইহাদের ভাবে আঘাত 
লাগিবে”, কিন্তু কে শুনে সে কথা? আমি হাসিতেই লাগিলাম। 
তখন ইহারা আমাকে উঠাইয়া অন্য SANT লইয়া গেল। আমি 
সেইখানেই হাসিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলাম। এই ত 
হইল এ শরীরের হাসির রকম। হাসিবার কিছু হইলেই যে এ 
শরীরটা হাসে এমন. নয়, বিনা কারণে বা সামান্য কারণেও ইহা 
হাসিয়া অস্থির হয়। লোকের শোকের সময়ও এ শরীরটা উচ্চহাস্য 
করিয়া উঠে। যাহারা এই শরীরের এই সব অবস্থার কথা না 
জানে তাহারা হয়ত এইরূপ হাসি দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত হইতে 
পারে। তাহারা হয়ত ভাবিতে পারে যে, আমি তাহাদিগকে উপহাস 
করিতেছি, কিন্ত বাস্তবিক তাহা নয়। 
টু “আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, যাহা উপলক্ষ্য 
করিয়া এ শরীর হাসিতেছে উহা মোটেই হাসির.আসল কারণ 
নয়। কোন অতীত বা ভবিষ্যতের ঘটনার উপর লক্ষ্য পড়াতেই 
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এইরূপ হাসি হইয়া যাইতেছে।”? 


সাধনার খেলার সময় শ্রীশ্রী মায়ের নানা অবস্থা 

মাণিকবেন। মা এই যে অতীত ভবিষ্যতের ঘটনা দেখার 
কথা বলিলেন এ সব আপনি কোন চোখ দিয়া দেখেন ? আপনার 
যে দুটি চোখ আছে উহা দিয়াই কি দেখেন, না (জ্রমধ্যদেশ 
দেখাইয়া) এইখানকার তৃতীয় নেত্র দিয়া দেখেন ? 

মা। কোন চোখ দিয়া দেখি? কেন? বদন ভরাই ত চোখ। 
সব জিনিষের মধ্যে সব জিনিষ আছে না ? হাত, পা, চুল, শরীরের 
যে কোন অংশ দিয়াও দেখা যায়; আবার. তোমাদের মত যে 
দুটি চোখ আছে উহা দিয়াও দেখা যায়? তুমি যে তৃতীয় নেত্রের 
কথা বলিলে উহাও সত্য | ওরূপ নেত্রও লোকের আছে | তোমাদের 
নিকট এগুলি অদ্ভুত মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা নয়। 

“দেখ, একবার এ শরীরটা মাত্র তিনটি ভাত খাইয়া sic 
মাস ছিল। প্রত্যহ তিনটি ভাত খাইয়া কেহ ৪1৫ মাস বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে না। বাস্তবিক ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; কিন্তু 
এ শরীরের তাহাও হইয়া গিয়াছে, এবং এরূপ হওয়া সম্ভব বলিয়াই 
উহা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, আমরা যাহা খাই উহার 
সবটাই আমাদের দরকার হয় না। যাহা খাদ্যের সারাংশ দেহমাত্র 
তাহাই গ্রহণ করে। বাকীগুলি দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 
সাধনার ফলে শরীরের এমন অবস্থা হয় যে, তখন আহার না 
সারাংশ গ্রহণ করিতে পারে । এ অবস্থায় স্থল ভাবে কিছু গ্রহণ 
করিবার প্রয়োজন হয় না। আহার ভিন্ন শরীর রক্ষা তিন উপায়ে 
হইতে পারে__এক উপায়ের কথা তোমাদিগকে এইমাত্র বলিলাম, 
সারাংশ শরীর আপনি সংগ্রহ করিতে পারে। আবার শুধু বায়ু 
পৃবের্বই বলিয়াছি যে, সকল জিনিষের মধ্যেই সকল জিনিষ আছে। 
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সুতরাং বাতাসের মধ্যেও সকল জিনিষের গুণ কিছু কিছু আছে। 
কাজেই মাত্র এক জিনিষ অর্থাৎ বায়ু গ্রহণ করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন 
জিনিষের গুণ লাভ করা যায়। আবার এমনও হইতে পারে যে, 
শরীর কিছুই গ্রহণ করিতেছে না অথচ শরীর রক্ষা হইয়া যাইতেছে, 
যেমন সমাধি অবস্থা। তাই দেখিতেছ যে, সাধনের ফলে কিছু 
আহার না করিয়াও শরীর রক্ষা সম্ভবপর হয়। সেইরূপ সাধন 
করিতে করিতে এমন সব পরিবর্তন হইতে পারে যাহাতে শরীরের 
যে কোন অংশই চোখের কাজ করিতে পারে।”? : 

শ্যামাচরণ বাবু। শুনিয়াছি মহাপুরুষেরা নাকি লোকের 
ভোগ কাটাইয়া দিতে পারেন ? 

মা। হা, ভোগ কমান বা Sal শেষ করা মহাপুরুষেরা 
তিন ভাবে করিতে পারেন___তীহারা নিজেই অন্যের ভোগ ভুগিয়া 
তাহাকে ভোগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন; অথবা তাহারা 
নিজে না ভুগিয়া এ ভোগ অপর কয়েকজনের মধ্যে ভাগ করিয়া 
দিতে পারেন | ইহাতে ভোগের অনেকটা লাঘব A | আবার এমনও 


দিতে পারেন। সচরাচর ইহা বড় হয় না। সেইজন্য বলা হয় যে 
ভোগ করিয়াই ভোগ শেষ করিতে হয়। 

আমি। মা, তুমি বলিলে যে মহাপুরুষেরা একের ভোগ 
অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারেন। তাহা হয় কেমন করিয়া? 
ইহা ত অবিচার বলিয়া মনে ZA | 

মা। না, অবিচার হইবে কেন? যাহারা এ ভোগ নিতে 
ইচ্ছুক কেবল তাহাদের উপরই মহাপুরুষেরা উহা দিয়া থাকেন। 

শ্যামাচরণ বাবু। আমার ভোগ মহাপুরুষেরা নিবেন ইহাই 
বা আমি চাহিব কেন? 

মা। এ ত খুব ভাল কথা-_ ভক্তের কথা। ভক্ত কখনও 
তাহার ভোগ তাহার উপাস্যকে ভোগ করিতে দিতে চায় না। 
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সে নিজের কর্ম্মফল নিজেই ভোগ করিতে চায়। আবার এমনও 
হয় যে রোগশোকের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার একমাত্র 
লক্ষ্য হয় যে, কেমন করিয়া যন্ত্রণা লাঘব হইবে । তখনই ভোগ 
কাটাইবার কথা উঠে। 

“এ শরীরের সবই আপনা হইতে হইয়া গিয়াছে, তাই 
দেখিয়াছি যে এ শরীরও অন্যের ভোগ গ্রহণ করিয়াছে । ইচ্ছা 
করিয়া যে গ্রহণ করিয়াছে তাহা নয়, আপনা হইতেই হইয়া গিয়াছে। 
একবার এক রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার খুব আমাশয় 
হইয়াছিল। দেখিয়া আসিয়াই এ শরীরেরও খুব আমাশয় আরম্ভ 
হইল ৷ বার বার পায়খানায় যাইতে লাগিলাম, অনবরত আমরক্ত 
পড়িতে লাগিল। এইরূপ বার ঘন্টা চলিয়া শরীর সুস্থ হইল। 
কিছুক্ষণের জন্য যেন শরীরের Geis দিয়া ঝড়-বাদল বহিয়া গিয়া 
শেষে শান্ত হইল ৷ যাহার আমাশয় রোগ হইয়াছিল সে কিন্তু আমার 
অসুখের সঙ্গে সঙ্গেই সুস্থ হইল ৷”? 

“আর একবার এ শরীরটা অন্যের জ্বর গ্রহণ করিয়াছিল। 
দুই তিন দিন পর পরই এক বিষম জ্বর হইত। ওঁ জ্বর তিন ঘন্টা 
থাকিত, তখন শরীরের উত্তাপ ১০৩।১০৪ ডিগ্রি হইত। এই 
সময় আমরা কক্স বাজারে ছিলাম। সেখানে দীনবন্ধুবাবু আমার 
এইরূপ জ্বর আসিতে দেখিয়া মনে করিল যে, আমার নিশ্চয়ই 
ম্যালেরিয়া হইয়াছে। ভোলানাথও ইহা ম্যালেরিয়া মনে করিয়া 
আমাকে কুইনাইন খাওয়াইবার জন্য পীড়াগীড়ি আরম্ভ করিল। 
আমি কিন্তু কুইনাইন খাইতে একেবারেই নারাজ 1”? 

“দবীনবন্ধুবাবুকে এই শরীরটা ‘বাবা’ বলিত এবং সেও 
শরীরটাকে মেয়ের মত আদর করিত এবং মেয়ের আবদার অনেকটা 
পালন BAS ব্রাহ্মণ হইলেও সে গায়ত্রী জপ ছাড়িয়া দিয়াছিল। 
শেষে আমার কথায় উহা আবার আরম্ভ করে 1 

“যাহা হউক, আমার বার বার জ্বর হইতে দেখিয়া সে 
রাগিয়া বলিল, “এই সব ভক্তেরা মিলিয়া আমার মেয়েটাকে মারিয়া 
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ফেলিতে বসিয়াছে। আমি আর কোন কথাই শুনিব না। আজ 
রাত্রে জোর করিয়া আমি নিশ্চয়ই ইহাকে কুইনাইন খাওয়াইয়া 
দিব।” তাহার এই কথা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম AT! 
এদিকে বিকাল বেলা এ শরীরটা এলাইয়া পড়িয়া রহিল। কথা 
মত দীনবন্ধু বাবা রাত্রে কুইনাইন লইয়া আসিল। আমাকে এভাবে 
পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে প্রথমত: আমাকে ধাক্কা দিতে আরম্ভ 
করিল। তাহার ধান্কাধাক্কিতে যদিও আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম, 
কিন্ত চোখের আর পলক পড়িল না। তখন দীনবন্ধু বাবা আমাকে 
নানা ভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করিল। চোখের উপর টঙ্চের আলো 
ফেলিয়া, চোখের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেখিতে লাগিল যে আমি 
চক্ষু বুজি কি না। যখন দেখিল যে কিছুতেই আমার বাহ্যজ্ঞান 
হইতেছে না তখন সেই রাত্রির মত জোর করিয়া কুইনাইন দেওয়ার 
আশা সে ছাড়িয়া দিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার কুইনাইন 
দিবার ভাবটা রহিয়াই গেল। আমি ত জানিতাম যে কতদিন আমার 
2 স্বর থাকিবে, তাই আমি তাহাকে পরে বলিয়াছিলাম যে, অমুক 
দিনের মধ্যে যদি আমার জ্বর না ছাড়ে তবে আমি কুইনাইন AAA | 
কিন্ত কুইনাইন আর খাইতে হইল না, কারণ যে তারিখের কথা 
বলিয়াছিলাম তাহার পর আর জ্বর হয় নাই।” 

“এই যে তিনটা ভাত খাওয়ার কথা বলিলাম ইহা ভোগ 
ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত। তোমরা ত্যাগ বলিতে যাহা বোঝ এ শরীরের 
ত্যাগ ত সে ভাবে হয় নাই। কারণ এ শরীরটা পিতা, মাতা, 
পতি সকলের সহিতই বাস করিয়া আসিয়াছে । এ শরীরটা পতি 
পার, ভাণ্ড ইত্যাদি মাজিয়াছে কাজেই ইহাকে চাকরাণী বলিতে 
পার; আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে এ শরীরটা ভগবানের 
সেবা ভিন্ন আর কিছুই করে নাই। কারণ পিতা, মাতা, স্বামী, 
ভাশুর, ভাশুরপোর সেবা যখন করিয়াছি তখন মনে হইয়াছে 
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যে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক ভগবানেরই সেবা করিতেছি। রান্না 
এ রান্না ত ভগবানের সেবার জন্য। যখন যে কাজ করিয়াছি 
তাহাই ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যে করিয়াছি। তাই আমি গৃহী হইয়াও 
গৃহী ছিলাম না। কারণ লক্ষ্য মাত্র আমার একটাই ছিল-__ভগবদ্‌ 
জ্ঞানে সকলের সেবা করা, ভগবদ্‌ উদ্দেশ্যে সমস্ত কাজ করা |” 

“এই সময় মৌনী ছিলাম। সৰ্ব্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে 
সংসারের কাজ লইয়া থাকিতাম বলিয়া গৃহের কাজ শেষ হইয়াও 
হাতে অনেক সময় ASS | আমাদের বাসার নিকটেই উষা দিদিদের 
বাসা ছিল। সে দুপুরবেলা মহাভারত পড়িত। একদিন তাহার নিকট 
মহাভারত শুনিতে গেলাম | সে আমাকে মহাভারত পড়িতে দিল। 
আমিও হাত পাতিয়া বহিখানা লইলাম। কিন্তু পড়িতে গিয়া দেখি 
যে পড়িতে পারি না; কারণ তখন ভিতর হইতে সৰ্ব্বদাই ফোয়ারার 
মত নাম চলিত; শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত উহা স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত 
হইয়া গিয়াছিল। আমি মহাভারত পড়িতে গিয়া দেখি যে আমার 
শ্বাস বন্ধ হইয়া যায় আর আমি হাপাইয়া উঠি। তাহা ছাড়া আমার 
পড়ার দৌড় ত তোমাদের জানা আছে। এক একটা শব্দ বানান 
করিয়া আমাকে পড়িতে হয়, কিন্তু এ সময় পড়িতে যাইয়া দেখি 
যে, আমি এক সঙ্গে দুইটি শব্দ ধারণা করিতে পারিতেছি না। 
যেমন “আমি”, শব্দটি উচ্চারণ করিতে যাইতেছি, “আঃ শব্দটি 
উচ্চারণ করিলাম, “মি” শব্দটি উচ্চারণ করিতে গিয়া দেখি যে, 
. ar শব্দটি ভুলিয়া গিয়াছি। এমন ভাবে ভুলিয়া গিয়াছি যে উহার 
অস্তিত্ব আমার মধ্যে একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় 
আর পড়া চলে কেমন করিয়া ? কিন্তু চরখা কাটিতে বসিয়া দেখিয়াছি 
যে উহাতে নাম করার কোন বাধা হয় না। চরখা ঘুড়ান এবং 
নাম করা দুই-ই স্বাভাবিক ভাবে এক সঙ্গে চলিতে পারে৷ চরখাতে 
আমি অনেক সূতা কাটিয়াছি। বাজিতপুর থাকিতে আমি সূতা 
কাটিয়া নিজ হাতে একখানা গামছা বুনিয়াছিলাম এবং তাতিকে 
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দিয়া আমার সুতা হইতে দুইখানা কাপড় তৈয়ার করাইয়া 
লইয়াছিলাম |” 

এমন সময় কে যেন বলিল, “মা, এক সময় তোমাকে 
দেখিয়াছি যে, তুমি গান করিতেছ এবং তোমার চোখ দিয়া জল 


s 


গড়াইয়া পড়িতেছে।” 

মা। এ শরীরের ত কিছুই ঠিক নাই। স্বভাব হইতে যখন 
যাহা হইয়া বায়। ওঁ যে গান করা এবং চোখ দিয়া জল পড়ার 
কথা বলিলে SAMS একটা সাধনের অবস্থা । মনে কর যেন নাম 
করিতে বসিলাম, তখন ভাবটা এই যে, ভগবানের কৃপায় আমি 
তাহার নাম করিতেছি। নাম করিতে করিতে মনে হইতেছে, হায়, 
আমি এত ডাকিতেছি, কই ভগবান্‌ ত আমাকে দেখা দিতেছেন 
. না। এই অভাব বোধ হইতে দুঃখ হইতেছে এবং A দুঃখের সঙ্গে 
সঙ্গেই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। এগুলি অজ্ঞানের অবস্থা কিনা। 
কারণ জ্ঞান হইলে সাধন-ভজন থাকে না। যখন এই শরীরের 
ভিতর দিয়া সাধনের অবস্থাগুলি প্রকাশ হইয়া বাইতেছিল তখন 
কত রকমই হইত! অনেক সময় স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম কে যেন 
বলিতেছে, “এই মন্ত্র জপ কর ।” মন্ত্র পাইয়া নিজে নিজেই জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, “এ কাহার মন্ত্র ?% উত্তর হইল, “গণেশের” বা ‘বিষ্ণুর’ 
“ বা এরূপ কিছু। আবার প্রশ্ন করিতেছি, “তাহার রূপ কেমন ?” 
অমনি রূপ প্রকাশ হইয়া গেল। যখনই প্রশ্ন করিতেছি তখনই 
হইতেছে, আর প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইতেছে। 

“একদিন স্পষ্ট আদেশ হইল, “আজ হইতে কাহাকেও 
প্রণাম করিতে পারিবে না।” জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কে?” 
উত্তর হইল, “আপনার শক্তি।% ভাবিলাম আমার মধ্যেই বুঝি 
আলাদা ভাবে এক শক্তি আছে, সেই আদেশ দিতেছে এবং আমাকে 
চালাইতেছে। সাধনার অবস্থা বলিয়া জ্ঞানগুলি খণ্ড খণ্ড ভাবে 
আসিতেছিল। এ শরীরের অখণ্ড জ্ঞান তখন খণ্ড.হইয়া গিয়াছিল 
এবং একটা অজ্ঞানতার ভাব চলিতেছিল। এই সময় একবার মৌনী 
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হইয়াছিলাম এবং তাহাও এরূপ আদেশ পাওয়ার জন্য। খাওয়া 
দাওয়া অতি সামান্যই ছিল৷ সেই সময় এই শরীরের পিতা আমাকে 
দেখিতে আসিলেন। পিতাকে আর প্রণাম করা হইল না। ইচ্ছা 
করিয়া যে করিলাম না তাহা নয়। এ সব আদেশের ফলে এ 
শরীরটা এমন: ভাবে চলিত যে এ আদেশের বিপরীত কোন কাজ 
এ শরীর হইতে হইত না। আমাকে প্রণাম করিতে না দেখিয়া 
এ শরীরের পিতা মনে মনে একটু WEN হইলেন। কিন্তু আমি 
মৌনী ছিলাম বলিয়া আমার আচরণ তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম 
না। আমার অবস্থা সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি 
ভাবিলেন, আমার ভাব এবং অবস্থা যদি ধর্ম্মের অনুকূলেই হইবে 
তবে বাপমার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা কেন? তবে কি আমার উপর 
ভূতের আবেশই হইয়াছে? এই সংশয় হইতে তিনি নানা লোককে 
আমার অবস্থা AIH প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।?? 

“এদিকে শিবরাত্রি উপস্থিত হইল । শিবরাত্রির দিনে 
সারারাত জাগিয়া শিবপূজা করাই এ শরীরের পিতার অভ্যাস ছিল। 
চারি প্রহরে চারি বার পূজা করিতেন এবং এক একটি পূজা এক 
একজনের উদ্দেশ্যে করিতেন | এবারও তিনি পূজা আরম্ভ করিলেন 
এবং আমি সারারাত জাগিয়া পূজার যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলাম। 
তিন প্রহরে তিন বার পুজা করিয়া যখন চতুর্থ প্রহরে এ শরীরের 
উদ্দেশ্যে পূজা, আরম্ভ করিলেন তখন এ শরীর হইতে মন্ত্র” স্তব 
ইত্যাদি আপনা হইতেই আবৃত্তি হইতে লাগিল | তিনি পূজা করিয়া 
যাইতেছেন আর পূজার যত মন্ত্র, স্তব আমি জোরে জোরে বলিয়া 
যাইতেছি। ইহা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং মুখে কিছু 
না বলিলেও মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাইয়া দেখিতে 
লাগিলেন”? 

“যাহা হউক, কিছুদিন পর আবার নিজের ভিতর হইতে 
শুনিতে পাইলাম-__“তুমি কাহাকে প্রণাম করিবে? সবই যে 
BAT? এ কথার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইলাম আমিই সব হইয়া 
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এই সময় র খণ্ড জ্ঞান যাইয়া অখণ্ড জ্ঞানের উদয় 
আছি! এই সম রিলাম একই বহু হইয়া আছে। কি জন্য 
যে এতদিন প্রণাম করা নিষেধ ছিল তাহা এতদিনে বুঝিলাম।” 

আমি। এই দুই অবস্থার মধ্যে কত দিনের ব্যবধান ছিল? 

মা। অনেক দিন; কিন্তু এর মধ্যে এ শরীরের ভিতর দিয়া 
বিভূতি সকল প্রকাশ হইয়াছিল। এ বিভূতি প্রকাশও নানা ভাবে 
হইত। কখনও অজ্ঞান ভাবে হইয়াছে যেমন কোন রোগীকে 
স্পর্শ করিয়াছি আর দেখিয়াছি যে সে অমনি রোগমুক্ত হইয়া 
গিয়াছে। কিন্ত আমি স্পর্শ করিলে যে সে রোগমুক্ত হইবে এ 
জ্ঞান পূৰ্ব্বে থাকে নাই। কখনও বা বিভূতি প্রকাশ জ্ঞান ও অজ্ঞানের 
মিশ্রণ ভাবে হইয়াছে, যেমন রোগী দেখিয়া মনে হইয়াছে যে, 
আমি স্পর্শ করিলে ত অনেক সময় রোগ সারিয়া যায়, এ বেলায়ও 
তাহা হইতে পারে; এই সব ভাবিয়া যেমন স্পর্শ করিয়াছি আর 
দেখিয়াছি যে রোগ তখন সারিয়া গিয়াছে। আবার কখনও জ্ঞানের 
সহিত বিভূতি প্রকাশ হইয়াছে, অর্থাৎ আমি নিশ্চিতরূপে জানিম্বাছি 
যে আমি স্পর্শ করিলেই রোগ সারিয়া যাইবে এবং রোগ সারাইবার 
জন্যই স্পর্শ করিয়াছি। 

জিতেন বাবু। ইহার পর তোমার বিভূতি কিভাবে প্রকাশ 
হইয়াছে এবং এখনই বা কিভাবে হইতেছে? 

মা। বিভূতি এখন স্বভাবে চলিয়া গিয়াছে। 

জিতেন বাবু। ইহা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। 

. মা। বিভূতি স্বভাবে চলিয়া যাওয়ার অর্থ স্বভাবের প্রেরণায় 
যাহা হইবার তাহা হইতেছে। ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিয়া এখানে কিছু 
নাই। এ শরীরের ছোটবেলা হইতেই কিন্তু এই অবস্থা ছিল। এ 
জাতীয় কথা অবশ্য এ শরীরটা সবর্বদা বলে না। এখন যখন 
হইয়া যাইতেছে তাই বলিতেছি__-আমি এখনও যাহা ছোটবেলায়ও 
তাহাই ছিলাম | মাঝে যখন শরীরের উপর দিয়া সাধনার অবস্থাগুলি 
হইয়া যাইতেছিল তখন কতকটা যেন অজ্ঞানের ভাব ছিল। এ 
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অজ্ঞানও কেমন? জানিয়া না জানার মত। ছোটবেলার একটা 
কথা বলিতেছি__ ছোটবেলা এ শরীরটা যখন একবার বিদ্যাকুটে 
ছিল তখন একটি স্ত্রীলোকের গর্ভে একটি সন্তান আসিল এবং 
আমার বিদ্যাকূটে থাকার সময়ের মধ্যেই তাহার একটি ছেলে 
প্রসব হইল | আমি প্রথম হইতেই জানিতাম যে এ ছেলে বাচিবে 
না, সে কেবলমাত্র জন্মপূরণ করিতে আসিয়াছে। যাহা হউক, 
ছেলেটির বয়স প্রায় এক বৎসর হইল । সে দেখিতে সুন্দর ছিল 
না, গায়ের রং খুব কাল ছিল; কিন্তু তাহার শরীর এমন কোমল 
ছিল যে, লোকে উহা স্পর্শ করিবার জন্যই তাহাকে সবর্বদা কোলে 
কোলে রাখিত। আর ছেলেটির মুখে সবর্বদাই হাসি। তাহার বয়স 
এক বৎসর কয়েক মাস হওয়ার পরই তাহার আয়ু শেষ হইল 
এবং সে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহার মৃত্যুর দিন আমি তাহাকে 
দেখিতে গেলাম | যাইবার সময় গাছ হইতে একটি জবা ফুল তুলিয়া 
উহা হাতে ডলিতে ডলিতে গেলাম যেন কেহ বুঝিতে না পারে 
যে আমি হাতে করিয়া কি আনিয়াছি। ছেলেটির কাছে যাইয়া 
তাহার বিছানার নীচে এঁ ফুলটি রাখিয়া আসিলাম। লোকে মনে 
করিল যে শেষ সময় দেখিয়া আমি বোধ হয় কোন নিৰ্ম্মাল্য তাহার 
মাথার কাছে রাখিয়া দিলাম। এত সব যে করিলাম তাহা সমস্তই, 
স্বভাবের CHATA | 

“সাধনের অবস্থায় বিভূতি প্রথম আনন্দরূপেই প্রকাশ হয়। 
ইহা ভগবানের নাম লইবার আনন্দ। এই আনন্দ লাভ করিয়াই 
অনেকে মনে করে যে, সাধন করিয়া যাহা পাইবার তাহা সে 
পাইয়াছে। এইভাবে তাহারা আবদ্ধ হইয়া ATH | কিন্ত এ আনন্দে 
মগ্ন না হইয়া যে চলিতে থাকে তাহার নিকট আরও একটি শক্তি 
নানাভাবে আসিতে থাকে । এ শক্তি গোপন করিয়া যাইতে হয়। 
একটা অতৃপ্ত ভাব লইয়া সৰ্ব্বদা যে ভগবদ্মুখী হইয়া পড়িয়া 
থাকিতে পারে__ অর্থাৎ স্পর্শমাত্র রোগ সারাইয়াও তাহার আনন্দ 
নাই, ইচ্ছামাত্র সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইতেছে দেখিয়াও তৃপ্তি 
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নাই__ সেই একদিন না একদিন নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 


৯ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৮ সন (ইং ২৩1৫1৪১) 
কথা চলিতেছে। হায়দ্রাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল 
ভদ্রলোক এখানে নৃতন আসিয়াছেন তাহারা মার সঙ্গে একান্তে 
আলাপ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজই চলিয়া 
যাইবেন। : 
বিকাল বেলা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর oT 
কয়েকটি মহিলা মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাহারা 
জাগতিক অশান্তির কথা তুলিলে মা বলিলেন, “CaS ভাব লইয়া 
থাকিলেই অশান্তি। জাগতিক জিনিষের স্বভাবই অশান্তিঃদেওয়া। 
সেইজন্য স্বভাবের কাজ, ভগবানের কাজ লইয়া থাকিতে ST 
লোক-সেবা ইত্যাদি কাজও খুব ভাল। তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। 
কিন্তু খণ্ডভাবে সেবা করিলে শান্তি পাইবার উপায় নাই। দুই 
থাকিলেই ঝগড়াঝাটি, অশান্তি থাকিবে | অখণ্ডভাবে কাজ করিলে, 
কেবল তাহার উদ্দেশ্যে কাজ করিলে, তাহার কৃপায় জ্ঞানগঙ্গা 
আসিয়া যখন সমস্ত বাসনা এবং সংশয় ধুইয়া মুছিয়া দিয়া যায়, 
তখনই শাস্তি।” 

ওঁ মহিলাদের মধ্যে একজন শ্রীত্রীমায়ের নিকট উন্মাদ 
রোগের ওষধ প্রার্থনা করিলে মা বলিলেন, “আমার নিকট একটি 
মাত্র ওষধ আছে তাহার কথা ত তোমাদিগকে বলিলাম। এ শরীর 
কাহাকেও কোন SIL দেয় না। কর্ম্মফলের জন্যই জাগতিক ভোগ 
হয়। এ ভোগও মঙ্গলের জন্য। দুষ্ট ছেলেকে শিক্ষা দিতে মা 
যেমন শাসন করেন, এ জাগতিক coms সেইরূপ। জীবকে 
SATAN করিবার জন্যই এ সব ভোগ হয়। তাই আমি বলি 
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যে, সৰ্ব্বদা তাহার চিন্তা, ‘তাহারা ATS হইতেই তোকে ia 
শান্তি হয়।” 

এইরূপ অনেক কথাই মা বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইহারা 
চলিয়া গেলেন। 

আজ প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় গঙ্গোত্রী রওনা হইয়া 
গেলেন। অনেকেই তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। 
শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত এবং বয়সও তাহার পঞ্চাশের উধের্ব। তথাপি 
তাহার স্বভাব বালকের মত। কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় 
তিনি চিৎকার করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন যদিও এরূপ 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিত না। তাহাকে এরূপ .করিতে 
দেখিয়া মন্মথবাবু অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, “মহাশয়, 
আমরা কেহই. কানে খাট নই। আপনি আস্তে আস্তে কথা বলুন ৷”? 
মা বলিলেন, “বাবা যেমন জোরে কথা বলিয়াছে আমিও সেইরূপ 
জোরে কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাবা একা একা থাকিতেই 
ভালবাসে । বালানন্দ স্বামীর আশ্রমে বাবাকে রাখিবার জন্য 
প্রাণগোপালবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু বাবা রাজী হয় 
নাই। সে বলিয়াছে, “আমি কোন বন্ধনের মধ্যে আসিতে চাই 
ar’ কি করিয়া যে বাবা এতদিন এই হ্টগোলের মধ্যে রহিল 
তাহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। এখানে গুড়া-বুড়া সকলেই: 
তাহাকে এক একটা খোঁচা দিয়া কথা বলিত। বাবা ইহা সহ্য 
করিয়াই যাইত এবং বলিত, “খোঁচা দেওয়া সোজা, কিন্তু সহ্য 
করা কঠিন।” মাত্র একদিন সে দুইবার রাগ করিয়াছিল | তাহাও 
অভয়ের উপর সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া যায় আর কি! মন্মথবাবু 
প্রভৃতি অনেক অনুরোধ করিয়া বাবাকে শান্ত রাখে। রাগ করিয়া 
যে বাবা অন্যায় করিয়াছে GINS বাবার মনে মনে ছিল। একদিন 
কলের নীচে স্নান করিতে গিয়া বাবা পর পর দুইবার মাথায় একই 
স্থানে আঘাত পায়। উহা হইতেই তাহাব ধারণা হইয়াছিল যে, 
এই শাস্তি ভোগ তাহার এ রাগ করার জন্য। তাই সে বলিত, 
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“এত মন্দ নয়, রাগ করিলে মাথা ফুটা হইবে, আর শান্ত হইয়া 
থাকিলে লোকে কান ধরিয়া ঘুরাইবে। এই ঘটনার কথা আমি 
ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট হইতেও শুনিয়াছি। তিনি আমাকে 
বলিয়াছিলেন, “একই স্থানে একই ভাবে পর পর দুইবার আঘাত 
পাওয়া আমি যে কেবল আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করি তাহা নয়, 
উহা আমার কাছে একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আর 
আঘাতও কি আঘাত, একেবারে রক্তপাত |» 

ভূপতিবাবু আজ বিকাল ৬্টায় ঢাকা রওনা হইবেন। 
CCR বাধা হইয়াছে। টাঙ্গাও আসিয়া উপস্থিত। এখন মাকে 
প্রণাম করিয়া বিদায় লইবেন। ভূপতিবাবু মাকে প্রণাম করিলে 
মা হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আসিলেই যাইতে হয়, যাওয়ার 
অর্থই আবার ঘুরিয়া আসা |”? বাড়ীতে পৌঁছিয়া কাহাকে কি বলিতে 
হইবে তাহাও কিছু কিছু মা বলিয়া দিলেন। গুরুজনকে প্রণাম 
করিয়া ভূপতিবাবু টাঙ্গায় উঠিয়া বসিলেন। টাঙ্গা ছাড়িয়া দিল। 

ভূপতিবাবু চলিয়া যাইবার প্রায় আধ ঘন্টা পরে শ্রীশ্রী মা 
নীচে নামিয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া'বলিলেন, “Bren চুলিয়া 
| গিয়াছে নাকি? এত Mek চলিয়া গেল 7” আমি বলিলাম, গাড়ী 
৭।টায় ছাড়িবে। টাঙ্গাতে যাইতেও কিছুক্ষণ লাগিবে, কাজেই 
ভূপতিবাবু খুব আগে ষ্টেশনে যান নাই ত।” মা চুপ করিয়া রহিলেন। 

মা আজ নীচের ঘরে শুইবেন, উপরে মায়ের ঘরে 
মনোমোহন এবং আমাকে যাইয়া শুইতে বলা হইল। আমরা 
আমাদের বিছানাপত্র উপরে রাখিয়া মার কাছে আসিয়া বসিলাম। 
এমন সময় মাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইল । শুনিলাম মা 
মোটর গাড়ীতে দেরাদুন গেলেন। তখনই সন্দেহ হইল মা বোধ 
হয় ভূপতিবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলেন। 
৯টা বাজিয়াছে। দেখিতেছি এখানে দিনে রাত্রে তিনবার করিয়া 
পাঠ হইতেছে__সকাল বেলা ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত, বিকাল 
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বেলা ৩টা হইতে ৪টা পৰ্য্যন্ত এবং রাত্রি ৯টা কি ৯|টা হইতে 
১০টা পর্য্যস্ত। এই পাঠের সম্বন্ধে মা আমাকে বলিলেন, “এরা 
সকলে বলে যে আমি পাঠের নিয়ম করিয়াছি, কিন্তু তাহা নয়। 
যাহা হইবার তাহা আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে তুমি শচীনকে 
ত চেন, সে একবার আমাকে বলিল, “মা, আমাকে কালীপ্রসন্ন 
সিংহের মহাভারত কিনিয়া দিন, আমি উহা পাঠ করিব ।” 
শুনিয়াছিলাম কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের ভাষা খুব শক্ত, 
অল্প লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে উহা বুঝা সম্ভব নয়। আমি 
শচীনকে বলিলাম, “তুমি কি উহা বুঝিবে 2” ইহার পরই মহানন্দ 
(ব্রন্মচারী) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত লইয়া আসিল। তখন 
ঠিক হইল যে এঁ মহাভারত রোজই কিছু কিছু পাঠ হইবে। 
পরমানন্দই পাঠ আরম্ভ করিল। সে বেশ নিয়ম মতই পাঠ FAS! 
কাজের চাপ থাকিলেও সে উহার মধ্যে সময় করিয়া নিত। আর 
তখন শ্রোতাদের পাঠ শুনার কি উৎসাহ! পাঠ শুনিবার জন্য 
ছুটাছুটি পড়িয়া যাইত। উহা দেখিয়া অভয় বলিল যে সেও কিছু 
পাঠ করিবে | এইভাবে তিন: বেলা পাঠ আসিয়া দীড়াইয়াছে কিন্তু 
এখন পাঠে আর সে রকম উৎসাহ দেখা যায় AT” | 

মা নেপাল দাদাকে পাঠ করিতে বলিলেন এবং বিষয় 
হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে বলিলেন। কারণ শ্রোতাদিগের 
মধ্যে অনেকেই বাংলা জানেন না | আজ শ্রোতাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা 
সেবাকে দেখিলাম। মা তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, “কাল পাঠের 
সময় সেবা ঝিমাইতে ছিল। সে আমাকে বলিয়াছে যে পাঠ শুনিতে 
গেলেই তাহার ঘুম পায়, কারণ যাহা পড়া হয় তাহা সে কিছুই 
বুঝিতে পারে না। সেইজন্য আজ হিন্দীতে অনুবাদ করিতে 
বলিলাম ৷? 

নেপাল দাদা মাকে প্রণাম করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন। 
মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল এবং তিনি উহা হিন্দীতে অনুবাদ 
করিয়া বলিতে লাগিলেন | পাঠ এবং অনুবাদ সুন্দর হইতেছিল। 
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এইরূপে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ চলিল। 

পাঠ শেষ হইলে নানা কথা চলিতে লাগিল | মা বলিলেন, 
“ষ্টেশনে যাইয়া দেখি যে ভূপতি বাবা গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। 
একটু ষ্টেশনে বেড়াইয়া আসিলাম।” 

আমি। ইহা আমরা পৃবের্বই অনুমান করিয়াছি। 

মা। কেমন করিয়া করিলে ? 

আমি। তুমি উপরে হইতে নামিয়া আসিয়া ভূপতিবাবু চলিয়া 
গিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তারপর শুনিলাম যে 
যে ভূপতিবাবু সম্বন্ধে তোমার যখন একবার খেয়াল হইয়াছে তখন 
বোধ হয় তুমি ষ্টেশনে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিবে। 

মা। আমি যখন উপর হইতে নীচে আসি তখন খেয়াল 
হইয়াছিল যে এই সময়ই ত লক্ষ্মী দেখা করিতে আসে। সে যদি, 
মোটরগাড়ী লইয়া আসে তবে ষ্টেশনে যাওয়া যায় | বাস্তবিক তখনই 
কিন্তু ভূপতির সহিত দেখা হইয়া গিয়াছে। 

Sin) CaS Ge টাল চলিয়া দিয়া 
কিনা জিজ্ঞাসা করিলে কেন? 

মা-_তাহা না হইলে বলিব কি? কথা বলা ত চাই। 
আমি কি জানি না যে ভূপতি আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 


আসিল এবং তাহার অনেক পরে আমি উপর হইতে নীচে |. 


আসিলাম। এতক্ষণ ভূপতির থাকার কথা নয়। তবুও প্রশ্ন করিলাম। 
এ কেমন জান? এ যেন জানার মধ্যে অজানা ভাব। সেদিন 
বলিতেছিলাম না যে, আমি এখনও যেমন আছি, ছোটবেলায়ও 
সেইরূপ ছিলাম; তবুও এই শরীরের উপর দিয়া যখন সাধনার 
অবস্থাগুলি হইয়া যাইতেছিল তখন কেমন যেন একটা অজ্ঞানতার 
ভাব। ইহাও সেইরূপ। 

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন, 
“তোমরা যাহাকে মিথ্যা বল, আমার এ জাতীয় কথা কিন্তু তাহা 
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নয়। কোন জিনিষকে এক ভাবে জানিয়া উহা অন্য ভাবে প্রকাশ 
করাকে মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন 
কথা বলিলে তাহা মিথ্যা হয় না। কারণ যে অবস্থায় দাড়াইয়া 
যে কথা বলা যায় তাহা সেই অবস্থায় সত্য 1” 

শয়ন করিতে চলিয়া আসিলাম। 


১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৪৮ (ইং ২৪1৫1৪১) 

প্রত্যহ যেরূপ সকালবেলা পাঠ হয় আজও তাহা হইল। 
নেপালদাদা আশ্রমের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া পাঠ 
করিতেছিলেন। et মা সিঁড়ির কাছে একটি আসনে 
বসিয়াছিলেন। এমন সময় এতদ্দেশীয় কয়েকজন মহিলা ফল 
ইত্যাদি লইয়া মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাহারা প্রণাম 
করিয়া ফলের ঝুড়িটা মার কাছে রাখিলেন। মা একটু হাসিয়া 
ঝুড়িটা নেপালদাদার সম্মুখে রাখিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 
“পাঠকের কাছেই ফলগুলি রাখ। দেখি পাঠকের মন কোন্‌ দিকে 
যায়।” মার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। 
নেপালদাদা হাসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা কি ছেলেকে 
লোভ দেখাইয়া পরীক্ষা করে? লোভের জিনিষ সম্মুখে রাখিলে 
‘ছেলে যদি সংযম রাখিতে না পারে 7” 

মা। পারিবে বলিয়াই এরূপ রাখা হইয়াছে। 

নেপালদাদা। লোভ হইতে দূরে থাকা কি ভাল নয়? 

মা। সংযমের প্রথম অবস্থায় দূরে থাকা ভাল, কারণ তাহা 
না হইলে paralysis হইতে পারে, (অর্থাৎ অবশ হইয়া ইন্দিয়ের 
ইচ্ছামত কাজ হইতে পারে) পরে একটু শক্ত হইলে লোভের 
জিনিষ সম্মুখে ARMS সংযমের চেষ্টা করিতে হয়। লোভের 
জিনিষ দেখিলেই যে পালাইতে হইবে এই বা কি কথা? আর 
পালাইয়া জঙ্গলে গেলেই বা অব্যাহতি কই? সেখানেও ত হঠাৎ 
লোভের জিনিষ যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে। সবর্বাবস্থায় এক 
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লক্ষ্য থাকিতে চেষ্টা করা উচিত। সকল রূপেই যে তিনি__ এই 
ভাব থাকা চাই এবং এই জ্ঞান হইলেই নিশ্চিন্ত | 

নেপালদাদা। কি করিয়া বুঝিব যে শক্ত হইয়াছি? 

মা। যখন ফল পাকে তখন বুঝাইয়া দিতে হয় না। উহার 
রং এবং গন্ধ হইতেই সব প্রকাশ পায়। 

আবার পাঠ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মা ফলগুলি 
কাটিতে ইঙ্গিত করিলেন। “বাচ্চার SY লাগিয়াছে, সবুর সহে 
না” বলিয়া দুই তিনজনকে এঁ কাজে লাগাইলেন। ফল কাটা 
হইলে অতি সামান্য নিজে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত সকলকে প্রসাদ 
দিতে বলিলেন। প্রসাদ বিতরণের ভার সাধন ব্রন্মচারীর উপর 
পড়িল। এ জাতীয় কাজে তাহার বিশেষ উৎসাহ নাই। মায়ের 
আদেশ বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে এই কাজ করিতে হইল | মা 
হাসিয়া বলিলেন, আতে RR 
তাহা Pas” 

=i Sea ea CES 
শ্রীশ্রী মা এখানে বসিয়াই আগন্তক মহিলাদের সহিত আলাপ 
করিতে লাগিলেন। 

বেলা ২টার সময় খুকুনী দিদি আমাকে বলিলেন, “মিরাট 
যাইবেন নাকি? মা আজ বিকালে মিরাট যাইবেন।% আমি 
বলিলাম, “তবে আমরাও আজ কলিকাতা রওনা ZZA হট্টগোল 
আমার ভাল লাগে না।” পরমানন্দ স্বামীজী বলিলেন, “দুপুরবেলা 
মা একবার আপনাকে ডাকিতে বলিয়াছিলেন। পরে আবার নিজেই 
বলিলেন, “এখন ডাকিয়া কাজ নাই, আমরা রওনা হইবার সময় 
বাবাদের ডাকিয়া সঙ্গে 'লইয়া গেলেই হইবে।” বুঝিলাম 
আমাদিগকেও মিরাটে যাইতে হইবে | তদনুসারে মনোমোহন এবং 
আমি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। জিনিষ পত্র সবই রাখিয়া গেলাম, 
সঙ্গে কেবল কাপড় জামা ও বিছানা লইলাম। 
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শ্রীযুক্তা সেবার অবস্থা বর্ণনা 

বিকালবেলা শ্রীযুক্তা সেবা ও আরও কয়েকজন মহিলা 
শ্রীশ্রী মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাহারা সকলেই 
মায়ের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমরা হলঘরে বসিয়া কথাবার্তা 
বলিতেছিলাম এমন সময় নেপালদাদা আসিয়া আমাকে বলিলেন, 
“মার ঘরে চলুন একটা মজা দেখিবেন।” মার ঘরে গিয়া দেখি 
মা বিছানায় বসিয়া হাসিতেছেন। শ্রীযুক্তা সেবা এবং অন্যান্য 
মহিলা মার সম্মুখে বসিয়া আছেন | আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, 
“সেবাকে লইয়া একটু আমোদ করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ 
করিয়াছি। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, “আজ আমরা মিরাটে 
যাইতেছি, তুমি আমার নাড়ীটা পরীক্ষা করিয়া দেখ ত এত দূর 
বাসে যাইতে পারিব কি না? যেই আমাকে স্পর্শ করা আর 
সেবার এই. অবস্থা! যে হাতখানা দিয়া সে আমার নাড়ী স্পর্শ 
করিয়াছিল তাহা এতক্ষণ Hs ছিল। এখন পড়িয়া গিয়াছে। 
চক্ষু মেলিতে বা শরীর নাড়িতে পারিতেছে না।” 

আমি দেখিলাম যে তিনি একখানা নিশ্চল প্রস্তরের মূর্তির 
মত বসিয়া আছেন। শরীরের কোন স্পন্দন নাই। চক্ষু মুদ্রিত, 
ধ্যানস্থ অবস্থা | তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম» “ইনি কি এখন জ্ঞানশূন্য 2” 

মা। না, জ্ঞান আছে। যাহা বলিতেছি তাহা শুনিতেছে, 
কিন্ত চোখ খুলিতে পারিতেছে না। 

এই বলিয়া মা হাসিমুখে শ্রীযুক্তা সেবাকে বলিলেন, “কি 
তুমি এমনি বসিয়া থাকিবে নাকি?” তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে 
লাগিলেন, কিন্তু চাহিতে পারিলেন না। মা আমাকে বলিলেন, 
“2 দেখ, কথা শুনিতেছে, কিন্তু উত্তর দিতে বা চোখ খুলিতে 
পারিতেছে না। ইহার ভিতর একটুকুও কৃত্রিমতা নাই। যদি আমার 
কথা উহার কাণে না যাইত তবে মুখে কোন বিকারই দেখিতে 
না। আবার কথা শুনিলে এবং কথা বলিবার শক্তি থাকিলে অমনি 
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উত্তর দিত। ছল করিয়া এ কিছু করিবে না। 

এক ভদ্রলোক । এ কি জড় সমাধি? 

মা! ঠিক তা’ নয়। তবে এঁ দিকেরই একটা ভাব। 

নেপালদাদা। এরূপ হয় কেন? 

মা। ইহার ভিতর একটা জিনিষ আছে যাহার জন্য এরূপ 
হয়। অবশ্য এ জিনিষের খবর সেবা নিজেও জানে না। সেবা 
একেবারেই শিশুর মত সরল ইহাকে হাসান বা কাদান মোটেই 
শক্ত নয়। ইহারা দুটি বোন। ছোট বেলা হইতেই ইহাদের অবস্থা 
খুব খারাপ feet! ইহারা নিজেদের রান্না নিজেরাই করিয়াছে। 
ঘরের সকল কাজ নিজেরাই করিয়াছে । তবে ছোট বেলা হইতেই: 
সেবার লেখাপড়া শিখিবার খুব ঝৌক ছিল এবং নিজের চেষ্টাতেই 
লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং চাকুরী করিয়া ছোট বোনকে লেখাপড়া 
শিখাইয়াছে। কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া একটু জমি ও একখানা 
বাড়ীও করিয়াছে । শেষে ছোট বোনের বিবাহ দিয়াছে। ষোল 
সতের হাজার টাকা খরচ করিয়া যে বাড়ীখানা সে করিয়াছিল 
. তাহাও বোনকে দিয়া দিয়াছে। সেবা বলে, “বাড়ীঘর দিয়া আমি 
কি করিব? যদি দরকার হয় তবে ভিক্ষা করিয়া খাইব।+ সেবার 
যে জমিটুকু ছিল, এই বিবাহ উপলক্ষ্যে বরের পক্ষ সেটুকুও 
লেখাইয়া লইতে চাহিয়াছিল এবং সেবাও যে দিতে অনিচ্ছুক ছিল 
তাহা নয়; কিন্তু তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহা করিতে দেয় নাই। 
জানই ত যাহারা সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন ভগবান্‌ তাহাদের 
একটা ব্যবস্থা করেন। 

“সেবার এমন সরল বিশ্বাস যে, যদি কেহ তাহাকে কিছু 
বলে সে নিবির্বচারে তাহা বিশ্বাস করিয়া যায়। একটি স্ত্রীলোকের 
সহিত সেবার খুব ভাব ছিল এবং সবর্বদা তাহার কাছে যাতায়াত 
করিত। ইহা দেখিয়া আমি সেবাকে বলিয়াছিলাম যে, তাহার পক্ষে 
গৃহহদের সঙ্গ করা ভাল নয়। ইহা শুনিয়া সে আমাকে বলিয়াছিল, 
“মা, তুমি বল কি? ওঁ স্ত্রীলোকটি আমাকে ‘বোন’ “বোন” বলিয়া 
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কত আদর করে। আর তাহার কেমন ধর্ম্মভাব! সে সবর্ধদা 
ভগবানের আলোচনা করে এবং অনেক সময় ধ্যানস্থ হইয়া থাকে। 
তাহার কাছে গেলে আমার ক্ষতি কি ?” ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে 
আর কিছু বলিলাম না। যদি স্পষ্ট করিয়া তাহার কাছে যাইতে 
দিত যে আমি তাহার কাছে যাইতে তাহাকে নিষেধ করিয়াছি। 
ইহাও ত ভাল নয়, কারণ ইহাতে এ স্ত্রীলোকটির মনে কষ্ট হইতে 
পারে। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন এ স্ত্রীলোকটির সন্তান সম্ভাবনা 
হইল তখন সেবার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। অবশ্য এ 
স্ত্রীলোকটির আরও সন্তান ছিল, কিন্তু সেবা মনে করিয়াছিল যে, 
হয়ত ধৰ্ম্মভাব জাগিবার ACA এ সব সন্তান হইয়া গিয়াছে। একবার 
যখন ধৰ্ম্মভাব জাগিয়াছে তখন সে আর এ পথে যাইবে না। 
কিন্তু তাহার আবার সন্তান সম্ভাবনা দেখিয়া সেবা মনে করিল, 
সে যাহা মনে করিয়াছে তাহা ত নয়, এবং যেইমাত্র এই ধারণা 
আর অমনি তাহার সংসর্গ ত্যাগ__ত্যাগও কি ত্যাগ! একেবারে 
দেখাশুনা এবং কথা বলা বন্ধ। এ স্ত্রীলোকটি একবার সেবার - 
দিল যে, সে যেন আর তাহার কাছে না আসে । সরল বিশ্বাস 
হইতে কাহাকেও আঁক্ড়াইয়া ধরা সেবার পক্ষে যেমন অতি সহজ, 
আবার এ বিশ্বাসে আঘাত পাইলে তাহার ত্যাগও সেইরূপ পূর্ণভাবে 
হয়। এই সব কারণে সেবার শক্রও কম নয়। আমি যখন তাহাকে 
সাবধান হইতে বলিয়াছিলাম তখন হইতে সে যদি তাহা হইত 
তবে বন্ধুত্বের এই পরিণতি হইত at | কিন্তু তাহার সরলতার জন্যই 
সে আমার কথামত কাজ করিতে পারিল না।* 

“ডাক্তারী সে পাশ করিয়াছে, কাজেই সে কিছুই জানে 
না বা বোঝে না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহার ব্যবহারিক 
জ্ঞান বিশেষ নাই। আমার এই সব কথা শুনিয়া গোপীবাবা eps 
করিয়াছিল যে, এই জাগতিক জ্ঞান ত পরেও ফুটিয়া উঠিতে পারে। 
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আমি বলিয়াছিলাম, “হা, তাহা পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে 
চলিতে চলিতে যদি একবার জ্ঞানলাভ হইয়া যায়, তবে আর 
পতনের কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্যই ত অভ্যাস ইত্যাদির উপর 
এত জোর দেওয়া AI” 

“ছেলেবেলায় সেবার যে ধর্ম্মভাব খুব ছিল তাহা নয়। 
ভগবান্‌ আছেন কি নাই, তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে কি হইবে 
না এ সব বিষয় সে কখনও চিন্তা করিত না। কিন্তু সত্যের প্রতি 
এবং নিষ্পাপ ভাবে জীবনযাপন করার প্রতি তাহার একটা তীব্র 
আকর্ষণ ছিল। এই সব কারণে সেবার আধারটা খুব শুদ্ধ। তাই 
দেখা যায়। আমাকে স্পর্শ করিলেই যে তাহার এইরূপ দশা হয় 
তাহা নহে, অনেক সময় আমার ঘরে ঢটুকিলেও তাহার এই দশা 
হয়। মাঝে মাঝে দেখিয়াছি যে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াই, সে 
বলে যে তাহার শরীরের ভিতর দিয়া যেন ইলেম্ট্রিসিটি চলিয়া 
যাইতেছে এবং শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছে। এই বলিয়াই সে স্তব্ধ 
হইয়া বসিয়া থাকে। সৰ্ব্বদাই যে এরূপ হয় তাহা নয়, তবে 
অনেক সময়ই এইরূপ হয়। এরূপও দেখিয়াছি যে, সে আমাকে 
স্নান করাইয়া দিয়াছে, গা মুছাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার 
কোনই পরিবর্তন হয় নাই। তখন যদি আমি তাহাকে বলিয়াছি 
যে, তাহার শরীরের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ হিষ্টিরিয়া ছাড়া 
আর কিছু নয়, কারণ এখনও ত সে আমাকে স্পর্শ করিতেছে, 
কিন্ত এখন ত তাহার কিছু হইতেছে না, তবে সে হাসিয়া বলিত, 
“না, এ সব হিষ্টিরিয়া নয়” 

“ধ্যান করিতে যাইয়াও সেবা অনেক সময় দেখিয়াছে যে, 
তাহার এরূপ স্তন্ধভাব হয়। একবার তাহাদের কাজ দেখিবার জন্য 
এক ইন্সপেক্টর আসিবার কথা ছিল। সেবাকেও উপস্থিত থাকিতে 
হইবে। সেবা সাজিয়া-গুজিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু ইন্সপেক্টর 
আসিতে একটু বিলম্ব আছে দেখিয়া সেবা মনে করিল যে এই 
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অবসরে একটু ধ্যান করা যাক্‌। যেই ধ্যান আরম্ভ করা আর 
অমনি এই অবস্থা! কেবা গাড়ী ডাকে, আর কে-ই বা ইন্সপেক্টরের 
সঙ্গে দেখা করে; এই ব্যাপার লইয়া হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল 
এবং সেবার চাকুরী যাইবার উপক্রমও হইয়াছিল | তখন কর্তৃপক্ষেরা 
বলিয়াছিল, “এ যদি মাতাজীর কাছে যাইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে চায় 
তবে চাকুরী ছাড়িয়া তাহাই করুক 1? এখনও সেবার এরূপ অবস্থা 
তখন শরীরের এ অবস্থা । যদি কথা বলার শক্তি থাকে তবে 
বলেঃ “আমাকে ধরিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দেও, কারণ সে জানে 
যে কিছুক্ষণ পরেই তাহার এই অবস্থা কাটিয়া যাইবে । আবার 
অনেক সময় হয়ত কথাও বলিতে পারে AT! রোগীবাড়ী গিয়াও 
সেবার এই অবস্থা হইয়াছে। আমি তাহাকে অনেক সময় চাকুরী 
ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছি; কিন্তু সে বলে যে, তাহার চাকুরী করিতে 
ভাল লাগে 1?” 

“তাহার এই অবস্থাটা যে কি তাহা সে aK বুঝিতে 
পারিত না। পরে যখন সে দেখিল যে, ধ্যান করিতে গিয়াও 
তাহার এই অবস্থা হয় তখন তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল যে 
এ অবস্থাটা বুঝি ধ্যানেরই একটা SH | এখন অবশ্য সে বুঝিয়াছে 
যে ধ্যান লাগিয়া যায় বলিয়াই তাহার এইরূপ অবস্থা হয়৷ খণ্ড 
খণ্ড জ্ঞানের প্রকাশ এইভাবেই হইয়া থাকে। কেহ কিছু বলিয়া 
না দিলেও এই জাতীয় জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হইতে থাকে, এবং 
নিজের অবস্থা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আবার অনেক সময় জ্ঞানের 
প্রকাশ গুরুবাক্যের অপেক্ষা রাখে । গুরু যখন আসিয়া শিষ্যকে 
বলিয়া দেন যে, তাহার এই অবস্থা, তখনই তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে 
নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। এই জন্য শাস্ত্র বলে যে গুরুর মহাবাক্য 
না পাইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না» 

“আমাকে স্পর্শ করিলে সেবার যে এইরূপ অবস্থা হয় 
তাহার কারণ এই যে, আমাকে দর্শন এবং স্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই 
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তাহার ইন্দরিয়ের ta বৃত্তিগুলি wax হয়। শরীর অবশ 
হওয়া, চোখ খুলিতে না পারা-_ এগুলি ধ্যানের অবস্থা। অপরের ও 
যে এরূপ হয় না এ কথা বলা যায় না, তবে তাহাদের দরজা 
বন্ধ বলিয়া প্রকাশ নাই। সেবার আধারটা শুদ্ধ এবং নিৰ্ম্মল বলিয়া 


প্রকাশটাও এত সহজে হইয়া যাইতেছে ।”” 


মিরাট গমন 
এইরূপ আলাপ করিতে করিতে মিরাট যাইবার সময় 


উপস্থিত হইল। পাণ্ডেজী একখানা বড় বাস লইয়া আসিয়াছেন 
যাহাতে ২৫ জন লোক বেশ আরামে বসিয়া যাইতে পারে। 
আমাদের বিছানাপত্র বাসে উঠান হইল | আমরা একে একে বাসে 
গিয়া বসিলাম। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। 
তিনি আমাদের সঙ্গে যাইবেন কিনা তাহা এখনও অনিশ্চিত। 
আফিস হইতে একদিনের ছুটি লইয়াছেন, তবে সাংসারিক 
অসুবিধার জন্য তাহার স্ত্রী নাকি আপত্তি করিতেছেন। 
অখগ্ডানন্দজী, নিশিবাবু এবং আশ্রমের বালক ব্রহ্মচারী ব্যতীত 
আমরা সকলেই রওনা হইলাম। d 

বাস প্রথমে করণপুরের দিকে রওনা হইল। হেমবাবুর বাসা 
করণপুরে। তাহার বাসার নিকটে বাস আসিলে মা হেমবাবুর স্ত্রীকে 
খবর দিলেন। হেমবাবুর স্ত্রী আসিলে মা তাহাকে আর কোন 
কথা বলিবার অবসর না দিয়া তখনই আমাদের সঙ্গে আসিতে 
বলিলেন | তিনিও প্রায় সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে মেয়েদের 
পরীক্ষার বিষয় চিন্তা করিয়া আর যাইতে পারিলেন না; কিন্তু 
হেমবাবুকে শ্রীশ্রী মায়ের সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন | 

এইবার বাস দেরাদুন স্টেশনের নিকট আসিয়া একটি রাস্তা 
ধরিয়া চলিতে লাগিল। বাসে উঠিবার পর হইতেই শ্রীশ্রী মায়ের 
ভাবের পরিবর্তন দেখিতে লাগিলাম। কিষণপুরে যতদিন ছিলাম 
ততদিন মাকে একটু গম্ভীর দেখিয়াছি। কথাবার্তা অবশ্য 
বলিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। স্বত:প্রবৃত্ত 
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হইয়া গল্পগুজব করিয়া ভক্তদিগকে আনন্দসাগরে VASA রাখিবার 
শ্রীশ্রী মায়ের যে অসাধারণ ক্ষমতা আছে তাহার নিদর্শন কিষণপুর 
আশ্রমে পাই নাই। সদানন্দময়ী মায়ের আনন্দ যেন অন্ত:সলিলা 
FHI মত মনে হইয়াছে। বাহিরে উহার প্রকাশ দেখা যায় নাই। 
সন্দেহ হইয়াছে মা কি তবে বদলাইয়া গেলেন । মিরাট যাইবার 
পথে দেখিলাম শ্রীশ্রীমায়ের পুবর্বভাব যেন কতকটা ফিরিয়া 
আসিয়াছে। তাহার মুখ চোখে একটা সরস ভাব লক্ষ্য করিয়া 
ভক্তগণ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছের্ন। মা হাসিয়া হাসিয়া কথাবার্তা 
বলিতেছেন। আমাদিগকে বলিলেন, “কাল ভাল দিন দেখিয়াই 
যাত্রা করিয়াছি।” গতকল্য মা যে SAA শয়নকক্ষ পরিবর্তন 
করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলিলেন। গতকল্য মা 
যখন তাহার শয়নকক্ষ পরিবর্তন করেন তখন আমাদের কাহারও 
মনে এ কথা জাগে নাই যে, মা আশ্রম ত্যাগ করিবেন বলিয়াই 
এরূপ করিতেছেন; যদিও এইরূপ কক্ষ পরিবর্তন যে তাহার স্থান 
পরিবর্তনের পুবর্বাভাস তাহা পৃবের্বও দেখা গিয়াছে। 

মা আবার বলিতেছেন, “এই শরীরটা ঘুরিয়া ফিরিয়াই 
ভাল থাকে, তবে আজকাল কতকটা সময় এক জায়গায় 
থাকিতেছে। একবার শীতের সময় কিষণপুর আশ্রমে খুব জ্বর 
হইল ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে বুকে নিমোনিয়ার দোষ 
হইয়াছে। নীচে যে ঘরে থাকিতাম এ ঘরটা খুব ঠাণ্ডা বলিয়া 
আমাকে হল ঘরে আনা হইল । আমি নিমোনিয়া লইয়াই সিমলা 
রওনা হইলাম । পথে GA, নিমোনিয়া সবই ছাড়িয়া গেল ।» 

শ্রীযুক্ত হেম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া মা 
হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “বাবা বেশ সরল। আজ 
মিরাট রওনা হওয়ার পৃবের্ব বাবা আশ্রমে আসিয়া অতি দুঃখের 
সহিত বলিল, “মা, অফিস হইতে ছুটি পাইলাম? কিন্তু বাসা হইতে 
পাইলাম না৷” বাবা কথাটা একটু ঘুরাইয়াও বলিতে পারিত_ এরূপ 
বলিলেও চলিত যে বাসায় অসুখ বিসুখ বা অসুবিধার জন্য যাইতে 
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পারিতেছি না; কিন্তু বাবা তাহা না বলিয়া একেবারে সোজাসুজি 
বলিল যে, মা (অর্থাৎ হেমবাবুর স্ত্রী) তাহাকে যাইতে অনুমতি 
দিতেছে না। (সকলের হাস্য)। 

Con স্ত্রীর মধ্যে সমান সমান ভাব থাকিলে এইরূপই 
হয়। স্ত্রী চায় যে তাহার স্বামীও তাহার ভাবে SHAG হইয়া চলে। 
স্বামী যদি ভিন্ন ভাবের ভাবুক হয় তবে স্ত্রী সহ্য করিতে পারে 
না। স্ত্রী যদি স্বামীকে নিজের সমান না দেখিয়া গুরু বলিয়া মনে 
করে, তবে কিন্ত এরূপ হয় না। তখন স্বামীকে ভিন্ন ভাবে ভাবিতে 
দেখিলে তাহার কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু সে সেইজন্য স্বামীর আদেশ 
অমান্য করে না বা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে না।” 

জিতেনবাবু। আজকাল স্বাধীনতা এবং সমান অধিকারের 
দিন কিনা তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট বড় ভাব নাই। 

মা। হা, আজকাল স্বামী যে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকে এবং 
স্ত্রীও স্বামীর নাম ধরিয়া ডাকে তাহা আমার কাণে আসিয়াছে। 

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে আমরা শিবালীক পাহাড়ের 
নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। শিবালীক পাহাড়ের উপর দিয়া 
আমাদের বাস সর্পগতিতে চলিতে লাগিল। সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, 
আকাশে দুই একটি তারকা দেখা দিয়াছে | গোধূলির ধূসর আলোকে 
পাহাড়ের দৃশ্যগুলি অতি মনোরম দেখা যাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে 
দৃশ্যপটগুলি পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। কখনও আমরা উর্ধে 
দিয়া চলিয়াছি, কখনও আবার বৃক্ষাদিশূন্য উপত্যাকার মধ্যে আসিয়া 
পড়িতেছি। পাবর্বত্য পথ হইলেও রাস্তাগুলি খুব সুন্দর, মুশৌরীর 
রাস্তার মত বাঁধান। আমাদের বাসখানি অবলীলাক্রমে 
স্বচ্ছন্দগতিতে আঁকিয়া বাকিয়া এই পথের উপর দিয়া গড়াইয়া 
চলিয়াছে। শ্রীশ্রী মা নানা কথা বলিয়া আমাদিগকে হাসাইতেছেন। 

মা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল ত দেড় টাকার 
ইংরেজী কি?” আমাদের মধ্যে একজন উহা বলিয়া দিলে মা 
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বলিতে লাগিলেন, “একবার আলমোড়া হইতে নৈনীতাল বাসে 
যাইতেছি, সঙ্গে কেবল মাত্র বিরাজমোহিনী। বাসওয়ালা 
আমাদিগকে বাসের সম্মুখের আসনে আদর করিয়া বসাইল। পরে 
ভাড়া চাহিতে আসিয়া বলিল যে আমাদিগকে one rupee eight 
annas দিতে হইবে | উহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আমি বিরাজমোহিনীকে 
দেড় টাকা দিতে বলিলাম। বাসওয়ালা নিশ্চয় মনে করিল যে, 
আমি বেশ ইংরেজী জানি। (সকলের হাস্য)। 

“আর একবার বিরাজমোহিনীকে সঙ্গে লইয়া লক্ষৌর এক 
ধন্মশালায় গিয়া উপস্থিত হই। ধৰ্ম্ম শালার নিকট এক ভদ্রলোকের 
বাসা। ভদ্রলোক আমার রকম সকম দেখিয়া মনে করিল যে, 
আমি নিশ্চয়ই বি-এ পাশ করিয়াছি, আর তাহা যদি না করিয়াও 
থাকি অন্ততঃ বি-এ পৰ্য্যন্ত পড়িয়াছি। আমি যে লেখাপড়া জানি 
না তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না! শেষে 
যখন সমস্ত কথা শুনিল তখন তাহার বিশ্বাস হইল 1 আবার আমি 
যখন চলিয়া আসি তখন তাহাদের কি কান্না 1: 

কথায় কথায় বিরাজমোহিমী দেবীর কথা উঠিল। মা 
বলিলেন, “সেবার বিরাজমোহিনীকে লইয়া যখন নানা জায়গায় 
বেড়াইতেছিলাম তখন আমাদের সম্বল ত কিছুই ছিল না। নানা 
স্থানে নানা লোকে টিকিট করিয়া Maca একবার এক টিকিট 
কালেক্টর আমাদের টিকিট দেখিতে চাহিল 1 আমাদের টিকিট নাই, 
জানিয়া সে-ই নিজ হইতে আমাদের টিকিট কিনিয়া দিল। টাকা 
কড়ি কিছুইত সঙ্গে ছিল না, পথে যাহা জুটিতেছে তাহাই খাইতেছি। 
কখনও বা CIMA, কখনও বা ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া দিতেছি। 
এ ভাবে চলাফেরা করা বিরাজমোহিনীর কাছে একেবারেই OA | 
সে মহাচিন্তায় পড়িয়া গেল। রাস্তায় আমাদের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহাই সে সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল, 
তাহার নিজের জন্য নয় সবই। আমার জন্য | আমাকে সময় মত 
কি খাইতে দিবে, কি পরিতে দিবে এই চিন্তায় সে অস্থির থাকিত। 
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কোথা হইতে সে একটি ঝুড়িও যোগাড় করিয়া নিয়াছিল এবং 
উহার মধ্যে এটুকু ওটুকু যাহা পাইত তাহাই রাখিয়া দিত। শেষে 
কমলকে (ভট্টাচার্য্য) যখন আমাদের সঙ্গ হইতে বিদায় করিয়া 
দিলাম তখন তাহার সঙ্গে এ ঝুড়ি সহ সমস্ত জিনিষ পত্র দিয়া 
দিলাম। এদিকে বিরাজমোহিনীরও সঞ্চয়ের ভাব কমিয়া গেল; 
কারণ কিছুদিন সে আমার সঙ্গে ঘুরিয়া দেখিল যে, আমাদের 
কিছুরই অভাব হইতেছে না, সময় মত সবই জুটিয়া যাইতেছে” 

মা আবার প্রজ্ঞানন্দ ব্রন্মচারীর কথা বলিতে লাগিলেন | 
মা বলিলেন, “ব্রহ্মচারীবাবা যদি আজ সঙ্গে থাকিত তবে খুব 
আনন্দ হইত। বাবার বেশ সরল ভাব। বাবা আমাকে বলিত, 
“আমি আপনাকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ঠেকাইতে 
পারি TEI? আমার মুখে আমার অবস্থার কথা শুনিয়া বলিত, 
“আপনি যে সব অবস্থার কথা বলেন তাহাতে ত এ দেহ থাকিবার 
কথা RA I” 

আমি। মা, আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে তোমার অবস্থার 
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে,তুমি নাকি সাধনের দুই একটা অবস্থা গত জন্মেই লাভ 
করিয়াছিলে, আর এ জন্মে বাকী অবস্থাগুলি খুব তাড়াতাড়ি লাভ 
করিয়াছ। - 


উঠিয়া গিয়াছেন* (সকলের হাস্য) | 

এইভাবে হাস্যালাপ করিতে করিতে আমরা চলিয়াছি। সন্ধ্যা 
অতীত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকেই অন্ধকার | আমরা মাঠের ভিতর 
দিয়া চলিয়াছি। মাঝে মাঝে খুব গরম হাওয়া গায়ে লাগিতেছেঃ 
এত গরম যে নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমাদের 
বাসও খুব দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, ঘন্টায় ৩৫ হইতে ৪০ মাইল, 
কখনও কখনও ৫০ মাইল। GACT আমরা রুর্কী আসিয়া 
পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী থামাইয়া পেট্রল লওয়া হইল। পিপাসায় 
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আমরা প্রায় সকলেই Brod) পাণ্ডেজী লোক দ্বারা ঠাণ্ডা জল 
আনাইয়া আমাদিগকে পান করাইলেন। রুর্কীতে প্রায় ১০।১৫ 
মিনিট দেরী হইল | আমরা আবার রওনা হইলাম | 

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় আমরা মুজঃফর নগরে পৌঁছিলাম। 
ইহার পরই মিরাট। মিরাটের ভক্তেরা আমাদের আগমন সংবাদ 
পাইয়াছেন কিনা এই সব আলোচনা পরমানন্দ স্বামীজী ও 
নেপালদাদা করিতেছিলেন। রওনা হইবার ACK তাহাদিগকে 
একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেই টেলিগ্রাম 
যথাসময়ে না পৌঁছিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। স্বামীজীরা নানা ভাবে 
কথা বলিয়া শ্রীশ্রী মায়ের নিকট জানিতে চাহিতেছিলেন যে 
আমাদের টেলিগ্রাম তাহারা পাইয়াছেন কিনা। মা এ সব কথা 
শুনিয়া শুধু হাসিতেছিলেন, আবার বলিতেছিলেন, “টেলিগ্রাম 
না পাইলেই বা ক্ষতি কি? আমরা নিজেদের বাড়ীতে যাইতেছি। 
কেহ না থাকিলেও আমরা ওখানে পৌঁছিয়া শুইয়া থাকিব । 
সকালবেলা তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইবে 1 একবার 
সিমলায়ও এইরূপ খবর না দিয়া গিয়াছিলাম। সিমলায় ইহারা - 
করিল। আমরাও রওনা হইয়া গেলাম। সিমলার কালীবাড়ীতে 
কীর্তনের আয়োজন হইয়াছিল। ভূপেন বসু কীর্তন করিতেছিল। 
বহুলোকের সমাগম, ভাবিলাম এখন যদি প্রকাশ্য ভাবে কীর্তন 
আসরে যাই তবে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে এবং কীর্তন ভাঙ্গিয়া 
যাইবে। এই ভাবিয়া বৌ সাজিয়া আমি কালীবাড়ীতে প্রবেশ 
করিলাম। প্রবেশ করিয়াই আসরের দিকে না গ্রিয়া তাড়াতাড়ি 
সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া গেলাম। দোতলার বারান্দা হইতেও 
আসর দেখা যায়। সেখানেও চেয়ার পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
সেখান হইতে মেয়েরা Sia শুনিতেছে। আমি যে আসরের 
নিকট দিয়া চলিয়া গেলাম কেহ. কিন্তু আমাকে চিনিতে পারিল 
না। অনেকেই আমার মুখের দিকে তাকাইল এবং তাহাদের মধ্যে 
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পরিচিত লোকও ছিল, কিন্তু কেহই আমাকে চিনিতে পারিল না। 
দোতলার বারান্দায় গিয়া দেখি, যেখানে চৈতন্যদেবের একখানি 
ছবি টাঙ্গান আছে উহার নীচেই একখানা চেয়ার খালি আছে। 
আমি @ চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। এখানে বসিয়া আসর দেখিতে 
হইলে একটু হেলিয়া দেখিতে হয় । আমি যে গিয়া চেয়ারে বসিলাম 
তাহা মেয়েরা দেখিয়াও দেখিল না। আমার পাশে যে বসিয়াছিল 
তাহার কাধে ভর করিয়া আমি ঝুকিয়া আসরের দিকে তাকাইতে 
লাগিলাম। যাহার কাধে ভর করিলাম সে ধাক্কা দিয়া আমার হাত 
সরাইয়া দিল। আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিল না।” 

“এদিকে নীচের তলায় বাবাদের মধ্যে একটা সন্দেহ 
উপস্থিত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, কে এই স্ত্রীলোকটি যে 
এত তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল? কোন গুণ্ডা ত স্ত্রীলোকের 
বেশে মেয়েদের মধ্যে চলিয়া গেল না? এই সব'ভাবিয়া তাহাদের 
মধ্যে একজন উপরে চলিয়া আসিল। এমন সময় আসরের মধ্য 
হইতেও কেহ কেহ উপর দিকে তাকাইয়া আমাকে চিনিতে পারিল। 
বুঝিতেই ত পার তখন কি যে TT” 

কথায় কথায় দিল্লী ও মিরাটের ভক্তদের বৈশিষ্ট্যের বিষয় 
মা আলোচনা করিতে লাগিলেন । মা বলিলেন, “দিল্লীর বাবাদের 
রকম এই যে, আমি যদি দিল্লীতে যাই তবে কি উপায়ে যে আমাকে 
বেশী দিন দিল্লীতে রাখিবে তাহা নিয়াই তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
আরম্ভ হয়। MPS মিনতি ত অনবরতই চলিতে থাকে, তাহা 
ছাড়া তাহারা আফিস বন্ধ করিয়া আমার কাছে পড়িয়া থাকিতে 
চায়। বলে, “বরং তোমার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া আফিস বন্ধ 
করিব, তবুও তোমার নিকট হইতে নড়িব না৷? মিরাটের বাবাজীদের 
কিন্ত অন্য ভাব। যদি তাহাদিগকে বলি যে আজই যাইব, তাহারা 
তাহাতে কোনই আপত্তি করে না। আমাকে ছাড়িয়া দিতে কষ্ট 
হয় সত্য, Fs আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহারা কিছু করিতে চায় 
না। এই দুই ভাবই সুন্দর 1” 
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এইরূপ আলাপ করিতে করিতে আমরা মিরাটে গিয়া 
পৌঁছিলাম। দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, মিরাটের ভক্তগণ 
আমাদের অপেক্ষায় রাস্তায় আসিয়া দাড়াইয়া আছেন। জয়ধ্বনি 
দিয়া মাকে বাস হইতে নামান হইল । মেয়েদের একটি বিদ্যালয়ে 
আমাদের থাকিবার জায়গা এবং নাম-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। 
আমাদিগকে এ বিদ্যালয়ের দোতলায় লইয়া যাওয়া হইল ৷ স্ত্রীপুরুষ 
বহুভক্ত মাকে RAN বসিলেন। একজন ভদ্রলোক অতি মধুর 
স্বরে একটি আবাহন সঙ্গীত গ্রাহিলেন। রাত্রি ১২টা কি ১টা 
পর্য্যন্ত গান ও কীর্তন চলিল। শেষে আমরা ভূরিভোজন করিয়া 
দোতলায় উন্মুক্ত ছাদের উপর শুইয়া রহিলাম। এখানে একটি 
বিশিষ্ট শয্যায় শ্রীশ্রীমায়েরও শয়নের বন্দোবস্ত হইয়াছিল | 


১১ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার: ১৩৪৮ সন (ইং ২৫1৫।৪১) 

অতি প্রত্যুষে ভক্তগণ আসিয়া ভজন আরম্ভ করিলেন। 
উহা শুনিয়া আমরা সকলেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। 
কিছুক্ষণ ভজন শুনিয়া আমরা নীচে আসিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করিলাম। একটু বেলা হইলে শ্রীশ্রী মাকে নীচে নামাইয়া আনা 
হইল এবং সকলকে লইয়া কয়েকখানা ফটো, তোলা হইল । ইহার - 
পর শ্রীশ্রী মা বেড়াইতে বাহির হইলেন। 

বেড়াইয়া আসিয়া মা নীচের তলায় বসিলেন। শ্রীযুক্ত তরী 
DEPTS মহাশয় কিছুক্ষণ গীতা পাঠ করিলেন | তাহার পর ভক্তগণ 
কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্তন খুব জমিয়া গেল ৷ ভক্তগণ প্রথমে 
বসিয়া বসিয়া গাহিতেছিলেন, এখন তাহারা উঠিয়া দীড়াইলেন 


. শ্রীশ্রী মাও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মুখখানি আরক্তিম» অধরে মৃদু 


মৃদু হাসি ৷ SCAT তালে তালে হাতখানি দোলাইতেছেন। ভক্তগণ 
উৎসাহিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। স্থানটিতে যেন 
তড়িৎপ্রবাহ্‌ খেলিয়া যাইতেছিল। উপস্থিত সকলেই Aca 
অল্পাধিক মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কীর্তন হইল | 
শেষে সানাহারের জন্য সকলেই চলিয়া গেলেন। 
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দিল্লী হইতে কয়েকজন ভক্ত-পঞ্চুবাবু অমলবাবু, 
শিবেনবাবৃ, হরিদাসবাবু প্রভৃতি আসিয়াছেন। আহারান্তে ঘরে 
বসিয়া আমরা শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। 
ঘর হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। বেলা ৯টা হইতেই রৌদ্রের 
তাপ অসহ্য বোধ হইতেছিল। এখন ত কথাই নাই। মনে 
হইতেছিল, আমাদের ঘরের চতুৰ্দ্দিকে যেন অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত 
হইয়া আছে। 

বিকাল বেলা মহিলারা কীর্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রী 
মা তাহাদের মধ্যে বসিয়া আছেন। আমরা বারান্দায় বসিয়া বসিয়া 
কীর্তন শুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর মা নিজেই গাহিতে 


লাগিলেন__ 
“(জয়) শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীমধুসৃদন 
রাম নারায়ণ হরে | 
(জয়) রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ -. 
রাম নারায়ণ হরে ।” gs 
মহিলারা এবং ভক্তগণ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে 
লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ গান চলিল। পরে মা বেড়াইতে 
বাহির হইলেন। আমরাও সহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। 


১২ই Cad, সোমবার» ১৩৪৮ সন (ইং ২৬।৫।৪১) 

অতি প্রত্যুষেই নামযজ্ঞ আরম্ভ হইল । ভক্তগণ কীর্তন 
মঞ্চের চারিদিক পরিক্রমা করিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন | একটু 
বেলা হইলে শ্রীশ্রী মাও আসিয়া কীৰ্ত্তনে যোগ দিলেন এবং ভক্তদের 
সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। বেলা ৯/১০টা 
পর্য্যন্ত কীৰ্ত্তন বেশ চলিল। বেলার সঙ্গে সঙ্গে যতই সূর্যের তেজ 
বাড়িতে লাগিল ততই কীর্তন চালাইয়া রাখা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া 
মনে হইতে লাগিল । ছেলেদের বিশ্রাম দিবার জন্য মাঝে মাঝে 
মেয়েরা কীর্তন রক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ না করিলে উদয়াস্ত 
কীৰ্ত্তন চলিত কিনা সন্দেহ! 
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আজও দুইজন ভক্ত- শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
(গুটাবারু) এবং মনোজবাবু দিল্লী হইতে আসিরাছেন। দুর্গাদাসবাবু 
বৃদ্ধ এবং বাতরোগাক্রান্ত। শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তাহার প্রথম 
সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনিলাম। ভদ্রলোকটি বেশ ভাবুক এবং 
্রীশ্রীমায়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। | HM মা দুর্গাদাসবাবু সম্বন্ধে আমাকে 
বলিয়াছিলেন, “তোমরা ত বাবার রকম দেখ নাই। সিমলাতে 
আমাকে দুইদিন রাখিবার জন্য বাবা কত জেদ করিতে থাকে। 
দুঃখে বাবার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে আবার সঙ্গে 
সঙ্গে জেদও চলিতে থাকে। বাবার বাড়ী পানিহাটী এবং বাবা 
বৈষ্ণবভাবে ভাবিত। সিমলায় যখন নামযজ্ঞ হইত তখন বাবার 
কাজই ছিল সকলকে মালা চন্দন দেওয়া, মালা হাতে করিয়া 
বাবা সারাদিন এক জায়গায় বসিয়া আছে এবং যেইমাত্র কেহ 
কীর্তন আসরে আসিতেছে অমনি তাহাকে মালাচন্দন পরাইয়া 
দিতেছে”? 

বিকালের দিকে শ্রীশ্রী মা আবার কীর্তন আসরে আসিলেন। 
তখন কীর্তন বেশ জমিয়া গেল। সূর্য্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন 
বন্ধ হইল। আমরা সন্ধ্যা ৭॥৷ টায় আসিয়া বাসে উঠিলাম। তখনই 
বাস ছাড়িয়া দিল | রাত্রি ১২টার সময় কিৰণপুর আশ্রমে পৌঁছিলাম। 
শুনিলাম রাব্রিটা এই আশ্রমে কাটাইয়া সকাল বেলা রায়পুর 
আশ্রমে যাইতে হইবে। 


১৩ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৪৮ (ইং ২৭।৫।৪১) 

ভোর COM শহ্যাত্যাগ করিয়া আমরা রায়পুর রওনা হইতে 
সচেষ্ট হইলাম। গতকাল মিরাট হইতে আমরা যে বাসে 
আসিয়াছিলাম তাহা আশ্রমেই ছিল। পাণ্ডেজী গত রাত্রে বাসেই 
শুইয়াছিলেন। আমাদের মালপত্র বাঁধাই ছিল উহা বাসে তুলিতে 
আধ ঘন্টা সময়ও লাগিল না। আমরা CGA রওনা হইয়া ৭টার 
সময় রায়পুরে পৌঁছিলাম। 
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উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। এখানে কুলী পাওয়া যায় 
না, কাজেই স্বাবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা সকলে মিলিয়া 
পাহাড় ভাঙ্গিয়া মালপত্র উঠাইতে লাগিলাম। আধ ঘন্টার মধ্যেই 
সমস্ত জিনিষ উপরে উঠান হইল। আমরা কে কোথায় থাকিব 
তাহা শ্রীশ্ৰীমাই বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। হল ঘরের মধ্যে 
মনোমোহন এবং আমি বিছানা করিয়া নিলাম। এখানে 
অখগ্ডানন্দজী, পরমানন্দজী, নিশিবাবু, নেপালদাদা প্রভৃতি 
অনেকেই রহিলেন। ঘরখানা বেশ বড় বলিয়া আমাদের কোনই, 
অসুবিধা ছিল না। হল ঘরের সংলগ্ন একটি ছোট প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রী 
মা রহিলেন। মা আমাদিগকে ঝরণা হইতে স্নান করিয়া আসিতে 
বলিলেন। আশ্রমের পাদদেশে যে নহর আছে উহাতে নামিয়া 
স্নান করা ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনোমোহন এবং আমি ঝরণা 
ভজন STIG e AE 
পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে। 


জিতেন (মুখাজ্জী) বাবুও তথায় ছিলেন। আশ্রমের শিব-মন্দির 
এবং ধন্মশালার কথা হইতেছিল। এই সকল সম্পত্তি কৌশাম্বীলাল 
নামে একজন ব্রাহ্মণের ছিল। এক কালে তাহার অবস্থা বেশ 
সচ্ছল ছিল, এখন পরিবর্তন হইয়াছে। মা বলিলেন, “যখন 
জ্যোতিষ এবং ভোলানাথকে লইয়া ঢাকা হইতে বাহির হই তখন 
রায়পুরের এই জায়গাটা FOR দেখিতে পাই। সেইজন্যই এইস্থানে, 
আসা । তোমরা এখন মন্দির ইত্যাদির যে অবস্থা দেখিতেছ তখন 
ইহার কিছুই ছিল না। তখন সবই ভাঙ্গাচুরা ছিল। আমরা তিনজনে 
আসিয়া এ ভাঙ্গা মন্দিরেই জায়গা লইলাম। ভোলানাথ শিব-মন্দিরে 
সাধন করিত আর আমরা এ উপরে যে কোঠা দেখিতেছ, এখানে 
থাকিতাম। লোকে মনে করিত যে ভোলানাথই একজন বিশিষ্ট 
সাধু, সাধন ভজনের জন্য ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, আর আমি, 
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তাহার স্ত্রী, একা থাকিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছি। 

তাহারা আমাদের চাকর মনে করিত; কারণ জ্যোতিষ 
তখন একখানা ছোট কাপড় পড়িয়া থাকিত, যাহা তাহার হাঁটু 
পর্যন্তও পৌঁছিত ari কিছুদিন পরে যখন রায়পুর পোষ্টাফিসে 
জ্যোতিষের নামে সরকারী চিঠি আসিতে লাগিল এবং তাহার 
নামের পিছনে আই.এস.ও (.5.0.) উপাধি দেখিতে লাগিল তখন 
তাহার সম্বন্ধে লোকের ধারণা বদলাইয়া গেল। ছোট জায়গা কিনা 
কিছুই গোপন থাকে AT 1? 

“সেই সময় দিববী বলিয়া একটি লোক আমাদের সমস্ত 
কাজকর্ম করিয়া for সে ছিল কৌশাম্বীলালের চাকর। 
কৌশাম্বীলালের বিবাহের সময় সে তাহার কাছে আসে । তখন 
সে খুব ছোট। সেই সময় হইতেই সে রহিয়া গিয়াছে। পয়সা 
খরচ করিয়া চাকর রাখিবার সামর্থ্য এখন কৌশাম্বীলালের নাই, 
কিন্তু মনিবের অবস্থা খারাপ হইয়াছে বলিয়া MAA এখন কোথায়ও 
যাইতে চাহিতেছে না। আমাদের যত জল লাগিত দির্ববী উহা 
পাহাড় ভাঙ্গিয়া আনিয়া দিত। মনিবের জলও সেই টানিত। ছোট 
বেলা হইতে মাথায় করিয়া জল টানিতে টানিতে তাহার মাথা 
খেঁতলা হইয়া গিয়াছে। (আমার প্রতি) তুমি কি তাহাকে 


মা। সে আসিলে তোমাকে দেখাইব। লোকটি খুব সরল। 
একবার সে জল আনিতে AVS যায়। অন্য একটি ছেলে তাহার 
সহিত খেলা করিবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া খুব টানাটানি আরম্ভ 
করে। কাজ আছে বলিয়া দির্ববী তাহার: সহিত খেলা করিতে 
অসম্মত Bl ইহাতে এ ছেলেটি রাগিয়া Mea গালে এমন 
এক চড় মারে যে তাহার গাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে | ছেলেটির 
বয়স RAA বয়স হইতে অনেক কম ছিল এবং RA ইচ্ছা 
করিলে তাহাকে খুব শাস্তিও দিতে পারিত। কিন্ত সে তাহা না 
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করিয়া কাঁদিতে লাগিল। লোকে যখন তাহাকে বলিল» “দির্ববী, 
তোকে মারিল, তুই মারিতে পারিলি না 2” সে উত্তর দিল, “আমার 
মারিবার কোন ইচ্ছাই হইল না।” লোকে তাহাকে পুলিশে খবর 
দিতে বলিল, কিন্তু সে তাহাও দিল না। দির্ববীর লেখাপড়া শিখিবার 
বড় সখ। সে বলে, “আমি পরজন্মে বিদ্বান্‌ হইব 1” 

কথায় কথায় মিরাটের ভক্তদের কথা উঠিল । মনোমোহন 
এবং জিতেনবাবু মিরাটের ভক্তদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
তাহারা যে নীরবে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন এই সব কথা 
হইতে লাগিল? শ্রীযুক্ত মহীতোষ ব্যানার্জী এবং আরও দুই একজন 
ভক্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইল | মা বলিলেন, “মহীতোষ 
বাবা আমাকে মিরাটে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হয়। কিন্তু আমাকে 
মিরাটে আনিয়াই যেন তাহার খালাস। লজ্জায় সে আর আমার 
কাছে আসে না। দূর হইতেই সেবা করিয়া যায়। এক একজনের 
এক এক ভাব 1” 


এই বৎসর রায়পুর আশ্রমে শ্রীশ্রী বাসন্তীপূজা উপলক্ষ্যে 
একটি উৎসব হইয়াছিল। এ উৎসবে দিল্লী এবং মিরাট হইতে 
অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন। VA জমিদার শের সিং মহাশয়ও 
আসিয়াছিলেন। উৎসবের সময় যে নামযজ্ঞ হয় তাহাতে নাকি 
অনেকেরই ভাবাবেশ হইয়াছিল। শের সিং মহাশয়েরও যে ভাব 
হইয়াছিল এই সব কথা হইতেছিল। 

জিতেনবাবু। শেরসিংহের ভাব নিশ্চয়ই একটা দর্শনীয় TS | 
(সকলের হাস্য)। 


মা। (হাসিয়া) সে ত আমার সহিত বেশী কথা বলে না। 


আমার নিকট হইতে একটু দূরে দূরেই থাকে | অনেক সময় আমার 
দিকে চাহিয়া কীদিয়া ফেলে। আগে সে ভয়ানক মাতাল ছিল, 
এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তাহার একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধার 
ভাব ছোটবেলা হইতেই আছে। অসৎ সংসর্গে পড়িয়া তাহার 
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মদ খাওয়ার অভ্যাস BA | গত দীপালীর সময় তাহার বন্ধুরা তাহাকে 
একটু মদ খাইবার জন্য খুব ATMS আরম্ভ করে। তাহাদের 
একান্ত অনুরোধ ফেলিতে না পারিয়া সে সামান্য একটু মদ খায়। 
কিন্তু যেই মাত্র মদ খাওয়া আর অমনি আমি বাসে করিয়া তাহার 
দরজায় যাইয়া উপস্থিত। আমাকে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে 
উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহার আর ঘর হইতে বাহির হইবার 
সাহস হইল না। প্রথমে ভাবিল, সে লুকাইয়া থাকিবে, আমার 
সম্মুখে বাহির হইবে না। কিন্তু আমিও আর কোথায়ও যাইতেছি 
না দেখিয়া শেষে সে ঘর হইতে বাহির হইতে বাধ্য হইল চোখের 
জলে তাহার বুক ভাসিয়া বাইতেছিল। কাঁদিয়া কীদিয়া বারবার 
সে আমাকে প্রণাম করিতেছিল আর বলিতেছিল, “তুই আমাকে 
এত কৃপা করিস কেন?” আমি চুপ করিয়া আছি দেখিয়া সে 
আবার বলিতেছিল, “তুই কথা বলিস না কেন?” এমনি কিন্তু 
সে আমার সঙ্গে কথা বলিতেও সাহস করে না। আর তখন 
সে ভাবের আবেগে আমাকে ‘তুই’ “তুই? করিয়া সম্বোধন 
করিতেছিল আর কাঁদিয়া কীদিয়া প্রণাম করিতেছিল। তাহার এই 
কীর্তি দেখিয়া তাহার ছোট বৌ হাসিয়াই খুন? 

“আমি যখন ভুঙ্গাতে প্রথম যাই তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 
যে ওখানে বাঘ আছে কিনা । শেরসিং তখন বলিয়াছিল, “না, 
কোন বাঘ নাই। এক বনে দুই বাঘ থাকিতে পারে না।» ইহার 
পর হইতেই ডুঙ্গাতে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হয়। গরু, মহিষ ছাড়া 
একটি লোককেও বাঘে মারিয়া ফেলে। যে লোকটিকে বাঘে 
মারিয়াছিল তাহার স্ত্রী শোকে পাগল হইয়া যায়। শেরসিং নিজেও 
. একজন শিকারী। বাঘের সংবাদ পাইলেই সে বন্দুক লইয়া ছুটে। 
একবার সে দেখিতে পায় যে, বাঘ একটি মহিষ মারিয়া ফেলিয়া 
গিয়াছে। সে মনে করিল বাঘ যখন একবার মহিষ মারিয়া গিয়াছে 
তখন সে উহা খাইতে আবার আসিবে । এই ভাবিয়া সে বন্দুক 
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লাগিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে করিতে তাহার নাম করিবার 
সময় উপস্থিত হইল। সে বন্দুক পাশে রাখিয়া দশ মিনিটের জন্য 
নাম করিতে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া গেল। এঁ ভাবে বসিয়া থাকিতে 
থাকিতে সে শুনিতে পাইল যে, তাহার নিকটেই কি যেন মস্‌ 
মস্‌ করিয়া শব্দ করিতেছে। চাহিয়া দেখে, তাহার দক্ষিণ দিকে 
মাত্র পাঁচ ফুট দূরে একটি প্রকাণ্ড বাঘ। তখন আর বন্দুক তুলিয়া 
গুলি করিবার সময় নাই। শেরসিং এ শরীরটাকে খুব CRS করে। 
সে ভাবিল যখন শেষ সময় উপস্থিত তখন মাকে চিন্তা করিতে 
করিতেই মরা ভাল। এইরূপে যে কতক্ষণ কাটিল তাহা সে জানে 
না। পরে যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিল তখন দেখিতে পাইল যে 
বাঘ আর নাই” 

“একবার দেখিলাম যে শেরসিংহের বিষম বিপদ উপস্থিত। 
এই সময় শেরসিং মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে যাইবে 
বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। তাহারা রওনা হইয়া যাইবার কিছুদিন 


পূৰ্ব্বে তাহার স্ত্রী ও মেয়ে আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। 


আমি তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম যে তাহারাও যেন বাবাজীর সঙ্গ 
ত্যাগ না করে; তাহারা গিয়া বাবাজীকে আমার কথা বলিল। 
তখন সকলে মিলিয়াই তাহারা তীর্থ দর্শনে বাহির হইল । মথুরা 
হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাহারা 
সকলেই শুইয়া আছে। বাবাজী ICEA উপর আছে, আর তাহার 
দুই স্ত্রী, মেয়ে ও নাতি নীচে শুইয়া আছে। পার্ষের কামরাতেই 
চাকর। শেরসিংহের স্ত্রী দেখিতে পাইল যে একটা লোক তাহাদের 
কামরায় উঠিয়া কি যেন খুঁজিতেছে। তখন সে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল যে, সে ওখানে কি করিতেছে। লোকটি অতি বিনীতভাবে 
বলিল যে, সে ভুলে এই কামরায় উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের 
কথাবার্তা শুনিয়া শেরসিং জাগিয়া উঠিল। যেইমাত্র সে উপর 
হইতে নীচে নামিয়াছে অমনি এ লোকটা তাহার স্বরূপ প্রকাশ 
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দিয়া পেছন হইতে এ লোকটার দুই বাহু চাপিয়া ধরিল; কিন্ত 
তাহা সত্ত্বেও সে ছোৱা দিয়া শেরসিং, তাহার স্ত্রী ও মেয়েকে 
ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল তবে শেরসিং তাহার দুই বাহু এভাবে 
ধরিয়াছিল বলিয়া সে কোন মারাত্মক স্থানে আঘাত করিতে 
পারিতেছিল না। শেরসিংহের সহিত বন্দুক ছিল, কিন্তু উহা ব্যবহার 
করিবার উপায় ছিল না। তাহার ছোট বৌ-ও রিভলবার ছুঁড়িতে 
জানে, কিন্তু সেও গুলি চালাইতে সাহস করিল না পাছে ডাকাতকে 
ভেদ করিয়া এ গুলি তাহার স্বামীর গায়ে লাগে। বড় বৌ গাড়ী 
থামাইবার জন্য গাড়ীর শিকল ধরিয়া টানিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে 
গাড়ী থামিতেছে না দেখিয়া সে শিকল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। 
তখন গাড়ী থামিয়া গেল। মনিবের গাড়ীতে গণ্ডগোল হইতেছে 
শুনিয়া চাকর ছুটিয়া আসিল ৷ তখন এঁ ডাকাতকে ধরিয়া পুলিশের 
হাতে দেওয়া হইল। ডাকাতের ছোরার আঘাতে সকলেই অল্প 
বিস্তর আহত হইয়াছিল। শেরসিংহের আঘাতই সব চেয়ে বেশী। 
ভোগটা.মাত্র শেরসিংহেরই ছিল, কিন্তু উহা তাহার স্ত্রী ও কন্যার 
উপর যাইয়াও কিছু কিছু পড়িল। এ যেন একজনের ভোগ 
পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার মত। শেরসিং আমাকে 
পরে বলিয়াছিল, “মা, কেমন করিয়া যে আমার ভাঙ্গা হাত দিয়া 
এ গুণ্ডাকে এতক্ষণ পৰ্য্যন্ত আট্কাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহা ভাবিয়া 
আশ্চর্য্যাঘিত হইতেছি।* 

o আমি৷ মা, শেরসিংজী যে ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হইবেন 
ইহাই কি তুমি দেখিয়াছিলে? 

` মা। না” উহা স্পষ্টভাবে দেখি নাই। তবে বুঝিয়াছিলাম 
যে তাহার খুব বিপদ উপস্থিত যাহাতে তাহার প্রাণাত্তও হইতে 
পারে। . 
স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিলেন। ইহাদের. পোষাক পরিচ্ছদের কোন 
আড়ম্বর নাই। ইহাদের সরল ও ভক্তিপূর্ণ মুখগুলি দেখিতে খুব 
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ভাল লাগিল। কেহ হয়ত মার জন্য এক ছড়া ফুলের মালা 
আনিয়াছেন, কেহ সামান্য একটি ফল, কেহ দুইটি ফুল লইয়া 
আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণে উহা রাখিয়া নমস্কার করিতেছেন। 
মা হাসিমুখে সকলের কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একটি বৃদ্ধা 
প্ত্রীলোককে দেখাইয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার 
মালিকানী আসিয়াছে। সকাল বেলা কৌশান্বীলালের কথা 
বলিতেছিলাম না ? এ তাহার স্ত্রী | ইহারা এই হল ঘরের দেওয়ালের 
চৌকাঠ পৰ্য্যন্ত তুলিয়াছিল, পরে অবস্থার জন্য আর পারে নাই। 
পরে যখন এই সব মন্দির দান করিয়া ফেলার কথা উঠিল এবং 
নানা জনে নানা প্রস্তাব করিতে লাগিল, তখন ইহারা বলে যে 
যদি দান করিতে হয় তবে এ সব মাকেই দান করিব ৷”? 

আর একটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া মা বলিলেন, “এই পুরির 
মা। আমি যখন জ্যোতিষ ও ভোলানাথকে লইয়া এখানে ছিলাম 
তখন কয়েক মাস পর্য্যন্ত ত আর চুল আচড়ান হইত Hl, কাজেই 
চুলগুলি জটা বাঁধিয়া গিয়াছিল। এই পুরির মা আমার চুল কাটিয়া 
দেয়। সন্মুখে মাত্র দুইটি জটা রাখিয়াছিল। উহা টুপির মত 
দেখাইত।” 


কৃপা এবং পুরুষকার 

এই সকল কথার পর জিতেন(মুখার্ভি) বাবু কৃপা এবং 
পুরুষকারের প্রশ্ন তুলিলেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, লোকে 
পুরুষকারের বলে সাধন পথে কিছুদুর অগ্রসর হইলেও শেষটায় 
কৃপার উপর নির্ভর করে কিনা। 


মা। কৃপা এবং পুরুষকার এই সব কথা যে হয় ইহা সকল - 


এক জিনিষকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা । কথা বলিতে গেলেই 
এক একটা দিক লইয়া কথা বলিতে. হয়। একদিক হইতে দেখিলে 
সমস্তই তাহার কৃপা বলিয়া মনে হয় | আমরা যে ভগবানকে পাইতে 
চেষ্টা করিতেছি ইহাও তাহারই কৃপা। তাহার কৃপা ভিন্ন তাহাকে 
চাহিবার উপায় নাই। পুরুষকারের অভাবে আমরা যে তাহাকে 
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পাইতেছি না ইহাও তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া 
দিতেছেন। আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে কৃপা বলিয়া কোন: 
কথাই নাই। সমস্তই পুরুষকার হইতে হয়। জগতে যদি মাত্র একটি 
সম্তাই থাকে তবে কে কাহাকে কৃপা করিবে? এই ভাবে কৃপা 
ও পুরুষকার লইয়া ঝগড়া চিরকালই থাকিয়া যাইবে | কেহ কৃপাকে 
বড় বলিবে, কেহ পুরুষকারকে বড় বলিবে। যতদিন সমদৃষ্টি বা 
‘ সমবুদ্ধি না হইবে ততদিন এই বিবাদের অবসান নাই। পূর্ণজ্ঞান 
হইলেই এই দ্বন্দের শেষ হয়। তবে একটা কথা এই যে, কর্ম্ম 
করিলে কর্ম্মফল থাকিবেই। আবার কর্মের শেষ নাই। সেই 
হিসাবে সাধনা অনস্ত। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান বা অখগুজ্ঞান কর্ম্মদ্বারা 
পাইবার নয়। উহা FNAT | 


আহার সম্বন্ধে বিচার 

ইহার পর লোকেরা শ্রীশ্রী মায়ের নিকট কি জাতীয় 
গোপনীয় কথা বলে সেই সব আলোচনা হইতে লাগিল । মা 
যেখানেই থাকুন না কেন অনেক সময় দেখা যায় যে, কেহ্‌ কেহ 
তাহাদের গোপনীয় কথা বলিতে মাকে একান্তে লইয়া যান। অনেক 
' সময় এই গোপনীয় কথার প্রাবল্য সাধারণের মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন 
করে। লোকে মনে করে, এ সব গোপনীয় কথা আর কিছুই 
নয়, শুধু মাকে লইয়া কিছুক্ষণ একান্তে থাকা। মা বলিলেন, 
“লোকে আমার নিকট প্রাইভেট (private) কথা বলিতে গিয়া 
অনেক সময় এ জাতীয় কথাও বলিয়া থাকে__-“তুমি অমুককে 
মাছ খাইতে বলিয়াছ, আমাকে নিরামিষ খাইতে বলিলে কেন 7”? 
. উত্তরে আমি বলি, “আমিত কাহাকেও কিছু খাইতে বলি নাই। 
তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে যে, তুমি নিরামিষ খাও, তাই আমি 
বলিয়াছিলাম, উহাই খাইও! আর যাহার কথা বলিতেছ সে ত 
তাহাকে কিছু বলি নাই।” - 

“বাস্তবিক পক্ষে আমি কদাচিৎ নিজ হইতে কাহাকেও 
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কিছু খাইতে বলি। তবে অবশ্য আহার সম্বন্ধে বিচার করা ভাল। 
কারণ যাহা খাওয়া যায় তাহার গুণ শরীরে প্রবেশ করে। যেমন 
মাংসাদি খাইলে পাশববৃত্তি বৃদ্ধি পায়। সাত্বিক আহার করিলে 
Aged পুষ্ট হয়। খাদ্যাখাদ্যের বিচারও খুব TH! দুধ খাইলে 
অবশ্য সত্বগুণ বাড়ে; কিন্তু সাধনের এমন অবস্থাও আছে যখন 
Ris আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। যে জিনিষে 
সত্বগুণ আছে বলা হয় তাহার মধ্যেও রজঃ ও তমোগুণ থাকিতে 
পারে। AG, রজঃ, তমোগুণ হিসাবে জিনিষের ভাগও GAS ৷”? 

সন্ধার পর শ্রীযুক্তা সেবা, লক্ষ্মী এবং পাণ্ডেজী প্রভৃতি 
আশ্রমে আসিলেন। তাহারা ৮-৮। পর্য্যন্ত থাকিয়া চলিয়া গেলেন। 


১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৪৮ সন (ইং ২৮।৫।৪১) 

RALA ভোজনের পর আমরা যখন মার কাছে বসিলাম 
তখন নানা কথা হইতে লাগিল। প্রায় ১১॥টার সময় মা বিশ্রাম 
করিবার জন্য উঠিলেন। উহা দেখিয়া জিতেন (RE) বাবু 
বলিলেন, “মা, তুমি আমাদের সহিত আলাপের সময় ক্রমেই 
কমাইয়া দিতেছ। মৌন থাকা, পাঠ শ্রবণ করা ইত্যাদি নিয়ম করিয়া 
একদিকে যেমন তোমার সহিত আমাদের কথা বলিবার সুযোগ 
কমাইয়া দিতেছ, অন্যদিকে আবার এঁ সব কারণে তোমার একান্তে 
থাকার সময়ও তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে। পৃবের্ব বেলা ১২টার 
সময় তুমি বিশ্রাম করিতে যাইতে,আজ ১১।॥টার সময় বিশ্রাম 
করিতে যাইতেছ।” জিতেনবাবুর কথা শুনিয়া মা. বিশ্রাম করিতে 
না গিয়া তাহার ঘরের দরজার সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে 
লাগিলেন, “এখন কথাবার্তা যেন কম হইয়া যাইতেছে | শরীরটাকে 
কে যেন একান্তে টানিয়া নেয়। তোমরা অবশ্য দেখিতেছ যে 
আমি একান্তে যাইতেছি, কিন্ত ওখানেও একান্ত AT! এখানেও 
যেমন লোক ওখানেও সেইরূপন' হয়ত এমনও খেয়াল হইতে 
পারে যে একেবারেই একান্তে থাকিব। এখন অবশ্য সেরূপ কোন 
খেয়াল হইতেছে না। তবে-কথা বলা অনেকটা কমিয়াছে।” 
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“তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ A, আজকাল কথা 
বলিতে কোন একটা দিক লইয়াও কথা বলা হয় না। যখন কোন 
একটা দিক লইয়া কথা বলা হয় তখন কেহ যদি উহার মধ্যে 
আনন্দ লাভ করে। AC এইরূপ কথা বেশী হইত। এখন কোন 
বিষয় আলোচনা করিতে একটু একটু করিয়া সকল দিকই ছুঁইয়া 
যাই। এই সব কথা তোমরা ভাল করিয়া বোঝ না। সেইজন্য 
তোমাদের ইহা ভালও লাগে না। তোমরা সকল কথাই বুদ্ধির 
ভিতর দিয়া বুঝিতে চাও, কিন্তু অনেক সময় যাহা বলা হয় তাহা 
বুদ্ধি দিয়া ধারণা করা শক্ত। যেমন বলা হয় যে, অখণ্ড জ্ঞানে 
কোন বিষয় আছে বা নাই বলা যায় না। সবই আছে আবার 
. কিছুই নাই, অথবা “আছেঃ এবং “নাই; এর কোন প্রশ্নই নাই। 
এই সব. বিষয় ধারণা করা শক্ত। কারণ ইহা বুদ্ধির বিষয় AW! 
এই সব কথা হইতে যদিও তোমরা সত্য বিষয়ের ধারণা করিতে 
পার না, কিন্ত উহার আভাস কিছু কিছু পাইয়া যাও। তাহাতেও 
কাজ হয়। এই সব বিষয়ের পুন: পুন: আলোচনা দ্বারাও সংস্কার 
কিছু কিছু কাটিয়া যায় এবং সত্য প্রকাশের সহায়তা PCA | সেইজন্য : 
আমি বলি, নাম, জপ, সদালোচনা, সদ্গ্রন্থ পাঠ, সমস্তই 
আধ্যাত্মিক পথের সহায়ক 17? 


বাবা ভোলানাথের রোগ এবং দেহত্যাগ z 

“তোমরা অনেক সময় বল না যে, মা জানে, কিন্ত বলে 
AT | বাস্তবিক অনেক সময় সকল কথা বলা হয় না। কারণ এ 
সব কথা বলিলে উহার ফলাফল যাহা হইবে তাহাও দেখিতে 
পাই। এবং উহা হইতে খেয়াল হয় যে, এখন কথাটা বলা হইবে 
না। অনেক সময় অনেক লোকের মধ্যেই কোন কথা বলা হয়ঃ 
কিন্ত কে কে এ কথা শুনিবে, এবং উহার অর্থ বুঝিবে তাহাও 
আমি জানি। এত লোকের মধ্যে হয়ত দুই একজন উহা শুনিল, 
অন্যে কিছুই শুনিল না বা বুঝিতে পারিল না। 
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উহা ধরিতে পারে AT | যেমন ভোলানাথের অসুখের সময় শিবশক্কর 
বাবা বলিয়াছিল, “মা, তুমিত জানিতে যে, বাবা ভোলানাথ 
বাঁচিবেন না, তবে মৃত্যুর তিন চারিদিন পূর্ব হইতেই তাহার চোখে 
বার বার মাখন দিতে বলিয়াছিলে কেন? উহা হইতে আমি মনে 
করিয়াছিলাম যে, বাবা ভোলানাথ বুঝি বাঁচিবেন।” বাস্তবিক 
ভোলানাথ যে বাঁচিবে না তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু আমি আরও 
জানিতাম যে, সে শেষ সময় আমাকে দেখিতে চাহিবে। বসন্ত 
হইয়া তাহার চোখে দগ্দগে ঘা হইয়াছিল। আবার চটা পড়িয়া 
উহার উপরটা শুকাইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় যদি উহাকে 
মাখন দিয়া ভিজাইয়া রাখা না হইত তবে শেষ সময়ে সে আমাকে 
দেখিতে পারিত না। চাহিতে গেলেই চোখ ফাটিয়া রক্ত পড়িত। 
মৃত্যুর দিন বার বার সে বলিতে লাগিল, “তুমি কোথায় ? তোমাকে 
স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে ।” আমি কাছে গিয়া আমার হাত বাড়াইয়া 
দিলাম। সে উহা স্পর্শ করিল। কিন্তু হাতে বল নাই বলিয়া হাত 
বেশীক্ষণ তুলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বার বার হাত পড়িয়া 
যাইতেছিল। শেষে আমিই আমার দুই হাত দিয়া তাহাকে ধরিয়া 
রাখিলাম। ভোলানাথ তখন বলিতে লাগিল, “তোমাকে দেখিতে 
পাই না, তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা Beal”? আমি তখন তাহাকে 
চাহিতে বলিলাম এবং সে চাহিয়া আমাকে দেখিতে পাইল । আমি 
“তোমার কেমন লাগে 2”? ভোলানাথ বলিল, “আনন্দ |”? তখন 
তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার ANANA মনে 
আছে ?% সে বলিল, “আছে’’, এবং উহা উচ্চারণ করিয়া আমাকে 
শুনাইতে লাগিল। এদিকে এমন সব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, 
এ মন্ত্র যেন অন্যের কানে না যায়। তোমাদের (সুশীলা) মাসীমা 
বলিলাম। সে একটু দূরে গিয়া গ্লুকোজ তৈয়ার করিতে বসিয়া 
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গেল। কাজেই APG আর শুনিতে পাইল না। তাহা ছাড়া 
ভোলানাথের মৃত্যুর পর মালা ইত্যাদি যাহা দরকার তাহাও তৈয়ার 
হইয়াই ছিল। শেষ সময় ভোলানাথ বলিল যে, তাহার শীত বোধ 
হইতেছে। তখন' তাহার জন্য যে একখানা গৈরিক কাপড় রাখা 
হইয়াছিল উহা দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তারপর 
সকলকে কীর্তন করিতে বলিলাম। তখনও কেহ বুঝিতে পারিল 
না যে ভোলানাথের শেষ সময় উপস্থিত। কারণ কীর্তন প্রায়ই 
হইত এবং ভোলানাথ উহা শুনিতে ভালবাসিত। 

“ভোলানাথের সমস্ত ব্যবস্থা এই শরীরই করিয়াছিল। 
বলিত যে, ঠিক ঠিক ব্যবস্থাই হইয়াছে। রোগীর সেবা করিতে 
গিয়া রোগী বাঁচিবে কি মরিবে উহা বিচার করিতে নাই। রোগীকে 
একটু শান্তি দেওয়াই. হইল সেবার উদ্দেশ্য | ভোলানাথকে তেলে 
ভিজাইয়া রাখা প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা আমি করিয়াছিলাম। আমিই 
ত COMMS | কাজেই আমি জানিতাম যে তাহার যন্ত্রণা কি এবং 
কি করিলে সে শান্তি পাইবে। অনেকেই রোগীর সেবা করিতে 
যায়, কিন্ত তাহাদের এইরূপ যোগ থাকে না বলিয়া তাহারা সেবা 
করিয়া বিশেষ শান্তি দিতে পারে না। এ শরীর যখন বৌ সাজিয়া 
ছিল এবং মৌন ছিল তখনও এইরূপ হইয়াছে। আমাদের বাসার 
নিকটেই একটি ছেলে ছিল। তাহারা নীচ জাতের এবং খুব গরীব | 
প্রায়ই আমি তাহাদের বাড়ী যাইতাম এবং সে আমাকে বৌদি 
বলিয়া ডাকিত। মাঝে মাঝে এ ছেলেটির জ্বর হইত এবং তখন 
সে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িত। যাহারা তাহার সেবা 
করিত তাহারা অবশ্য মাথায় জলপ্ট্রি দিত, কিন্তু এ শরীর যাইয়া 
যখন জলপট্টি দিত তখনই সে শান্তি পাইত, এবং চক্ষু বুজিয়া 
থাকিলেও WANT রকম দেখিয়া সে বলিয়া SB, “বৌদি বুঝি 
আসিয়াছে।” ৮১ 

“ভোলানাথের বাহ্যিকব্যবহার অন্যরূপ থাকিলেও এ 
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শরীরের প্রতি মনে মনে তাহার খুব শ্রদ্ধা ছিল। সে আমাকে 
চোখের আড়াল করিতে চাহিত না; তাহার কারণ এই যে, সে 
মনে করিত আমি একা থাকিলে হয়ত দেহত্যাগ করিয়া ফেলিতেও 
পারি। কিন্তু তাহা সে কিছুতেই হইতে দিব না। তাহার ব্যবহার 
দেখিয়া লোকে তাহাকে Cat বলিয়া মনে করিত, কিন্তু তাহারা 
প্রকৃত কারণ জানিত না। ভোলানাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, সে 
আমার সন্মুখে মরিবে এবং মুখেও বলিত, “আমি যাহা খুসী 
হইবে না। তোমার সম্মুখে মরিলেই আমার সদ্গতি হইবে।” 
এ শরীরের উপর দিয়া যে সকল যোগঞ্রিয়া হইয়া গিয়াছে তাহা 
সে সমস্তই জানিত। এগুলি তাহার সম্মুখেই হইয়াছিল। কাজেই 
সে মুখে যাহাই বলুক না কেন অন্তরে অস্তরে সে এ শরীরকে 
খুব শ্রদ্ধা করিত। 

“এ শরীরের নিকট হইতে যে দীক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা 
প্রকাশ করিতে সে লজ্জা বোধ করিত না। বলিত, “ইহা প্রকাশ 
করা লজ্জার কথা কি? বরং লোকে জানুক যে স্ত্রীও গুরু হইতে 
পারে ।” পরে তাহার ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, সেই আমাকে 
দীক্ষা দিয়াছে। আগে আমাকে হরিনাম করিতে দেখিয়া সে বলিত, 
“আমরা শাক্ত, তুমি হরিনাম কর কেন? উত্তরে আমি যখন 
বলিলাম, “তবে কি নাম করিব? “জয় শিব শঙ্কর’ বলিব 2” 
ভোলানাথ বলিল, “ay? | কিন্তু কি নাম করিতে হইবে তাহাও ' 


যে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল তাহা সে লক্ষ্য. করিল . : 


না। তাহা ছাড়া লোককে উপদেশ দিতে গিয়া এ শরীর অনেক 
সময় পিতা গুরু, মাতা গুরু, পতি গুরু ইত্যাদি কথা বলিত। 
এই সব শুনিয়া তাহার সত্যসত্যই ধারণা হইয়া গেল যে, সে 
এ শরীরের গুরু এবং এ শরীরকে সে দীক্ষা দিয়াছে। পরে নর্্মদায় 
‘একদিন খুকুনী আমাদের মধ্যে কে কাহাকে দীক্ষা দিয়াছে এই 
প্রশ্ন তুলিলে ভোলানাথ বলিতে লাগিল যে, সেই এ শরীরকে 
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দীক্ষা দিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি বদি এ শরীরকে 
দীক্ষা দিয়া থাক তবে বল ত এ শরীরের দীক্ষা মন্ত্রটা কি?” 
ভোলানাথ উত্তর করিল, “শিবায় নমঃ?” তারপর সত্য সত্যই 
যাহা হইয়াছিল তাহা তাহাকে আমি ধীরে ধীরে বলিলাম। বলিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, বল ত এখন কে আমাকে দীক্ষা দিয়াছে?” 
তখন সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, এতদিন তাহার ভুল 
ধারণাই ছিল। মাঝে মাঝে এ শরীর হইতে এমন ভাবে প্রশ্ন 
বাহির হয় যে, তাহার উত্তর দিতে কেহ মিথ্যা কথা বলিতে পারে 
না। ভোলানাথও পারিল না। তাহা ছাড়া ভোলানাথের একটা 
ভয় ছিল যে, সে যদি আমার প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দেয় তবে 
আমি হয়ত শরীর ত্যাগ করিয়া ফেলিতেও পারি। 

এই কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১২।টা বাজিয়া গেল। 
মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল | 

বেলা প্রায় ৫টার সময় মা হলঘরে আসিয়া বসিলেন। 
এই সময় নেপাল দাদা হিন্দী রামায়ণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। একা 
নেপাল দাদাই তিন বেলা এক ঘন্টা করিয়া পাঠ করিয়া 
আসিতেছেন। সকাল বেলা “সাধন সমর’, বিকালে হিন্দী রামায়ণ 
এবং রাত্রিতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ হইয়া থাকে। 
আজ গ্রাম হইতে অনেক স্ত্রীলোক মা'র সঙ্গে দেখা করিতে 


_আসিয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি হলঘর হইতে বাহির হইয়া 
. পড়িলামূ। আধ ঘন্টা পরে গিঁয়া দেখি যে স্ত্রীলোকগণ চলিয়া 
গিয়াছেন। আমরা মা*র কাছে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর মা 


আবার বাবা ভোলানাথের কথা উঠাইলেন। 

মা বলিতে লাগিলেন, “ভোলানাথ যখন হরিদ্বার হইতে 
ফিরিয়া কিষণপুরে আসিল তখনই দেখিতে পাইলাম যে» সে 
রোগের পূর্ণমূর্তি লইয়া আসিয়াছে। মুখ, নাক, চোখ অসম্ভবরূপে 
ফুলিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আশ্রমের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের ঘরে 
বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল এবং সে যেদিকে মাথা রাখিয়া শুইবে 
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তাহাও বলিয়া দিলাম। পরে গিয়া দেখি, ভোলানাথ উহা বদলাইয়' 
দিয়াছে এবং নিজে ইচ্ছা করিয়া অন্যদিকে শুইয়া আছে। 
“তাহার রোগও ছিল বিষম। খুব খারাপ জাতীয় বসন্ত, 
যা’কে বলে চর্ম্মদল। (অখগুনন্দাজীকে লক্ষ্য করিয়া) বাবাজীরা 
প্রথমে এই রোগকে সামান্য রোগ বলিয়াই মনে করিয়াছিল | কিন্ত 
রাত্রিতে আমি টর্চ দিয়া তাহাদিগকে ভোলানাথের গায়ে কতকগুলি 
গুটি দেখাইয়া বলি যে, এগুলি খুব খারাপ। বসন্তে ভোলানাথের 
সমস্ত শরীর ফুলিয়া এক বিকট মূর্তি হইয়াছিল। এই বসন্তের 
ভয়ে আশ্রমের সম্মুখের বড় রাস্তা দিয়াও কেহ বড় যাতায়াত 
করিত না। শিবশক্কর বাবা দেরাদুনে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই 
ভোলানাথকে অলিভ অয়েলে (olive oil) ভিজাইয়া রাখা 
হইয়াছিল। শিবশক্কর বাবা আসিয়াও তাহাকে কবিরাজী তেলে 
শোয়াইয়া রাখিল, অর্থাৎ অয়েল HCA তেল ঢালিয়া তাহার উপর 


খুকুনী প্রভৃতিকে আশ্রম হইতে অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; 
কারণ এখানে যখন আশ্রম করা হইয়াছে তখন ইহার পবিত্রতা 
রক্ষা করা দরকার। উহারা থাকিলে ভোলানাথের মৃত্যুর পর 
কান্নাকাটি করিয়া আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করিত। ইহারা অন্যত্র 
চলিয়া যাওয়াতে ভোলানাথের মৃত্যুর পর আর কোন সাড়াশব্দ 
নাই, সবই চুপচাপ। মৃতদেহ লইয়া যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যেও সেজন্য কোন অশুচি ভাব আসে নাই। জ্যোতিষের মৃত্যুর 
পরও এইরূপ হইয়াছিল.। তাহা ছাড়া যাহারা ভোলানাথের সেবা 
করিয়াছিল তাহাদের মনেও কোন ভয় হয় নাই। সকলকেই আমি 
খুব সাবধান মত চলিতে বলিয়াছিলাম। ভোলানাথকে স্পর্শ করিতে 
হইলে হাতের আঙ্গুলে নেকড়া জড়াইয়া লইতে বলিয়াছিলাম। 
উহারা তাহাই করিত। কেবল শিবশক্ষর বাবা সে সব কিছু করিত 
না। কাহারও মনে শঙ্কা, ঘৃণা ইত্যাদির ভাব ছিল না। তাহারা 
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মনে করিত যে, তাহার যেন সাধারণ জ্বরের রোগীর GANAT 
করিতেছে।* 

“ভোলানাথের মৃত্যুর পর তাহার জল-সমাধির যোগাড় 
ধীরে ধীরে হইতে লাগিল | ইহাতেও কাহারও মনে দুঃখ নাই। 
এ যেন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইবার জন্য প্রস্তুত 
হওয়া। মজাও এমন, ভোলানাথের দেহত্যাগের পর যাহা দরকার 
হইতে পারে তাহাও দিনের বেলায়ই আপনা আপনি যোগাড় 
হইয়াছিল। অথচ কেহই তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা করে নাই। বিকাল 
বেলা কেহ কেহ যখন আমাকে ভোলানাথের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল তখন আমি বলিয়াছিলাম যে অবস্থা খুব খারাপ! কিন্তু 
আমার কথা শুনিয়া ইহারা অনেকেই মনে করিল যে আমি স্বামীর 
বিপদে খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছি, এবং মমতাবুদ্ধি হইতেই সামান্যকে 
বড় করিয়া দেখিতেছি। অবস্থা যে খুব খারাপ এ কথা ডাক্তার 
বলে নাই, এমন কি ডাক্তার নিজেও বোঝে নাই। কারণ মৃত্যুর 
পরদিন সে ভোলানাথকে আসিয়া দেখিবার জন্য ASS হইতেছিল। 


"আশ্রমের সকলেই ভোলানাথকে অন্যান্য দিনের অপেক্ষা একটু 


ভাল দেখিতেছিল। এতদিন সে কথা বলিতে পারে নাই, কিন্তু 
এ দিন সে কথা বলিয়াছিল। পৃবর্বদিন সে ডাল ভাত খাইতে 
চাহিয়াছিল। আমি শিবশঙ্কর বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এরূপ 
অবস্থায় ভাত দেওয়া যায় কিনা। বাবা বলিয়াছিল যে, যদি 
ভোলানাথ খাইতে পারে তবে তাহার আপত্তি নাই। বাস্তবিকই 
যে লোক গলা এবং সমস্ত শরীরের ঘায়ের জন্য কথা বলিতে 
পারে না, কিছুই গিলিতে পারে না, সে কেমন করিয়া ডাল ভাত 
খাইবে ? যাহা হউক, যাহাতে ভোলানাথের এই বাসনা পূর্ণ হয় 
সে ব্যবস্থা এ শরীরটা করিয়াছিল। আমাদের সারারাত্রিই জাগিয়া 
কাটাইতে হইত। রাত্রি থাকিতেই আমি দুইটি “আংটা? ভ্বালাইতে 
বলিয়া দিলাম। উহার উপর দুই পাত্রে জল চাপাইয়া ডাল ও 
চাল ভিন্ন ভিন্ন নেকড়ায় বাঁধিয়া সিদ্ধ করিতে দিলাম। যখন ডাল 
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ও চাল খুব সিদ্ধ হইয়া গেল তখন এ জলের মধ্যেই ডাল ও 
চাল কিছু কিছু গুলিয়া জুষের মত করিতে বলিলাম। পরে একটা 
গ্লাসে এ জুষ হইতে কিছু কিছু লইয়া মিশাইয়া দিতে বলিলাম 
যেন বার্লির মত উহা ভোলানাথকে খাওয়ান যায়। সমস্তই এ 
শরীর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্তুত করাইল। পরে উহা ভোলানাথের 
কাছে পাঠাইয়া দিয়া স্নানের ঘরে হাত মুখ ধুইতে গেলাম।” 
“ভোলানাথের কাছে যখন উহা লইয়া যাওয়া হইল 
ভোলানাথ উহা কিছুতেই খাইতে চাহিল না। সে বলিল, আমি 
প্রসাদ করিয়া না দিলে সে উহা মুখে দিবে না। এই সময় তাহার 
পৃবের্বর ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে, যখন 
ভোলানাথও এ শরীর খাইতে বসিত তখন সে আগে এ শরীরের 
মুখে ভাত ইত্যাদি না দিয়া নিজে খাইত না। অর্থাৎ এ শরীর 
প্রসাদ করিয়া দিলে পর সে খাইত। মাঝে লোকের গঞ্জনায় এই 
ভাবটা চাপা পড়িয়া যাইত। লোকে তাহাকে বুরিত, “তুই এ 
সব কি করিস? এ কি তোর স্ত্রী নয়?” এই সব কখায়ু-ভোলানাথ 
এ শরীরের সহিত অন্যরূপ ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহার এ সব 
ব্যবহার ছিল অতি কাচা, এবং অনেকটা অনিচ্ছা ACT! লোক 
লজ্জার ভয়ে সে এরূপ করিত। তাই উহা শেষ পর্য্যন্ত টিকিল 
না। শাস্ত্রে যে অভ্যাসের উপর জোর দেওয়া হয় তাহাও এইজন্য | 
অভ্যাস করিতে করিতে যদি কিছু স্বভাবে চলিয়া যায় সে ত ভিন্ন 
কথা। কিন্তু তাহা না হইলেও অভ্যাসের ফলে সদ্ভাবগুলি অনেক 
সময় অন্যান্য ভাবগুলিকে চাপা দিয়া শেষ সময় জাগিয়া Gro 1” 
“শরীর ছাড়িবার দুই তিন দিন ef হইতেই ভোলানাথ 
এ শরীরকে “মা”, “মা বলিয়া ডাকিত। চোখে দেখিতে পারিত 
না বলিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিত যে আমি তাহার কাছে আছি কিনা। 
পরে এ শরীরকে দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল হইল । সে ব্যবস্থাও 
করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা তোমাদিগকে পৃবের্বই'বলিয়াছি! যাহা 
হউক, প্রসাদ না করিয়া দিলে যখন ভোলানাথ এ জুষ কিছুতেই 
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খাইবে না বলিতেছিল তখন আমি উহাদিগকে এ জুষের একটুখানি 
আমার মুখে ঢালিয়া দিতে বলিলাম। উহারা তাহাই করিল। কিন্তু 
তবুও ভোলানাথ উহা খাইবে না। এ শরীর যদি তাহাকে খাওয়াইয়া 
দেয় তবেই সে খাইবে এইরূপ বলিল। তখন চামচ দিয়া একটু 
একটু করিয়া উহার সমস্তটাই তাহাকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল” 

“ভোলানাথের দেহ ছাড়িবার দুই একদিন পৃবের্ব দেখা গেল 
তাহার মাথার ব্রন্মতালুটা শিশুদের মত নরম হইয়া নীচু হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহা কিন্তু রোগের জন্য নয়।» 

“শরীর ছাড়িবার পর আশ্রমের প্রায় সকলেই ভোলানাথকে 
হরিদ্বারে লইয়া গিয়া জল সমাধি দিয়া আসিল। পরদিন আশ্রমের 
ঘরগুলি ওষধ দিয়া ধোয়াইয়া দিতে সরকার হইতে লোক আসিল I 
তাহারা ধুইতে গিয়া সমস্ত ঘর উলট পালট করিয়া ফেলিল। আমি 
রান্না ঘরের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। এদিকে ডাক্তারবাবুর Bi, 
ভানুবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। আমার 
সহিত কি ভাবে কথা বলিবে এই সব চিন্তা করিতে করিতে তাহারা 
অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল তাহাদিগকে এভাবে 
আসিতে দেখিয়া এ শরীর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এ 
ভাবে হাসিতে দেখিয়া তাহারা একটু অবাক্‌ হইয়া গেল এবং 
পৃবের্বর চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি এ শরীরের দিকে আসিতে লাগিল । 
. পরে ভোলানাথের মৃত্যুর সমস্ত অবস্থা আমি এমন ভাবে বলিতে 
লাগিলাম যে উহা শুনিয়া তাহারাও না হাসিয়া থাকিতে পারিল 
না এবং ফিরিবার পথে তাহাদের সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। 
তাহারা হাসিমুখেই বাড়ী চলিয়া গোল 1”? 

বাবা ভোলানাথের কথা বলিয়া মা নির্ম্মলবাবুর মৃত্যু বিবরণ 
দিলেন। ইহা পৃবের্বই একবার বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুক্তি 
করা হইল না। তবে এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মা একটি নূতন কথা 
বলিলেন মা বলিলেন যে নির্ম্মলবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাহার 
সহিত শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক জ্যোতিম্ময় লোক 
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হইতে নামিয়া আসিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া যান। তাহার 


করিতেছেন। 

এই সব আলোচনা হইতে হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শ্রীশ্রী 
মা হল ঘর হইতে বাহির হইলেন। আমরাও আশ্রমের পাদদেশে 
নহরে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া আহ্নিক করিতে বসিয়া গেলাম। 
সন্ধ্যার পর MOG কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক লইয়া শ্রীশ্রী 
,*মায়ের সহিত দেখা করিতেআসিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় 


-- তাহারা ফিরিয়া গেলেন। 


১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ সন (ইং ২৯1৫।৪১) 

বেলা ৮টার সময় শ্রীশ্রী মা হল ঘরে আসিয়া বসিলেন। 
ইতঃপুবের্ব বলা হইয়াছে যে আমরা আমাদের থাকিবার জায়গা 
হল ঘরে করিয়াছিলাম এবং এখানেই আমাদের বিছানা পাতা 
থাকিত। বিছানা বলিতে একটা ছোট শতরঞ্চি ও একটি কম্বল 
বুঝিতে হইবে। উহার উপর একটি সুজনী চাদর পাতা থাকিত, 
তাহাও রাস্তার ধূলা বালিতে অতি নোংরা দেখাইত। আমাদের 
বিছানার উপর শ্রীশ্রী মায়ের আজ লক্ষ্য পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এত ছোট বিছানায় তোমাদের শোয়ার অভ্যাস নাকি? 
না, এখানে আসিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিতেছ যে সকল অবস্থার 
সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা যায় কিনা? 

জিতেনবাবু। মনোমোহনবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, 
বাড়ীতে শয়ন করিতে তাহার ছয়টা বালিশ লাগে। এখানে 
এইভাবেই চলিতেছে। আমরা বাড়ীতে যে একটু আলাদা ভাবে 
থাকি তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সেখানে আমরাই রাজা। 
আমার বাড়ীতে আমি রাজা, অমূল্যবাবুর বাড়ীতে অমূল্যবাবু রাজা। 
সেখানে আমাদের চেয়ে বড় কেহ নাই। সেইজন্য সকল জিনিষই 
আমাদের পদবী অনুযায়ী। আর এখানে আমরা অতি নগণ্য, তাই 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
২৫৮ 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


আমাদের বিছানা পত্রের এই অবস্থা। (সকলের হাস্য)। 

মা। (হাসিয়া) বাড়ীতে রাজা বলিতে একটা সীমাবদ্ধ 
জায়গার রাজা বুঝায়। ARACI, সর্ব্বাবস্থার রাজা ত তোমরা 
নও। আবার ইহাও লক্ষ্য করিও যে, বাড়ীতে যদি ছেলেমেয়ের 
অসুখ হয় তখন গদীআটা বিছানায় শুইয়াও চোখে ঘুম নাই। 
তখন অনেক সময় হয়ত মনে হয় যে, বিছানায় কেন, যদি মাটিতে 
বসিয়া থাকিলেও ছেলেমেয়ের অসুখ ভাল হয় তবে তাহাতেও 
রাজী। তাই দেখিলে যে, বাড়ীতে তোমরা অভাবের রাজা । যদি 
সুনিদ্রা আসে তবে বিছানার জন্য আটকাইয়া থাকে AT আর 
যদি মানসিক অশান্তি থাকে তবে ভাল বিছানাও আরাম দেয় a 
না। জাগতিক জিনিষের স্বভাবই এই যে এখানে সুবিধা চাহিলে, 
সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও আসিয়া পড়ে। তাই সুখে দুঃখে, সুবিধা 
অসুবিধাতে সবর্বাবস্থায়ই রাজা হইবার চেষ্টা করা উচিত। 

“সেইজন্য সকলকে যাহা বলি তোমাদিগকেও তাহা 
বলিতেছি। সপ্তাহে হউক, পনর দিনে হউক, কিংবা এক মাসে 
হউক একটা দিন কেবল তাহার কাজের জন্য রাখা। এঁদিন একটা 
ঘরের মধ্যে থাকিবে, বাজে কথা বলিবে না, ধ্যান, জপ, পাঠ 
ইত্যাদিতে সমস্ত দিন কাটাইবে। যে আসন বা বিছানায় এ দিন 
কাটাইবে তাহা আলাদা করিয়া রাখিবে। এইভাবে চলিলে অনেক 
উপকার পাইতে পার। 

আমি। ইহাতে কোনও উপকার হয় কি? 

মা। (জিতেনবাবুকে) বাবা, তুমিও তাহাই বল নাকি? 

.জিতেনবাবু। (হাসিয়া) না, আমি তাহা বলিতে চাই নাঃ 
কারণ অমূল্যবাবু এ কথা বলিয়া বিপদে পড়িয়াছেন। 

মা। (মনোমোহনকে) বাবা, তুমি কি বল? তুমিও কি 
বল যে কোন উপকার হয় না? 

মনোমোহন। আমি তাহা বলি না। ইহাতে উপকার হইতে 
পারে, আবার নাও হইতে NTA I 
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মা। (হাসিয়া) বাবা অমূল্য এবং আমাকে ABE করিতে 
চাহিতেছে। সকলের হাস্য) 

বিভা লা এ কথা বলিতে পার, না। যি 
তাহা বল তবে ইহার পর ছেলেমেয়েরা পড়িতে না চাহিলে 
তাহাদিগকে জোর করিয়া পড়াইতে পারিবে না। কারণ তাহারা 
দুই একবার পড়া শিখিতে চেষ্টা করিয়া যখন বহি ফেলিয়া পালায় 
তখন তাহারাও তোমাদের মত ব্যবহার FTA | কিন্ত তখন ত তোমরা 
তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া, মারধর করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে 
চেষ্টা কর। এবং তোমরা ইহাও দেখিতে পাও যে তাহারা এরূপ 
অনিচ্ছা acy পড়িয়াও শেষে পণ্ডিত হইয়া উঠে। 

আমি। মা, তুমি যে সংযম ব্রতের উপদেশ দিতেছ উহা 
যে আজ প্রথম শুনিলাম তাহা নহে। ইহা পৃবের্ব শুনিয়াছি এবং 
তদনুযায়ী কাজ করিতেও চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কোনই ফল হয় 
নাই। বরং দেখিয়াছি যে সংযমের দিনেই যত WHS বাড়ে। 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি কিন্তু কিছুই আসে না। এই সব দেখিয়া মনে 
হইতেছে যে, যাক্‌ এ সব দিয়া কাজ নাই। যখন সময় হইবে 
তখন আপনিই হইবে | ; 

মা। আমি বলিব তোমার সংযম ব্রত কিছুই করা হয় নাই। 
কারণ সৰ্ব্বদাই তোমার ফলের দিকে লক্ষ্য রহিয়াছে। হাতে হাতে 
ফল পাইব এইরূপ ভাবিয়া কোন কাজ করা না করার. মতই। 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে aes সহ্য করিতে চাও না, কিন্তু প্রশংসা 
প্রতিষ্ঠার জন্য ত চেষ্টা করিতে পিছ পা হও না। . 

আমি। সেদিকে যে বেশী কিছু চেষ্টা করি তাহাও নয়। 

মা। উহাও কিন্তু উচ্চ অবস্থা নয়। কোন দিকেই উদ্যম 
নাই, উৎসাহ নাই, ইহা ত জড়ের অবস্থা | জড় ভাব লইয়া থাকাই 
কি ভাল? আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করা তাহা কর্তব্যবুদ্ধি 
হইতে করিতে হয়। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিতে হয় না। তবে 
জানিও TH করিলে ফল পাওয়া যায়ই। আধ পয়সা আধ পয়সা 
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করিয়া জমাইলেও সময়ে এক টাকা হয়। সকল কাজেরই একটা 
ফল আছে। কেবল কাজ করা কেন? কিছু দেখা, কিছু স্পর্শ 
করা, -_সমস্ত জিনিষেরই একটা প্রভাব আছে। এই সব কারণে 
সৎসঙ্গের এবং স্থান মাহাত্ম্যের কথা আসে । আবার এই সব 
কারণেই সাধক তাহার আসন, কাপড়, বিছানা ইত্যাদি অন্যকে 
ছুইতে দেয় না। আমরা যাহা আহার করি বা চিন্তা করি উহার 
গুণ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং উহাও আমাদিগকে 
পরিবর্তিত করে। 

“ets বলিয়াছি যে, জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি, 
উহা যদি কেবল আমাদের সুখ দুঃখের দিক হইতেই দেখি তবে 
উহা শুধু আমাদের বন্ধনের সংস্কারই সৃষ্টি করে। গাছ, পাহাড়, 
ফুল ইত্যাদি দেখিয়া যদি ভাবি, “বা: এগুলি কেমন সুন্দর ৷?” 
তবে এঁ সব বস্তুর গুণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তাহা 
হইতে নূতন নূতন সংস্কার সৃষ্ট হইতে থাকিবে। কিন্তু এ সব 
দেখিয়া যদি এগুলিকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি, যদি ভাবিতে পারি ভগবানই এই সুন্দর ফুলরূপে, ফলরূপে 
আছেন তবেই আমাদের মধ্যে শুদ্ধভাব পুষ্টি লাভ করিবে। তাই 
ভোগ বাসনা করিয়া কিছু দেখিতে নাই বা করিতে নাই। কারণ 
ওঁ বাসনা হইতে যে সব সংস্কার সৃষ্ট হইবে উহা হইতে উদ্ধার 
না পাওয়া পৰ্য্যন্ত মুক্তি নাই। অবশ্য ভগবানের কৃপায় সমস্ত বাসনার 
বীজ এক মুহুর্তেই ধবংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে আলাদা 
কথা। আমাদের ক্রমোন্নতির পথেই. চলা ভাল। সেই হিসাবে 
সাধ্যমত নাম, জপ, ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধভাবের পুষ্টি সাধন 
করিতে হয়।” 

“এই পথে কাজ করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না দেখিয়া 
নিরাশ হইতে নাই। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার আমাদের মধ্যে 
আবর্জনার স্তুপ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। উহা শেষ না হইলে 
ভগবদ্‌ ভাব ফুটিয়া উঠিবার উপায় নাই। অবশ্য এরূপ দেখা যায় 
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যে কেহ কেহ অল্পদিন কাজ করিয়াই কিছু কিছু অনুভব করিতে 
থাকে। এ সব ক্ষেত্রে মনে করিতে হইবে যে, তাহারা ভাল 
সংস্কার লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাই সহজেই তাহাদের পথ 
খুলিয়া যাইতেছে। কাজ করিয়া গেলে ফল পাওয়া যাইবেই-__ এই 
ভাব লইয়া কাজ করিতে A | কাহারও যদি গুরু না থাকে তাহাতে 
কোন বাধা নাই, কারণ গুরু সকলের মধ্যেই আছেন। কাজ 
করিয়া গেলে তিনি আপনিই জাগিয়া উঠিবেন। তবে সাধারণ 
ভাবে বলা যায় যে গুরুর আশ্রয় লইয়া কাজ করা ভাল!” 

এই সব আলোচনা হইতে হইতে বেলা ৯টা বাজিয়া গেল। 
নেপালদাদা সাধন সমর পাঠ আরম্ভ করিলেন। 


জপাদিতে আসনের প্রয়োজনীয়তা ও শুদ্ধতা 

পাঠ শেষ হইলে নেপাল দাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মা, শাস্ত্রে আসনে বসিয়া জপাদি করার বিধি আছে, কিন্ত কেহ 
আসনে না বসিয়া যদি জপাদি করিতে থাকে SAE কোন 
ফল হয় না? 

মা। তুমি ইহা কি বলিলে? হইবে না কেন? এ শরীর 
কোন আসন ব্যবহার করিয়াছে? বাজিতপুরে মাটিতে বসিয়াই 
তপ জপাদি যাহা হইবার তাহা হইত। সে মাটিও ভিজা স্টযাতসেতে 
এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক জায়গায় বসিয়া থাকিতাম বলিয়া 
মাটির চেহারা বদলাইয়া ASS | ঢাকা আসিয়া আসন প্রথম ব্যবহার 
করি, এবং GANS সাধন সমর আশ্রমের অতুলের কথায় | মাটিতে 
বসিলেই সে বলিত, “মা, মাটিতে বসিলে শরীরের তড়িৎশক্তি 
মাটিতে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়।» কিন্তু এ সব কথাতেও 
যখন আসন ব্যবহার করিতে সম্মত হইলাম না তখন সে বলিল, 
“মা, তুমি আসনে না বসিলে আমাদের বসিবার বড় অসুবিধা 
হয়, কারণ আমরাও আসনে বসিতে পারি না।” এই কথার পর 
আসন ব্যবহার করিতে আর আপত্তি করি নাই। এবং সেই অবধি 
আসন চলিয়া আসিতেছে। (হাসিয়া) এখন এমন হইয়াছে যে, 
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মোটরে যখন বেড়াইতে যাই তখনও গদীর উপর আসন পাতিয়া 
দেওয়া হয়। তবে জপাদি করিতে শাস্ত্রবাক্য অনুসারে আসন 
ব্যবহার করাই ভাল। প্রথমে কুশাসন, তাহার উপর কম্বল বা 
বাজারে যে সব আসন পাওয়া যায় সেই আসন বিছাইয়া উহা 
সিক্ষের কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে সাধুরা 
বলেন শরীরের তাড়িংশক্তি নষ্ট না হইয়া উহা শরীরেই থাকে। 
সেইজন্য জপের সময় গরদ, তসর প্রভৃতি কাপড় এবং চাদর 
ব্যবহার করা হয়। 

আমি | যোগীরাই আসন ইত্যাদির শুদ্ধতা সম্বন্ধে খুব সতর্ক 
হইতে বলেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে আসনাদির কড়াকড়ি বড় দেখা 
যায় না। 

মা। হা, তবে সাধক মাত্রই নিজেদের আসন কাপড় ইত্যাদি 
অন্যকে স্পর্শ করিতে দেয় না। 


বৈদিক দীক্ষা এবং তান্ত্রিক দীক্ষা 

নেপাল দাদা | শাস্ত্রে নাকি আছে যে কলিকালে দীক্ষা তান্ত্রিক 
মতে হওয়া উচিত; কিন্তু যাহাদের কেবল বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা হইয়াছে 
তাহারা কি কাজ করিয়া উন্নত হইতে পারে না? 

মা। এ শরীর বলিবে যে বৈদিক দীক্ষা যদি চেতন হইয়া 
উঠে তবে উহার মধ্যে তান্ত্রিক দীক্ষার ফলও প্রকাশ হইয়া পড়িবে | 
কেহ কেহ. কেবল গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। 
যে কোন পথে ঠিক ঠিক চলিলেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারা 
যায়। 

আমি। কাল প্রভাবে বৈদিক মন্ত্র হইতে তান্ত্রিক মন্ত্র হয়ত 
অধিক কার্য্যকারী। 

মা। হাঁ, তাহাও হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন কালের জন্য 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকিতে পারে। তবে কাল সম্বন্ধেও সাধুদের 
মধ্যে মতভেদ দেখা AA! তোমরাই ত বল যে, কোন কোন 
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সাধু নাকি বলিয়াছেন যে সত্যযুগ আসিয়া পড়িয়াছে। আবার 
কেহ কেহ বলেন, “এই ত কলির সন্ধ্যা ।” প্রকৃত কথা এই 
যে একই কাল ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে 
হইতে পারে। একজনের কাছে এই যুগ কলিযুগ, আবার অন্য 
একজনের কাছে ইহা সত্যযুগ এইরূপ ধর না শাস্ত্রে নাকি আছে 
যে, কলিকালে সন্ন্যাস হয় না। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইতেছ 
যে এই কলিযুগেও কাহারও কাহারো প্রকৃত সন্ন্যাস হইয়া 


- যাইতেছে। ইহাতে বলিতে হয় যে প্র শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হইয়া 


যাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। যাহার সন্ন্যাস হইয়া 
যাইতেছে বুঝিতে হইবে যে তাহার পক্ষে এ যুগ কলিযুগ নয়। 
ভাব দিয়াই কালের পরিচয়। আসন ইত্যাদির সঙ্গেও এই ভাবের 


< সম্বন্ধ আছে। শরীরের ক্রিয়া এবং ভাব যদি এক হইয়া যায় তবে 


দেহের আর কোন গ্লানি থাকে না। তোমরা যে একাসনে বেশীক্ষণ 
বসিয়া থাকিতে পার না তাহার কারণ এই যে ভাবের সহিত 
তোমাদের কাজ এক হইয়া যায় নাই। যখন এক হইয়া যাইবে 
তখন দেখিবে, যে কোন কাজই কর না কেন উহাতে ক্লান্তি 
আসিবে না। বসিয়া আছ ত বসিয়াই আছ, চলিতেছ ত অবিরাম 
চলিতেছ। অনেক সময় এ শরীরকে ট্রেনে এক ভাবে বসাইয়া 
দেওয়া হয়। আট নয় ঘন্টা এ এক ভাবেই বসিয়া থাকি, পরে 
বসি। অনেক সময় সম্মুখে চাহিয়া আছি ত চাহিয়াই আছি। ডান 
ও বামে যে কত সাজান গোছান দোকান পড়িতেছে সে দিকে 
কোন লক্ষ্যই নাই। যে দিকে চাহিয়া আছি উহার উপরে বা নীচে ` 
দৃষ্টি চলে না। শরীরের কোন নড়াচড়া নাই। তোমরা ত্রাটক দৃষ্টির 
কথা বল Al? Dos কিন্ত অনেক প্রকার হইতে পারে। যে 
অবস্থার কথা বলিলাম উহাকে শরীরের ত্রাটক বলিতে পার। মোট . 
কথা কোন একটি পথ লইয়া চলিলে উহাই সময় মত অনস্ত 
পথ দেখাইয়া দেয়। 
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বাবা ভোলানাথের চরিত্র ও সন্যাস 

মা হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, 2 ও 
শরীরের নিকট দীক্ষা পাইয়াছে কিনা এই সব আলোচনা যখন 
হইতেছিল তখন ভোলানাথ এ শরীরকে বলিয়াছিল, “আমি ত 
তোমার নিকট মাত্র মন্ত্র পাইয়াছি, উহা ছাড়াও আমি অনেক 
মন্ত্র পাইয়াছি।” বাস্তবিক ভোলানাথ যখন উত্তর কাশীতে সাধনা 
করিতেছিল তখন কিছু কিছু আনন্দ পাইয়াছিল। তাহা না হইলে 
এই শীতের মধ্যে সে এতক্ষণ সাধনা করিতে পারিত না।% 

আমি। বাবা তারাপীঠে এবং জ্বালামুখীতেও সাধনা 
করিয়াছিলেন। 

মা। হাঃ তারাপীঠে ভোলানাথ মাত্র সাত দিন ছিল; কিন্তু 
এ অল্প সময়ের মধ্যেই ভোলানাথের স্বভাবের অনেক পরিবর্তন. 
হইয়াছিল। তাহার চঞ্চল স্বভাব অনেকটা শান্ত হইয়াছিল | তাহা 
ছাড়া ভোলানাথের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহার বলে 
সে সাধন করিতে বসিলেই. তাহার দেহ মন স্থির হইয়া যাইত। 
তোমাদিগকে শা*বাগের একটা ঘটনা বলিতেছি-___-শা*বাগে 
থাকার সময় আমরা গোলঘরে থাকিলেও অনেক রাত্রিতে এ 
শরীর নাচঘরে একা একা বেড়াইয়া বেড়াইত। একদিন এরূপ 
বেড়াইতেছি, কিছুক্ষণ পরে গোলঘরে গিয়া দেখি যে, ভোলানাথ 
আসন করিয়া বসিয়া আছে। তাহার শরীরে এমন ভাবে মশা 
বসিয়াছে যে দেখিলে মনে হয় যেন তাহার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া 
আছে | উহা দেখিয়া আমি এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া 
' দিলাম। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভোলানাথ বলিল, “এরূপ করিলে 


মা। উহা তোমরা জান। এ শরীরের অবস্থাকে প্রেতের 
আবেশ বলায় সেই যে কি সব কাণ্ড হইয়াছিল। তখন আশু 
আমাদের কাছে. থাকিত। সে দেখিল যে তাহার খুড়া (অর্থাৎ 
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ভোলানাথ) নিশ্চল পাথরের মত হইয়া যাইতেছে, আর এ শরীর 
যাহাকে সে কখনও অন্য লোকের সম্মুখে বাহির হইতে দেখে 
নাই সেই সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে। মাথায় ঘোমটা নাই, 
লজ্জা সরম কিছুই নাই, সব যেন অস্বাভাবিক। এই সব দেখিয়া 
সে কীদিয়াই অস্থির ! 

“যাহা হউক, তোমরা ত জান যে এ শরীর কিছুই ইচ্ছা 
করিয়া করে না। যাহা হইবার তাহা আপনিই হইয়া যায়। 
ভোলানাথকে তখন এভাবে না জাগাইলে হয়ত তাহার জীবন 
সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া MAS | কিন্তু তাহা হইলে পরে তাহার 
যে সব ক্রোধাদির লীলা হইয়াছে তাহা হইত না। তাই তখন 
তাহাকে এভাবে থাকিতে দেওয়া হইল না৷”? 

“তোমরা ভোলানাথ সম্বন্ধে কত কিচুই শুনিয়াছ। আমি 
তাহার ভিতরে কতকগুলি উর্ঘগতির ভাব দেখিয়াছি যাহা অনেক 
মহাপুরুষের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। লোকের কু-পরামর্শে 
অনেক সময় সে এ শরীরকে এই বলিয়া ভয় দেখাইত যে এ 
শরীর যদি তাহার কথা মত না চলে তবে সে সন্ন্যাসী হইয়া 
চলিয়া যাইবে বা খারাপ পথে চলিবে। ক্রোধ ব্যাপারে সে এতটা 
যে বাড়াবাড়ি করিয়াছিল তাহার কারণও সঙ্গদোষ | তবে সে যাহাই 
করুক কিছুই কিন্তু তাহার ভিতরে স্থায়ী দাগ রাখিয়া যাইতে পারে 
নাই। এ সব কথা এ শরীর পুবের্বও বলিয়াছে। অনেকে মনে 
করিয়াছে যে, নিজের স্বামী বলিয়া বুঝি এ শরীর ভোলানাথের 
এতটা প্রশংসা করে। যাহারা এরূপ বলে বা ভাবে তাহাদিগকে 
দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে ধারণা 
করিবে ত??? 

আমি। বাবা ভোলানাথের সন্ন্যাস হইল কখন ? 

মা। সন্াসের ঝোঁক তাহার অনেক দিন হইতেই ছিল। 
তাহার ইচ্ছা ছিল যে সে দণ্ডী সন্ন্যাস নিবে এবং তীর্থ সম্প্রদায়ের 
একজন বড় সন্ন্যাসীর নিকট হইতে নিবে। আমার কাছে আসিয়া 


Sri Sri AnandamayeM8hram Collection, Varanasi 


000. InP ০আগিআম্দ্দস়ী। ya Sengotri 


যখন তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিল তখন আমি সম্মতি দিলাম। 
বলিলাম, “এ সব ত ভাল কথা, তুমি এ চেষ্টায়ই থাক।” সে 
মুখে যাহাই বলুক এ শরীরের সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছুই 
করিত AT কিন্তু যেই মাত্র এ কথা বলা, আর ভোলানাথ রাগিয়া 
লাল। সে রাগিয়া বলিতে লাগিল, “তুমি ত সবর্বদাই আমাকে 
দূরে সরাইয়া দিতে চাও” ইত্যাদি। সে আশা করিয়াছিল যে, 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহিলে আমি তাহাকে বাধা দিব। আমাকে 
বাধা দিতে না দেখিয়াই তাহার ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইল। 
আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, দশ জন আমার কাছে পরামর্শ 


চাহিলে যাহা তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক আমি সেই পরামর্শই 
দিয়া থাকি। সেইভাবে আমি তাহাকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে o 


বলিয়াছি। সে কি করিয়া আশা করিতে পারে যে, দশ জন হইতে 
আমি তাহাকে আলাদা দেখিব ? আমার ভিতর যদি গৃহস্থদের ভাব 
থাকিত তবে হয়ত স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহিলে স্ত্রী যেরূপ 
বাধা দেয় সেইরূপ দিতাম । কিন্তু সে ভাব ত এ শরীরের কোন 
দিনই নাই। এইভাবে বুঝাইয়া বলিলে ভোলানাথ কতকটা শান্ত 
হইল | তারপর CHA মঠ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিল । কিন্তু তাহাদের সহিত চিঠি লেখালেখি করিয়া জানিল 
যে ভোলানাথের পক্ষে এখানে সন্ন্যাস লওয়া সম্ভবপর হইবে 
না.। তখন জ্যোতিষের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক হইল যে, জ্যোতিষ 
এবং ভোলানাথ একত্র হইয়া এ মঠে যাইবে এবং জ্যোতিষ 
ভোলানাথের সমস্ত অবস্থা তাহাদিগকে বলিয়া জানিতে চেষ্টা 
করিবে যে, ভোলানাথ এ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস পাইবার যোগ্য কিনা | 
কিন্তু সেই সময় অকাল ছিল বলিয়া তাহাও হইল না। 

“পরে যখন কৈলাশ যাওয়া হইল এবং যেদিন এ শরীরের 
মুখ হইতে জ্যোতিষের সন্ন্যাস মন্ত্র বাহির হইল তাহার পরদিন 
দেখি যে ওঁ মন্ত্রের জের তখনও চলিতেছে, এবং ভোলানাথকে 
মানস সরোবরে স্নান করিতে দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, 
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“যে সন্ন্যাস মন্ত্র আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছে, ইচ্ছা করিলে 
তুমিও ইহা জপ করিতে পার।” ভোলানাথ উহা শুনিয়া বলিল, 
“এ আবার কি মন্ত্র এর চেয়ে অনেক ভাল ভাল মন্ত্র আমার 
কাছে আছে।” এক অর্থে ভোলানাথ সত্য কথাই বলিয়াছিলঃ 
কারণ শুনিয়াছিলাম, ভোলানাথ যখন উত্তর কাশীতে ছিল তখন 
সে সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে অনেক সন্ন্যাস মন্ত্র শুনিয়া খাতায় 
টুকিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই ভোলানাথ যখন বলিল যে অনেক 
ভাল ভাল মন্ত্র তাহার কাছে আছে, তাহার অর্থ হইল যে, উহা 
তাহার খাতায় লেখা আছে। আমি বলিলাম, “বেশ, যাহা এখন 
: আমার খেয়ালে আসিতেছে আমি তাহাই বলিলাম, করা না করা 
তোমার Soar”? এই বলিয়া আমি অন্যত্র চলিয়া গেলাম। আমি 
সরিয়া গেলে দেখা গেল যে, এ শরীরের মুখ দিয়া যে মন্ত্র বাহির 
হইয়াছিল ভোলানাথ তাহাই জপ করিতেছে। তখন তাহার গেরুয়া 
রংয়ের একখানা সিক্ষের কাপড় পরা ছিল এবং কোন কাছাও 
ছিল না। পরে অবশ্য সে আবার কাছা দিতে আরম্ভ করে I” 
“ইহার পরযখন আমরা কৈলাস হইতে ফিরিলাম তখন 
ভোলানাথের এক ভাইয়ের অসুখ উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে 
বাংলাদেশে পাঠাইয়া দিলাম এবং বলিয়া দিলাম এইবার তাহার 
মাছ মাংস যাহা খাইতে ইচ্ছা করে তাহা খাইয়া সে যেন এ 
সব ইচ্ছা শেষ করিয়া আসে। বাস্তবিক পক্ষে ভিতরে ভিতরে 


ভোলানাথের এ সব ইচ্ছা শেষ হইয়া আসিতেছিল। তাহার নিজের: . 
মাছ মাংস খাওয়ার ইচ্ছা না থাকিলেও সে ধুমধাম করিয়া সকলকে . 


খাওয়াইতে ভাল APTS |”? 

. RIN পরই হরিদ্বারে পূর্ণকুস্ত সান আসিল। স্নানের পূর্ব 
দিন রাত্রিতে এ শরীরের খেয়াল হইল যে, ভোলানাথকে ডাকিয়া 
এঁ সন্ন্যাস মন্ত্র স্মরণ করাইয়া দেই। কাজেও তাহাই হইল | আমি 
ভোলানাথকে বলিলাম, “তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে পূর্ণকুম্ত 
স্নানের সময় তুমি স্নান করিয়া È সন্ন্যাস মন্ত্র জপ করিতে পার» 
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ভোলানাথ কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। পরদিন কুম্ভ সান 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আমি জিজ্ঞাসা না করিলেওঃ সে বহু 
লোকের মধ্যে চিৎকার করিয়া আমাকে বলিল, “আমি উহা 
করিয়াছি।” এইভাবে ভোলানাথের সন্ন্যাস হইয়াছিল। তাহার 
জীবিত কালে উহা গোপন ছিল, মৃত্যুর পর অবশ্য ইহা প্রকাশ 
হয়” 

এমন সময় খুকুনী দিদি আসিয়া মাকে ভোজন করাইতে 
লইয়া গেলেন। আমরাও স্নান করিতে চলিয়া গেলাম | আজ দুপুরে 
পোলাও, লুচি, পায়েস ইত্যাদি দিয়া মাকে ভোগ দেওয়া হইল | 
এই উপলক্ষ্যে দেরাদুনের কয়েকজন ভক্তকে নিমন্ত্রণ করা 


tilii 


হইয়াছিল। পাণ্ডেজী তাহার স্ত্রী পুত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। AAA 


যশপাল (HIS মহারতন) তাহার চারি কন্যা লইয়া 
আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা সেবা এবং লক্ষ্মীও আসিয়াছিলেন। 
আমরা সকলে দুপুরে এ প্রসাদ পাইলাম | 

বিকালে পাহাড়ের ধারে যে কুটিয়া আছে শ্রীশ্রী মা 
সেইখানে গেলেন। পাহাড়ের পাদদেশে এই কুটিয়াখানি'। ইহার 
ধার দিয়াই নাহারের জল কুলকুল রবে বহিয়া যাইতেছে। এখান 
হইতে . ঝরণাও খুব নিকটে। শ্রীযুক্তা মহারতনের মেয়েরা 
হারমোনিয়াম সংযোগে ভজন গান করিল। গান খুব সুন্দর হইল। 
এই ভজনের সময় শ্রীশ্রী মা হঠাৎ নিজের আসন হইতে উঠিয়া 
_ শ্ৰীযুক্তা মহারতনের এক কন্যার পিছনে গিয়া বসিলেন এবং পিছন 


তালি দিয়া গানের সঙ্গে তাল দিতে লাগিলেন। এমন সময় খুকুনী 
দিদি আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, “আপনারা মেয়েটির 
হাতের আঙ্গুল লক্ষ্য করিয়া দেখুন, উহা দেখাইবার জন্যই মা 
এরূপ করিতেছেন এবং আমাকে আপনাদের নিকট 
পাঠাইয়াছেন।” দেখিলাম, উভয় হাতের প্রত্যেক TIS আধ ইঞ্চি 
কি তিন পোয়া ইঞ্চি লম্বা এবং উহা উজ্জ্বল লাল রঙ্গে রঙ্গান। 
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এগুলির প্রতি পৃবের্ব আমাদের লক্ষ্য পড়ে নাই। উহা দেখিয়া 
আমরা সকলেই খুব হাসিতে লাগিলাম। | HIST মহারতনের প্রায় 
সকল মেয়েই উচ্চ শিক্ষিতা। একটি এম.এ» পাশ, একটি বি.এ, 
তৃতীয়টি আই-এ পড়িতেছে। ইহারা এলাহাবাদে থাকে | সেখানে 
মেয়েদের মধ্যে এইরূপ বড় বড় নখ রাখা নাকি একটা ফ্যাশান 
এবং এগুলিকে আরক্ত করিয়া রাখাও নাকি বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। 

জিতেন (মুখার্জি) বাবু আজ সন্ধ্যা ৬।।টায় তাহার এক 
বন্ধুকে নিয়া এলাহাবাদে রওনা হইয়া গেলেন। একটু পরেই আমরা 
আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। আজ মায়ের নিকট আগামী কল্য 
কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলে শ্রীশ্রী মা আমাদিগকে 
যাইতে অনুমতি দিলেন। 

রাত্রিতে আহারের পর নেপাল দাদা কালীপ্রসন্ন সিংহের 
মহাভারত পাঠ করিলেন। পাঠান্তে তিনি মাকে প্রশ্ন করিলেন, 


“মা কেহ যদি সারা জীবন সাংসারিক ভাবে কাটাইয়া বৃদ্ধ AT 


ধৰ্ম্মে মন দেয় তবে মৃত্যুর সময় তাহার কি ধর্ম্মভাব থাকিবে ?” 

মা। তোমরা ‘জীবন’ বলিতে ত এই জীবন ধরিতেছ; কিন্তু 
" প্রকৃত পক্ষে তাহা ত ঠিক নয়। কত জন্মের সংস্কার যে তোমাদের 
মধ্যে আছে তাহা তোমাদের জানা নাই। এই যখন অবস্থা তখন 
লোকের শেষ সময় কি হইবে তাহা বলিবার উপায় নাই। এ 
শরীর বলে যে, সব কিছুই হইতে পারে। সেইজন্য আশাটা. ছোট 


রাখিতে নাই। ভাবনা দ্বারা যে স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহা . 


তোমাদিগকে পৃবের্বও বলিয়াছি। এমনও দেখা যায় যে লোকে 
শুধু উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিয়াই উ্ধ্ব স্তর হইতে আরও Bet স্তরে 
চলিয়া যায়। সেইজন্য আকাঙক্ষাটা মহান রাখিতে হয়। ভাবিতে 
হয়, তিনি যখন যুক্তির ভাবটা হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন তখন 
মুক্তিও দিয়া দিবেন। আলোর আভাস যখন ভাবনা রূপে আসিয়াছে 
তখন উহার পূর্ণ প্রকাশ হওয়াটা অসম্ভব কি? সন্দেহ, দুর্বলতা 
মাঝে মাঝে আসিবেই; কিন্তু তাই বলিয়া দুর্বলতার আশ্রয় লইতে 
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নাই। মহান আশা লইয়া কাজ করিয়া যাওয়া Stet | কিছুই করিতে 
পারি না, নিজের কিছু করিবার শক্তি নাই__ এই সব কথা যে 
বলা হয় এগুলি শুধু মুখের কথা। কারণ সংসারের কাজে ত 
কিছু কিছু করিতেছ, এবং কিছু করিতে পার বলিয়া মনে মনে 
বিশ্বাসও আছে। যদি নিজের কিছুই করিবার শক্তি নাই এই বিশ্বাসটি 
দৃঢ় হইত, উহা যদি অনুভূতিতে আসিত, তবে বুঝিতাম সাধন 
রাজ্যে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কৃপা দ্বারাই যে সব হয় 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধনের উদ্দেশ্যই এই যে, নিজের 
শক্তির সীমা অনুভব করা- প্রাণে প্রাণে বুঝা যে, আমার কিছুই 
করিবার শক্তি নাই। আর মজাও এমন, সবই এমন সুন্দর যে, 
সাধনের অবস্থায় দেখা যায় আমরা তাহার হাতের যন্ত্র বই আর 
কিছু নই। ইহা অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ। এই শরীরের উপর দিয়া 
যখন সাধনার অবস্থাগুলি হইয়া যাইতেছিল এবং একটা অজ্ঞানতার 
ভাব চলিতেছিল তখন দেখিয়াছি, এই শরীরটা তাহার হাতের 
যন্ত্র বই আর কিছু AA! আমার মৌন হইয়া যাওয়ার কথা ত 
তোমাদিগকে সেদিন বলিয়াছি। সেই সময় সংসারের রান্নাবান্না 
‘কত কৰ্ম্মই ত করিতাম, কিন্তু তখন দেখিয়াছি যে নিজে কিছুই 
করি না। হাত পাগুলি যেন অন্য কাহারও হাতের যন্ত্র বিশেষ৷ 
এক দণ্ড পরে কি হইবে তাহা জানা নাই, অথচ DRR করিয়া 
সব PAS হইয়া যাইতেছে। মনে কর এ শরীর রান্না করিতেছে, 
উনানের উপর কড়াইতে কিছু বসান আছে এবং উহা নামাইবার 
সময় হইয়াছে। আমি কিন্তু উহা কিছুই জানি না। দেখিলাম এই 
হাত দিয়া একখানা নেকড়া ছেঁড়া হইল, কেন ছেঁড়া হইল তাহাও 
বলিতে পারি না। দেখিতেছি ছেঁড়া নেকড়াখানা ভাজ করিতেছি। 
তারপর 2 নেকড়া লইয়া কড়াইখানা ধরিয়া হঠাৎ নামাইয়া 
ফেলিলাম। দেখিয়াছি এইরূপে সব কাজ হইয়া গিয়াছে, আমি 
কিছুই করি নাই। তাই বলিতেছি যে, সাধনের উদ্দেশ্য হইল 
আমরা নিজে যে কিছু করি না, করিতে পারি না তাহাই অনুভব 
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করা। কাজ করিয়া যাও, তীহার কৃপায় সব সময় সব কিছুই 
হইতে পারে। 

রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল মা শয়ন করিতে গেলেন। আমিও 
বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর দেখিতে পাইলাম মা উপরে 
চলিয়া যাইতেছেন। বোধ হইল ছাদের উপরে শুইবেন। 
অখণ্ডানন্দজী এবং মনোমোহনকে CMT আঙ্গিনা হইতে 
উপরে উঠিয়া শিব মন্দিরের আঙ্গিনায় খাটিয়া পাতিয়া শুইতে 
বলিলেন। আমি ঘরের মধ্যেই শুইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর খুকুনী 
দিদি আসিয়া আমাকে বলিলেন, “মা আপনাকেও উপরে গিয়া 
শুইতে বলিয়াছেন।” কাজেই আমাকেও উঠিতে হইল । বিছানা 
গুটাইয়া মার কাছে গেলাম শ্রীশ্রীমায়ের খাটের নিকটেই আমাকে 
বিছানা করিতে বলা হইল | ঘরে শুইয়া গরম ভোগ করিব তাহা 
মা হইতে দিলেন না। আমাদের সুখ সুবিধার দিকে মায়ের CHE 


‘দেখিয়া মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। মনে হইল এরূপ একজন" 


মা থাকিতে ভয় করিবার কি আছে? 


১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ১৩৪৮ সন (ইং ৩০1৫1৪১) i 

আজ দেরাদুন হইতে আমাদের রওনা হইবার দিন। সকাল 
বেলা ৮টার সময় মা আসিয়া হল ঘরে বসিলেন। আজ মা নিজ 
হইতেই কথা উঠাইলেন। গত কাল যে সকল কথা হইয়াছিল 
সেই সব কথারই পুনরালোচনা করিতে লাগিলেন। মা বলিতে 
লাগিলেন, “কাল কথায় কথায় তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে» 
জীবের মধ্যে ক্রোধাদি যে সব বৃত্তি আছে তাহা সকল সময় প্রকাশ 
নাও হইতে পারে; কিন্তু এ সব বৃত্তি যে আছে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। দেখ না ছোট শিশুদের মধ্যেও লোভ ক্রোধাদি বৃত্তি 
আছে। শিশুদের মধ্যে এ সব বৃত্তি শিশুকালে প্রকাশ হয় না; 
কিন্তু প্রকাশ না হইলেও উহা যে আছে তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া 
যায়। বয়স্ক লোকের মধ্যে ক্রোধ লোভের যে প্রকাশ দেখা যায় 
তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, এঁ সব বৃত্তি ধীজাকারে তাহাদের 
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মধ্যে এতদিন ছিল। জীবের মধ্যে সমস্ত বৃত্তিই থাকিতে হইবে 
তাহা না হইলে জীবভাব অপূর্ণ থাকিবে | এই সব কথার আলোচনা 
গোপীবাবার সহিত হইয়াছিল। গোপ্পীবাবা বলিয়াছিল যে, 
বীজাকারে যদি বৃত্তিগুলি থাকে তবে এক সময় তাহাদের প্রকাশও 
হইয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তরে এ শরীর বলিয়াছিল, “হা, 
তাহা হইতে পারে। তবে এমনও হইতে পারে যে জীবের গতিটা 
যদি CARR থাকে তবে অনেক জিনিষ অপ্রকাশ থাকিয়াও 
লোপ পাইয়া যাইতে পারে 1” 

আমি। এতদিন আমি বুঝিয়াছি যে, আমাদের যদি কোন 
ভোগবাসনা থাকে তবে যতদিন উহার ভোগ না হইবে ততদিন 
মুক্তি নাই। কারণ শুনিয়াছি যে, প্রকৃতির খণ লইয়া কেহ মুক্ত 
হইতে পারে না। তোমার কথায় মনে হইতেছে যে সংযম দ্বারা 
ভোগবাসনা চাপা দিয়া আধ্যাত্মিক পথে চলিতে থাকিলে সময়ে 
জ্ঞানাগ্নি প্রকাশে এ অতৃপ্ত বাসনাও ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে। 

মা। হাঃ তাহাও হইতে পারে । অনেক বাসনা আছে যাহা 
ভোগ করিয়াই শেষ করিতে হয়। আবার অনেক বাসনার বীজ 
আছে যাহা হয়ত এ জীবনে প্রকাশই হইবে না। অবশ্য গুরু 
যদি আঘাত দিয়া উহা জাগাইয়া দেন তবে উহা প্রকাশ হইয়া 
যদি কোন জিনিষ কখনও খাইতে লোভ হয়, বিচার ও চেষ্টা 
করিয়া কিছুদিন যদি উহা খাইতে বিরত থাক, তবে এ চেষ্টা ও 
বিচারের ফলেই লোভের তত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে | তখন আর্‌ 
লোভ থাকিবে না। আবার অনেক সময় হয়ত কাহারও মধ্যে 
লোভ এমন প্রবল ভাবে থাকে যে, সংযম করিলেও উহা দমন 
হইবার নয়। চেষ্টা, বিচার এখানে কোন ফলই দিবে না। এই 
সব স্থলে ভোগ না করিয়া আর উপায় নাই। সেইজন্য কখনও 
কখনও লোভ সংযত করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। যাহাদিগকে 
এরূপ করিতে বলা হয়, জানিও তাহাদের লোভের তত্ব প্রকাশের 
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সময় উপস্থিত হইয়াছে । আবার কখনও কখনও ভোগ ও ত্যাগের 
উপদেশ দেওয়া হয়। এই সব স্থলে শুধু সংযম দ্বারা লোভ নিবৃত্ত 
হইবার নয়। 
কিবণপুর আশ্রম স্থাপনার কথা 

কথায় কথায় জ্যোতিষবাবুর কথা উঠিল 1 কিষণপুরে আশ্রম 
স্থাপনার প্রস্তাব কি ভাবে উঠিয়াছিল মা তাহা বলিলেন। মা 
বলিলেন, “একদিন জ্যোতিষকে লইয়া মুশৌরীর রাস্তায় 
বেড়াইতেছিলাম। ল্যাণ্তর বাজারের নিকট আমরা বসিয়াছিলাম। 
সেখানে বসিয়া দেখিতে পাইলাম যে, একটি স্কুলের মধ্যে ছোট 
ছোট ছেলেরা খুব চৈ চৈ করিয়া খেলা করিতেছে। তাহাদের 
ছুটাছুটি এবং চিৎকারে স্থানটি যেন গরম হইয়া গিয়াছে। এমন 
সময় স্কুলের ঘন্টা পড়িল। উহা শুনিবা মাত্র ছেলেরা খেলা ছাড়িয়া 
সুড়সুড় করিয়া ক্লাশে চুকিয়া পড়িল। -যে স্থানটি ছেলেদের 
গণ্ডগোলে এতক্ষণ ভরপুর ছিল তাহা যেন স্বপ্নের মত হঠাৎ 
নি:শব্দ ও. জনশূন্য হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম, 
“বাঃ, এত বেশ। যদি মনে কর এ ঘন্টার শব্দ শুনিয়া ছেলেরা 
ভাবিল যে তাহাদের প্রার্থনার সময় হইয়াছে এবং উহা মনে করিয়াই 
ঢুকিয়া পড়িতেছে তবে কেমন সুন্দর হয়।” এ শরীরের এই কথা 
শুনিয়া জ্যোতিষের মনে একটি আশ্রম স্থাপনার শুদ্ধ বাসনার 
উদয় হইল। আমি যখন উহা জানিতে পারিলাম তখন জ্যোতিষকে 
বলিলাম, “আশ্রম ত কতই আছে, আবার একটা নৃতন আশ্রম 
করিয়া কি হইবে?” তখন জ্যোতিষ বলিল, “মা, এ আশ্রম 
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তাহারা গৃহীও হয় তাহাতেই বা দোষ কি? কারণ ছোট বেলায় 
বদি ধর্ম্মভাবের একটা ছাপ তাহাদের মনের উপর পড়িয়া যায় 
তবে তাহারা সংসার করিয়াও এখনকার গৃহীর চেয়ে অনেক ভাল 
গৃহী হইতে পারিবে। মোট কথা তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার 
আমরা লইব না, আমরা শুধু সেবা জ্ঞানে তাহাদের ধর্ম্মভাবের 
সহায়ক হইব।” এই ভাব লইয়াই জ্যোতিষ কিষণপুরে আশ্রম 
স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। 

আবার অন্য কথা হইতে লাগিল। কিছুদিন পৃবের্ব মা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তোমার নিকট একখানা খুব 
লম্বা চিঠি লেখা হইয়াছিল, তাহা তুমি কি পাও নাই 2” উত্তরে 
আমি বলিয়াছিলাম, “তোমার নিকট হইতে আমি কোন চিঠি 
পাইয়াছি বলিয়া ত আমার মনে হয় না মা বলিয়াছিলেন, “তবে 
তুমি উহা পাও নাই।” আমি মাকে বলিয়াছিলাম, “মা, তুমি 
চিঠি লিখিলে আর আমি উহা পাইলাম না, ইহা হয় কিরূপে 2” 
মা আজ এ প্রসঙ্গে বলিলেন, “তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে, 
আমি তোমার নিকট চিঠি লিখিলাম আর তাহা তুমি পাইলে না 
ইহা হয় কিরূপে? বাস্তবিক এমন একটি ভাব আছে, যে ভাব 
হইতে চিঠি লিখিলে তুমি তাহা নিশ্চয়ই পাইতে। কিন্তু ভাবটি 
যদি ওরূপ না থাকে, SAPS মাত্র চিঠি লেখা পর্য্যন্ত, তখন 
চিঠি লেখা হইয়া গেলেই ভাবটুকু শেষ হইয়া যায়। এই সব চিঠি 
পাওয়া না পাওয়া অনিশ্চিত। অনেক সময় পরমানন্দকে দিয়া 
চিঠি লেখাইয়া পরে ছিড়িয়া ফেলা হইয়াছে। তুমি বলিতে পার 
যে, এ সব চিঠি লেখা ত নিষ্ফল হইয়া যায়; কিন্তু বাস্তবিক 
তাহা নয়। যাহাকে যে খবর দেওয়ার জন্য চিঠি লেখা, সে অন্য 
' ভাবে সেই খবর পাইয়া যায়। তোমাকে যে খবর দিবার জন্য 
চিঠি লেখা হইয়াছিল, তুমি সে খবর ইতিমধ্যে মুখে মুখে পাইয়া 
গিয়াছ। কাজেই লেখাটা বৃথা যায় নাই। কারণ লেখা হইয়াছিল 
বলিয়াই ত কথা হইয়াছে। তাহা ছাড়া চিঠি না লিখিয়া শুধু যদি 
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র ভাব হয়, তাহা হইলেও যে খবর চিঠিতে যাইত 
ee লো UT AH শুদ্ধ ভাব কিছু আশ্রয় না করিয়াও 
প্রকাশ হইতে পারে | তোমাদের দরজা বন্ধ বলিয়া তোমরা প্রকাশটা 
দেখিতে পাও না, কিন্তু ভাবের ফলটা পাইয়া ANS | তোমরা হয়ত 
লক্ষ্য করিয়াছ যে, অনেক সময় হঠাৎ তোমাদের হৃদয়টা বেশ 
সরস হইয়া উঠে এবং চোখের কোণেও জল দেখা দেয়। এরূপ 
কেন হয়? তিন কারণে এরূপ হইতে পারে-__শুদ্ধ ভাব সঞ্চারের 
কথা যে এইমাত্র বলিলাম উহা হইতেও এরূপ হইতে পারে, 
আবার পুর্ব জন্মের সংস্কার হইতেও হইতে পারে, অথবা কোন 
বিষয়ের স্মৃতি হইতে উহা হইতে পারে। যে কোন বিষয় দেখ 
না কেন উহার অনন্ত দিক। কাজেই কিছুই নিষ্ফল নয়।” 

এই সময় মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। 
আমরাও প্রণাম করিয়া স্বানাহারের জন্য উঠিয়া পড়িলাম। 

আহারান্তে মায়ের কাছে আধ ঘন্টা ছিলাম। তখন অনেক 
কথাই হইয়াছিল মা গোপীবাবুর খুব প্রশংসা করিলেন এবং 
সৰ্ব্বদাই যে তাহার অন্তর্মুখী দৃষ্টি তাহা উল্লেখ করিলেন। মা 
বলিলেন, “তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কিনা বলিতে পারি না, অনেক 
সময় দেখিবে যে গোপীবাবা তোমাদের দিকে তাকাইয়া আছে, 
কিংবা তোমাদের কথা শুনিয়া হাসিতেছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি 
তোমাদের উপর নাই। উহা তাহার পুটুলির উপর (অর্থাৎ.ভগবদ্‌ 
চিন্তার উপর) আছে।”? 

বেলা ১২টার সময় মাকে বিশ্রাম দিতে লইয়া যাওয়া হইল। 
আমরাও বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি 
পাহাড়ের নীচে এক আম গাছ তলায় গিয়া বসিলাম, কারণ ঘরের 
মধ্যে খুব গরম বোধ হইতেছিল। দুপুরবেলা মনোমোহন প্রত্যহ 
এইখানেই বিশ্রাম করে। তাহাকে এরূপ করিতে দেখিয়া মা একদিন 
হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “বাবা রায়পুর আসিয়া একেবারে গাছের 
নীচে জায়গা নিয়াছে।» 
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বাবা ভোলানাথের পারিবারিক জীবন 

বেলা ৪টার সময় খুকুনী দিদি আমাকে মার কাছে লইয়া 
গেলেন | তখন হল ঘরে পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। নেপাল দাদা হিন্দী 
রামায়ণ পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। মা তাহার প্রকোষ্ঠেই শুইয়া 
আছেন | আমি যাইয়া মাকে প্রণাম করিলাম | মা বলিলেন, “এই 
ঘরখানা তোমার দেখা বাকী ছিল, তাই খুকুনীকে বলিলাম যে 
বাবাকে ডাকিয়া লইয়া ST 1”? 

এইবার খুকুনী দিদি বাবা ভোলানাথের কথা তুলিলেন। 
দিদি বলিলেন, “মা, ব্যাসে তুমি বাবা ভোলানাথ সম্বন্ধে আমাকে 
কিছু বলিয়াছিলে, তাহাতে বাবার চরিত্রের খারাপ দিকটাই ছিল। 
গত কাল অমূল্য দাদার নিকট বাবা ভোলানাথের কেবল প্রশংসাই 
করিয়াছ। এখন তোমার এই দুই. প্রকার উক্তির সামঞ্জস্য করা 
যায় কেমন করিয়া 2” 

আমিও বলিলাম, “মা, তুমি বাবা ভোলানাথ সম্বন্ধে দিদিকে 
যাহা বলিয়াছ আমি তাহাই ডায়েরীতে লেখা দেখিয়াছি উহা দেখিয়া 
আমি দিদিকে এ সব কথা ছাপাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলামঃ 
কারণ বাবা ভোলানাথ অনেক শিষ্য করিয়াছেন। শিষ্যের কাছে 
গুরু ভগবান্‌। বাবার শিষ্যেরা যখন দিদির পুস্তকে তাহাদের 
গুরুনিন্দা দেখিবেন তখন তাহাদের সমস্ত আক্রোশ দিদির উপরেই 
পড়িবে। সেইজন্য এ. সকল কথা ছাপা না হওয়া আমার ভাল 
বলিয়া মনে হয়।” 

মা। তুমি যাহা বলিলে তাহা AST তোমার দিক হইতে 
দেখিলে উহা ছাপা না হওয়াই ভাল; কিন্তু বিষয়টি অন্য দিক 
হইতেও দেখা যায়। অবশ্য আমি তোমাদিগকে কিছু ছাপাইতে 
বলিতেছি না, বা কিছু ছাপাইতে নিষেধও করিতেছি না। তোমাদের 
যাহা ইচ্ছা করিও। সত্যের উপর নিষ্ঠা রাখিয়া তোমরা সব কিছু 
বলিতে পার, তাহা শুনিতে ভালই হউক বা মন্দই BOF | তারপর 
এমন লোকও আছে যাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ভোলানাথের 
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চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা খুব একটা নিন্দার কিছু 
নয়, কারণ তোমরা ত অনেক মহাপুরুষের কথা জান যাহাদের 
সম্বন্ধে এরূপ অনেক কথাই শুনা যায়। কিন্ত সেইজন্য এ সব 
পুরুষদের র উপর কাহারও অশ্রদ্ধা দেখা যায় না। 

= আমি। খুকুনী দিদির কাছে যাহা বলিয়াছ তাহাতে শুধু 
নিন্দাই আছে, প্রশংসা করিবার কিছু নাই। 

_ মা। (হাসিয়া) অনেক সময় আমি সকল দিক রক্ষা করিয়াই 
কথা বলি। আবার কখনও কখনও একটা দিক হইতেই কথা 
বলা হইয়া যায়। খুকুনী যখন ভোলানাথের পারিবারিক জীবন 
সম্বন্ধে কথা তুলিল তখন তাহার যে সব দোষ ক্রটি ছিল কেবল 
সেইগুলিই বলা হইয়া গেল। তোমার সহিত কথা বলিবার সময় 
আবার তাহার চরিত্রের ভাল দিকটার উপর লক্ষ্য পড়িয়াছিল কাজেই 
তোমার কাছে কেবল প্রশংসা করিয়াছিলাম, এবং তখনই তোমাকে 
বলিয়াছি যে এই সব কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত বন্নিবে যে, 
ভোলানাথ এ শরীরের স্বামী বলিয়াই এ শরীর এত" প্রশংসা 
করিতেছে। লোকে নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী ধারণা করিবেই 
ত। তাহাতে দোষই বা কি আছে, প্রতিবাদ করিবারই বা কি 
আছে. 

“তোমরা শুনিয়াছ যে, জ্যোতিষ এবং আমার ফটো লইয়া 
ঢাকাতে কি রকম কুৎসা প্রচার হইয়াছিল এবং এ শরীরের একটা 
মিথ্যা জীবনী ছাপাইবারও চেষ্টা হইয়াছিল। উহাতে নাকি বলা 
হইয়াছিল যে, এ শরীরের প্রথম একবার বিবাহ হয় এবং এ 
শরীর বিধবা হয়। পরে দ্বিতীয় বার ভোলানাথের সহিত বিবাহ 
হয়। এ শরীরের জন্ম এবং বিবাহ বিদ্যাকৃটেই হয়। এই সব কথা 


তাহারা বিদ্যাকৃটের কোন লোকের মুখে নাকি শুনিয়াছে। এইরূপে ' 


আরও অনেক কথা, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা টিকিল না। যাহা 
মিথ্যা তাহা মিথ্যাতেই শেষ হইয়া বায়। যাহা হউক, এ শরীরের 


এইরূপ কুৎসা প্রচার হইতে দেখিয়া জ্যোতিষ একদিন খুব অনুতপ্ত 


Sri Sri Anandamayee yy Collection, Varanasi 


EER NA ELS PESO NSE NIU eS 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
শরীরী মা'আনন্দমৰ্রী এস 


হইয়া আসিয়া এ শরীরকে বলিল, “মা, শেষে আমা হইতে তোমার 
কলঙ্ক রটিল। আমি আর কাহাকেও আমার মুখ দেখাইব না, 
এক দিক বলিয়া চলিয়া যাইব 1” তখন আমি জ্যোতিৰকে বুঝাইয়া 
বলিলাম, “এতে দুঃখ করিবার কি আছে? এতদিন এ শরীরের 
চরিত্রে কলক্কটুকুই বাকী ছিল, এখন তাহাও হইয়া গেল। যাহা 
পূর্ণ তাহাতে সব কিছুই থাকা চাই। তাহাতে একটু কলঙ্কই বা 
থাকিবে না কেন? নিন্দাও আমি, যে নিন্দা করে সেও আমি 
এবং যাহাকে নিন্দা করে সেও আমি | এমন আর একটি ত হইবে 
AT”? ভোলানাথ আমার কাছে জ্যোতিষের মনের অবস্থা শুনিয়া 
ভয় পাইয়া গেল এবং কমলাকান্তকে জ্যোতিষের উপর লক্ষ্য 
রাখিতে বলিল |”, 

*ভোলনাথের চরিত্র সম্বন্ধেও তোমরা নানা কথা শুনিয়াছ 
এবং তাহার পারিবারিক জীবনে আমার প্রতি তাহার কিরূপ ব্যবহার 
ছিল তাহা লইয়াও অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিয়া থাকে I 
বাহিরের ব্যবহার দেখিয়া ভিতরের ভাব ধরা বড় শক্ত | তোমাদিগকে 
একদিনের ঘটনা বলিতেছি__একদিন কুশারী মহাশয়ের বাড়ীতে 
কুশারী মহাশয়, ভোলানাথ এবং আমি বসিয়া গল্প করিতেছি। 
এমন সময় আমি ভোলানাথকে বলিলাম, “তোমার কোলে মাথা 
রাখিয়া আমি একটু শুই” এই বলিয়া আমি ভোলানাথের কোলে 
শুইতে গেলাম । ভোলানাথ ABMS হইয়া দুই হাত দূরে সরিয়া 
গেল। কিন্তু আমি যেখানে শুইব বলিয়াছিলাম সেইখানেই মাটির 
উপর শুইয়া পড়িলাম। ইহা দেখিয়া কুশারী মহাশয় একটু 
আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন এবং ভোলানাথকে এরূপ ব্যবহার করিবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন | ভোলানাথ বলিল, “বিবাহের পর হইতে 
সমস্ত জীবনই এইরূপ চলিতেছে | আপনারা দেখিতেছেন এ আমার 
স্ত্রী; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি লোকে যেরূপ ব্যবহার করে আমার সেরূপ 
হয় নাই। আমি দেবী জ্ঞানেই ইহাকে দেখিয়া আসিতেছি এবং 
সেইরূপ ব্যবহার করিতেছি।» মুশৌরীতে জ্যোতিষের কাছে এ 
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ভ যখন উত্তর কাশীতে চলিয়া গেল 
তাহাতে লিখিয়াছিল, “জ্যোতিষ, তোমার মাকে আমি ছোটবেলা 
হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। তাহাকে আমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও 
কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা আসে নাই।” ইত্যাদি। জ্যোতিষ চিঠি পড়িয়া 
শেষে উহা ছিড়িয়া ফেলে এবং বলে, “বাবা কি যে আমার কাছে 
লেখেন !”’ 
বাহ্যিক ব্যবহারটা প্রথম প্রথম কতকটা স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারের 
মতই ছিল। আমিও দেখাইতাম যে, এ শরীরটা যেন ভোলানাথকে 
আশ্রয়রূপেই পাইয়াছে, ভোলানাথও এ শরীরকে পরামর্শদাতা 
রূপেই গ্রহণ করিয়াছিল 1” 

«তোমরা এখন কত কিছু পড় এবং কত কিছু VA, এ 
সব পড়িয়া শুনিয়া বল যে, শরীরের সহিত মাখামাখি হইলে 
মনের বিকার-উপস্থিত হয়; কিন্তু এ শরীর ত ভোলানাথকে স্পর্শ 
করিয়াছে, তাহাতে বিকার কিছুই হয় নাই। এক বিছানায় আমাকে 
লইয়া শুইয়াছে; কিন্ত সেখানেও অন্য ভাব। মরণীকে লইয়া সে 
যেভাবে শুইয়াছে এ শরীরকে লইয়াও সেইভাবেই শুইয়াছে। 
সাধারণ লোক এ সব ভাব বুঝিবে কিরূপে? ভোলানাথের মনে 
চঞ্চলতা যে আসে নাই তাহা নহে। জীব যখন তখন জীবভাব 
ত আসিবেই, কিন্তু তাহাও অনেক সময় সঙ্গীদের কুপরামর্শের 
জন্য। বিবাহের কিছুদিন পর এ শরীরের মধ্যে বিকারের কোন 
লক্ষণ না দেখিয়া সে মাঝে মাঝে বলিত যে, সে এ শরীরকে ' 
ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করাইবে; কিন্তু ও চঞ্চল ভাবও তাহার . 
বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। তাহার নিজের চোখের সম্মুখে এ শরীরের 
নানা ভাব ও অবস্থা দেখিয়া সে এ শরীরকে দেবী ভাবেই দেখিত। 
মাঝ জীবনে লোকের কুপরামর্শে এবং কতকটা প্রতিষ্ঠার ভাব 
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হইতে নিজকে জাহির করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু মৃত্যুর 
পূৰ্ব্বে উহাও চলিয়া যায় এবং পূৰ্ব্ব ভাব জাগিয়া উঠে।2, 

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে বেলা ৫টা বাজিয়া গেল। 
অনেক দর্শনপ্রার্থী মার জন্য হল ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
আমাদেরও যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল | বাবা ভোলানাথের 
অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে মা পূর্ব্বকালের অনেক কথাই 
অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন। আমি বাধ্য হইয়া মাকে বলিলাম, 
“মা, অনেকেই তোমার দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। 
অনেকক্ষণ হয় ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। তোমাকে এইভাবে 
আটকাইয়া রাখা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইতেছে না।” মা 
বলিলেন, “হা, এখন হল ঘরে যাওয়া যাক্‌।* 

শ্রীশ্রী মা হল ঘরে আসিয়া বসিলেন। আমরা আমাদের 
বিছানা প্রভৃতি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইলাম। একটু পরেই আমাদের 
মোটর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল । খুকুনী দিদি আমাদিগকে 
মায়ের প্রসাদী ফল দিলেন। আমরা শ্রীশ্রী মা এবং উপস্থিত 
সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। গাড়ী 
ছাড়িয়া দিল। চোখের নিমেষে রায়পুরের আশ্রম আমাদের দৃষ্টিপথ 
হইতে পাহাড়ের-মধ্যে GAM গেল। সম্মুখে আবার সেই চিরাভ্যস্ত 
বৈচিত্র্যহীন দীর্ঘ জীবন পথ | আমরা আবার 2 পথের যাত্রী হইলাম। 
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(দুই) 


শ্রীশ্রী মায়ের ঢাকা আগমন 
২রা চৈত্র, ১৩৪৯ AA, (ইং ১৬-৩-১৯৪৩) 


ইং ১২৷৩৷৪৩ তারিখের এক চিঠিতে খুকুনী দিদি আমাকে 
জানাইলেন যে শ্রীশ্রী মা কলিকাতা আসিয়াছেন এবং তীহাকে 
ঢাকায় নেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা আশ্রমেও অনুরূপ এক 
চিঠি আসিয়াছে। তাহাতে মাত্র একটি কথা বেশী আছে যে, মাকে 
লইয়া ঢাকা রওনা হইবার ACA টেলিগ্রাম করা হইবে। 

প্রায় ৩। বৎসর পরে মা ঢাকা আসিতেছেন শুনিয়া সকলেই 
হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে যে দুর্দিন ঘনাইয়া 
আসিয়াছে তাহাতে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছে। সাক্ষাৎ 
ভাবে যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না হইলেও উহার উত্তাপে 
আমরা সকলেই AS হইয়া উঠিয়াছি। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া 
চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যদ্রব্য PLT ও দুষ্প্রাপ্য । অনশন, 
অর্ধাশন বর্তমানে অধিকাংশ লোকেরই দৈনন্দিন ব্যাপার । চুরি 
ডাকাতি, লুটতরাজ লাগিয়াই আছে। সন্ধ্যার পর বাড়ী হইতে 
বাহির হইবার উপায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে . 
সৈন্যদের হাসপাতাল হইয়াছে। গোরা সৈন্যদের রাস্তায় 
আনাগোনার জন্য স্ত্রীলোক লইয়া পথে চলাফেরা করা নিরাপদ 
নহে। মায়ের আশ্রমে মেয়েদের যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ উভয়েই লোকদিগকে 
দিশাহারা করিয়াছে। এ হেন সময়ে শ্রীশ্রী মা ঢাকা আসিতেছেন 
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শুনিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এ যেন দুর্য্যোগের 
ঘনঘটার মধ্যে আলোর ঈষদ্‌ উন্মেষ 

সোমবার দিন আমরা টেলিগ্রামের আশায় বসিয়া রহিলাম। 
টেলিগ্রাম আসিল না। ভূপতিবাবু স্বামী পরমানন্দজীর নিকট হইতে 
এক চিঠি পাইলেন তাহাতে লেখা ছিল যে, শ্রীশ্রী মা গত রবিবার 
বহরমপুরে নামযজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া সোমবার দিন ঢাকা মেলে 
রওনা হইয়া মঙ্গলবার ঢাকা পৌঁছিবেন। টেলিগ্রাম আসিল না 
দেখিয়া সন্দেহাকুল চিত্তে মঙ্গলবার দিন মেলের সময় ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইলাম ৷ যথা সময়ে গাড়ী আসিল | Gp ভাইকে গাড়ীতে . 
দেখিয়া বুঝিলাম যে মা আসিয়াছেন। গাড়ী থামিলে একটি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কামরায় শ্রীশ্রী মাকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে গাড়ী 
হইতে নামাইয়া ওয়েটিং রুমে লইয়া যাওয়া হইল । সেখানে মা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা সকলে ভাল আছ ত?” 
উত্তরে আমি বলিলাম, “হা, মা, ভাল আছি।” এদিকে গাড়ী 
হইতে মালপত্র ANB সকলে আশ্রমাভিমুখে যাইতে উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা একখানি মোটর গাড়ীতে আশ্রমে 
রওনা হইলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে মায়ের 
আগমন সংবাদ দিয়া আবার আশ্রমে ফিরিয়া গেলাম। 

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি শ্রীশ্রী মা পঞ্চবটীতে দীড়াইয়া 
পরমানন্দ স্বামীজীকে শা’বাগ দেখাইতেছেন। আমি মায়ের কাছে 
গিয়া বসিলাম। পঞ্চবটীর আসনের উপরের ঘরখানা ভাল হইয়াছে 
বলিয়া মা বলিলেন এবং এখানে রাত্রিতে শয়ন করিবেন এরূপ 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইতিমধ্যে অনেকেই সংবাদ পাইয়া আশ্রমে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মাকে টাকা দিয়া প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন 
এবং আমাকে বলিলেন, “এ আবার কি? AC ত এরূপ দেখা 
যায় নাই।* আমরাও হাসিতে লাগিলাম। 

ক্রমেই লোককোলাহলে আশ্রমখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। 
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MM মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, “আশ্রম থাকিবে 
শান্ত নীরব, আর এখানে বসিয়া লোকে করিবে তপস্যা” 

প্রফুল্লবাবুর Pı তুমিই ত সৰ্ব্বত্ৰ লোকজন ভিড়াইয়া 
হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দেও। 

মা। আমি কোন লোকজন আনি না বা হউ্টগোলও করি 
না, কোথাও যাতায়াত করি না। আমি চুপচাপ এক ভাবেই È 
যদি ছুটাছুটি আর হট্টগোল করিতাম তবে কি এ শরীর থাকিত? 

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মা আবার হাসিতে হাসিতে বলিতে 
লাগিলেন__-“আমি পরের কাছে যাই না, পরেরটা খাই না, 
পরের সঙ্গে কথা বলি না। বাস্তবিক পর বলিয়া কি কিছু আছে? 
তোমরাও খণ্ডভাবে যাহা কিছু কর তাহা আপন ভাবিয়াই কর। 
যাহার কাছে যাও, যাহার সঙ্গে কথাবার্তা বল, তাহা আপন ভাবিয়াই 
কর। যাহাদিগকে যতটুকু আপন বলিয়া মনে কর তাহাদের সঙ্গে 
তোমাদের ব্যবহারও ততটুকু। এমন কি যাহাকে শত্রু বলিয়া ভাব, 
তাহার কথা বলিতেও বল যে এ আমার শক্রু।”? 


সমষ্টি ভাবে জগতের মঙ্গল সম্ভব কিনা 

ক্রমেই লোক সমাগম হইতে লাগিল। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় আসিয়া মাকে প্রণাম 
করিলেন। মা তাহাকে বলিলেন, “বাবা, ভাল আছ ত??? 

মণীন্দ্রবাবু। ভাল থাকি কেমন করিয়া? সকলে ভাল 
থাকিলে ত ভাল থাকা। কি যে দুর্দিন চলিতেছে, লোকের দুঃখ 
দুর্দশার আর সীমা নাই। 

মা। (হাসিয়া) হা, বাবা, সময়টা এখন এইবূপই চলিতেছে। 
রাস্তায় আসিতে Barca শুনিলাম যে লোকে না খাইয়া মরিতেছে। 
কেহ কেহ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। 
SALSA যে দুঃখ কষ্ট চলিতেছে তাহার কতটুকুই বা তোমরা 
দেখিতেছ? এও তাহারই খেলা তিনি দুই হাতে তালি দিতেছেন। 
তিনিই গড়িতেছেন আবার তিনিই ভাঙ্গিতেছেন। 
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“আবার দেখ, ভগবানকে বলা হয় যে তিনি মঙ্গলময়। 
এই যে দুঃখ কষ্ট মৃত্যু চলিতেছে ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহার মধ্যেও 
নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল আছে। তবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি 
না। ভগবানের লীলা বুঝা শক্ত। উহা আমাদের বুদ্ধির অতীত! 
সেইজন্য তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কামনা বাসনা 
থাকিলেই দুঃখ । উহা ত্যাগ হইলেই দেখিবে দুঃখ বলিয়া কিছু 
ata!” 

“তুমি যে বলিলে “সকলের ভাল না হইলে ভাল থাকি 
কেমন করিয়া,» এ কথাই বা কে বলিতেছে? ইহা কি তুমি 
বলিতেছ? ইহাও তীহারই কথা। তিনিই তোমার মুখ দিয়া উহা 
বলিতেছেন। তিনি কিছু করিবেন বলিয়াই এরূপ বলিতেছেন | 
লোকে ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে যাহা বলে তাহার 
ফলাফল কিছু হয়ই। এই যে তোমার সকলের প্রতি দয়ার ভাব 
প্রকাশ হইতেছে ইহারও কিছু সুফল থাকিয়া যাইবে” 

“আবার দেখ, তুমি যে সকলের ভাল হওয়ার কথা বলিতে, 

. তাহাও কিন্তু হইতে পারে না। ভাল মন্দ ABMS জগৎ। তাই 
নয় কি, বাবা? কেহ যদি কোথাও সকলের ভাল করিতে চায় 
তাহা কিন্তু সে পূর্ণভাবে করিতে পারে না। কতটুকু অবশ্য পারে, 
কিন্তু পূর্ণ ভাবে পারে না। সেইরূপ কেহ যদি সকলকে ধ্বংস 
করিতে চায় তাহাও সে পারে AT | আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে 
দেখিবে যে, ভাল মন্দ যাহা কিছু হইতেছে তাহা পূর্ণভাবেই 
হইতেছে। সকলের ভাল করিতে গিয়া যদি মাত্র একটি লোকেরও 
উপকার করা যায় তবে তাহাও কিন্তু পূর্ণভাবেই হইতেছে। দেখ 
না, একটি অঙ্ক কষিতে গিয়া একটি শূন্যের গণ্ডগোল হইলেই 
সব গণ্ডগোল হইয়া যায়। পূর্ণভাবে অঙ্ক PACS হইলে এ শূন্যটিরও 
প্রয়োজন 1”? 

“অবশ্য এমন লোকও আছেন যাহারা ইচ্ছা করিলে কোন 
কোন স্থানের বিপদ একেবারে কাটাইয়া দিতে পারেন। ইহাও 
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কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায়ই হয়। তিনি বিপদ কাটাইবেন বলিয়াই 
এ সব মহাপুরুষদের মধ্যে ইচ্ছা জাগাইয়া তোলেন”? 

আমি। মা, তোমার কথা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। তুমি 
যে বলিলে কেহ যদি সকলের মঙ্গল বা অমঙ্গল করিতে চায় 
তাহা সে পূর্ণভাবে করিতে পারে না, কেন পারে না? 

মা। শক্তির অভাব। 

আমি। আবার যে বলিলে এরূপ মঙ্গল বা অমঙ্গল করিতে 
গিয়া যদি একটি লোকেরও মঙ্গল বা অমঙ্গল হয় তাহাও পূর্ণভাবে 
হয়, ইহাই বা কেমন করিয়া হয়? 

মা। @ যে বলিলাম যে, we কষিতে গিয়া যদি একটি 
শূন্যেরও গণ্ডগোলে হয় তবে অঙ্ক কষা আর পূর্ণভাবে হয় না; 
কারণ অংশ নিয়াই ত পূর্ণ? অংশ বাদ দিলে পূর্ণ হয় কেমন 
করিয়া? কাজেই সকলের মঙ্গল করিতে গিয়া যদি একটিরও মঙ্গল 
করা যায় GANS সকলের মঙ্গলের পক্ষে প্রয়োজন | এককে বাদ 
দিয়া ত আর সকল নয়। 

চারুবাবু। মা, এমন অবস্থা কি হয় যখন পর বলিয়া কেহ 
থাকে না, সকলই আপন হইয়া যায়, এবং ইহা সমষ্টি ভাবে 
হয়? অর্থাৎ জগতের এমন কি কোন দিন আসিবে যখন সকলেই 
ভাল হইবে এবং মন্দ বলিয়া কিছু থাকিবে না? 

মা। এ ভাবও আছে. এবং উহা আসিবে । আসিবে বলিয়াই 
উহা আছে? লোকের এমন অবস্থাও হয় যখন সে আপন ভিন্ন 
পর দেখে না। যাহা দেখে সবই “আমি"ময় বলিয়া মনে হয়। 
সত্যযুগ ইত্যাদি বলিয়া নানা যুগ আছে না? কেহ কেহ অবস্থা 
বিশেষে নিজের মধ্যেই সত্যযুগ দেখিতে পায়। তবে È জগৎ 
বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাতে ভালমন্দ, আপন পর, এই 
দ্বন্ব সৰ্ব্বদাই থাকিবে, কারণ জগৎ পরিবর্তনশীল কিনা ? তোমরা 
যাহা বল না কেন উহা অবস্থাভেদে সবই সত্য। 
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জন্মান্তর বাদ এবং আদি সৃষ্টি 

একটি ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, ““জন্মান্তর আছে কি? 

মা। হা, আছে। 

ভদ্রলোক। কর্ম্মফলের জন্যই জন্মান্তর হয়; কিন্তু প্রথম 
যখন জীব সৃষ্ট হইল তখন তাহার কর্ম্ম কোথা হইতে আসিল 7 

মা। ভগবান যখন নিজকে সৃষ্টরূপে প্রকাশ করিলেন তখন 
যাহা কিছু হইতেছে, হইবে এবং হইয়াছে উহার একটা ধারা 
স্বভাবত:ই তাহার মধ্যে উদয় হইল Pal বল বা কর্ম্মফল বল, 
যাহা কিছু বল তাহাও এ ধারারই বিকাশ | 

ভদ্রলোক । আমরা যাহা কিছু করি তাহা ইচ্ছা করিয়া করি। 
ভগবানের কি ইচ্ছা আছে? তিনিও কি ইচ্ছা করিয়া প্রথম সৃষ্টি 
করিলেন। 

মা। হা, ভগবানেরও ইচ্ছা আছে। ইচ্ছাশক্তি তাহার মধ্যে 
স্বভাবত:ই আছে। মহাশক্তি বলা হয় না? এ মহাশক্তির প্রভাবেই 
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে। আমরা যখন কথা বলি তখন একটা 
দিক লইয়া বলি। সেইজন্য কথা বলিতে বলা হয় A, প্রথম 
সৃষ্টি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সৃষ্টি অনাদি। 

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। 
আমরা প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। আহারের পর 
রাত্রি ১০টার সময় আবার আশ্রমে গেলাম | গিয়া দেখি যে আশ্রম 
নীরব। আশ্রমের দরজাও ভিতর হইতে তালা TH! মনে করিলাম 
রাস্তার ক্রেশে ক্লান্ত হইয়া সকলেই বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। 
তবে শ্রীশ্রী মা আশ্রমে থাকিতে রাত্রি ১০টার সময় আশ্রমের 
কপাট বন্ধ হয় দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইলাম | 


wat চৈত্র, বুধবার: ১৩৪৯ সন (ইং 3919189) 

আজ ভোরে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় এবং আমি আশ্রমে 
গিয়া শুনিতে পাইলাম যে গত রাত্রে মা সিদ্বেশ্বরীতে গিয়াছেন। 
আমরাও সেই দিকে গেলাম। এখানে শ্রীত্রী মার সঙ্গে আগত 
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ভক্তদিগকে দেখিলাম, একটি একটি করিয়া ঢাকার বহুভক্তও 
এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রী মা তখনও শয্যাত্যাগ 
করেন নাই। বেলা প্রায় ৮টার সময় মা উঠিলেন। এদিকে মাকে 
রমণা আশ্রমে লইয়া যাওয়ার জন্য গাড়ী eso! মা সকলকে 
যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা খুকুনী দিদি আগত ভক্তদিগকে বলিতে 
লাগিলেন। এখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া মা রমণা আশ্রমে ফিরিয়া 
আসিলেন। রমণা আশ্রমেও তখন বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও দেখা করিতে আসিয়াছেন। 
শ্রীত্রীমা তাহার মেয়েদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে 
বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। আমরা প্রণাম করিবার জন্য 
মায়ের কাছে গিয়া দীড়াইলাম। শচীন বাবুর পায়ে বিখাজ দেখিয়া 
মা বলিলেন, “বাবা, তোমার পায়ে কি হইয়াছে?” শচীন বাবু 
রোগের কথা বলিলেন। মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন 
ওষধ পত্র দিতেছ না? 

শচীন বাবু। না, কোন যন্ত্রণা বোধ করি AT | 

মা। এখন যন্ত্রনা না থাকিলেও বেশীদিন ইহা থাকিলে 
অসুবিধা হইবে | আমি যখন ওয়ার্ধা গিয়াছিলাম তখন একটি লোক 
গায়ে পড়িয়া বিখাজের এক Say আমাকে বলিয়াছিল। সে Zaps 
বলিয়াছিল যে বিখাজের উহা অব্যর্থ ওষধ ৷ তবে একটু দীর্ঘ দিন 
দিতে হয় -_যত দিনের রোগ প্রায় তত দিনই উহা ব্যবহার করিতে 
হয়। ওষধটা এইভাবে তৈয়ার করিতে হয়__এক পোয়া আন্দাজ 
সরিষার তেল আগুনে ফুটাইয়া উহার মধ্যে এক ছটাক আন্দাজ 
আকন্দের কস ফোটা ফোটা করিয়া দিয়া জ্বাল দিতে হয়। আগুনের 
উপর তেল রাখিয়া এ কস দিতে গেলে হয়ত আগুন ধরিয়া যাইবে | 
সেই জন্য কড়াই নীচে নামাইয়া ফৌটা ফৌটা করিয়া কস দিতে 
হয় এবং মাঝে মাঝে কড়াইটাকে আগুনে বসাইয়া তেলটা গরম 
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করিয়া নিতে হয়। শেষে হলুদের গুড়া বা কাচা হলুদের রস 
দিয়া সমস্তটা জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া নামাইতে হয়। এই ওষধ 
ব্যবহার করিলে বিখাজ নাকি আর থাকে না। 

এই সব কথা শুনিয়া শচীন বাবু এবং আমি বাসায় চলিয়া 
আসিলাম। 


এক Prat মা 

বিকাল বেলা আশ্রমে গিয়া দেখি যে মা মাঠে বসিয়া আছেন 
এবং মেয়েরা চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ৰে 
এক সিদ্ধা মা তাহার কয়েকজন ভক্ত সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রী মায়ের 
নিকট আসিলেন। শুনিলাম তাহারা সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ী হইতে 
আসিয়াছেন। ওঁ মায়ের ভক্তদের মধ্যে একজন বলিলেন, “মা 
(অর্থাৎ সিদ্ধা মা) আদেশ পাইয়াছেন যে এক বুধবার তাহাকে 
সিদ্ধেশ্বরীতে যাইতে হইবে | তাই আজ তাহাকে সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে 
লইয়া আসা হইয়াছে। এখানে নাকি ৬কালীর পূজা ঠিকমত 
হইতেছে না। মা আসিয়া পৃজারীকে সেই কথা বলিলেন এবং 
কিভাবে পূজা করিতে হইবে তাহা বলিয়া গেলেন। 

সিদ্ধা মায়ের আসন শ্রীশ্রী মায়ের আসনের নিকটেই দেওয়া 
হইয়াছিল। সিদ্ধা মা আসন গ্রহণ করিলে শ্রীশ্রী মা তাহাকে “মাঃ 
‘মা’ বলিয়া ডাকিয়া আদর করিতে লাগিলেন | মাথার কাপড়ের 
নীচে জটা দেখিয়া তাহা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “ইহাও 
আবার হইয়াছে নাকি? এরূপ কটা জটা হইয়াছে?” সিদ্ধা মা 
নিরুত্তর রহিলেন। ভূপতি বাবু সিদ্ধা মায়ের নিকট হইতে তাহার 
অবস্থা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীশ্রী মাকে বলিলেন। 
তিনি বলিলেন, “পৃবের্ধ ইহাদের বাড়ীতে দক্ষিণা কালীর পূজা 
হইত এবং তখন ইহাদের সাংসারিক অবস্থাও বেশ সচ্ছল ছিল। 
পরে 2 পূজা বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর হইতেই বিপর্য্যয় আরম্ভ 
হয়। একদিন এই মা তাহাদের বাসায় প্রাচীরের উপরে উপবিষ্টা 
একটি বালিকা মুর্তি দেখিতে পান এবং উহা দেখিয়াই তিনি অজ্ঞান 
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3 , ইহার পর হইতেই তাঁহার ভাবাবেশ হইতেছে। 
বি হান বেলা আবেশ হয় এবং তখন তিনি মুর্তি দেখিতে 
পান এবং আলাপাদি করেন। এ সময়ে যে সব কথাবার্তা হয় 
তাহা মায়ের মনে থাকে। অন্য সময়ে আবেশ হইলে তিনি কিছু 
দেখিতে পান না এবং তখন যাহা কিছু বলেন বা শুনেন তাহা 
তাহার মনে থাকে AT!” 

শ্রীশ্রী মা। কি মূর্তি দেখ? 

সিদ্ধা মা। আট দশ বৎসরের একটি মেয়ে মূর্তি 

শ্রীশ্রী মা। অন্য কোন মূর্তি দেখ.না ? 

সিদ্ধা মা। দেখি। 

শ্ৰীশ্ৰী মা। তাহা দেখিতে কেমন? 

সিদ্ধা মা। নানা রূপ হইলেও এ মেয়ের মত। 

শ্রীশ্রী মা। মূর্তি দেখিয়া মনে কোন ভাব হয়? 

সিদ্ধা মা। আনন্দ হয়। 

শ্রীশ্রী মা। কেমন আনন্দ? 
ৃ Prat মা। (তাহার ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের দেখিলে, 

এরা মা বলিয়া ডাকিলে কি আনন্দ হয় না? 

শ্রীশ্রী মা (হাসিয়া) তুমি মা কিনা তাই মায়ের মত বলিয়াছ। 

কিছুক্ষণ পরে মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
আবেশের সময় কোন প্রশ্ন করিলে শুনিতে পাও কি??? 

সিদ্ধা মা। না। 

শ্রীশ্রী মা। তবে উত্তর দেও কেমন করিয়া? 

Prat মা। তখন কি হয় তাহা আমি জানি না। কি প্রশ্ন 
হয়, কি উত্তর হয় তাহা আমি কিছুই জানি না। 

একজন SS | উচ্চে:স্বরে প্রশ্ন না করিয়া মনে মনে প্রশ্ন 
করিলেও তাহার উত্তর পাওয়া যায়। 

SHS মা। তাহাও হইতে পারে। (সিদ্ধা মাকে) আবেশের 
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সময় যে সব আদেশ হয় তাহার কিছুই কি তোমার মনে থাকে 
না? 

সিদ্ধা মা। সাধন সম্বন্ধে যদি কোন কথা আমাকে বলা 
যায় তবে তাহা আমার মনে থাকে। 

সন্ধ্যা আগত দেখিয়া সিদ্ধা মায়ের ভক্তেরা তাহাকে বাড়ী 
লইয়া যাইতে চাহিলেন; কারণ বাড়ীতে মায়ের ছোট ছোট 
হইলে ভক্তগণ তাহা বলিলেন। সিদ্ধা মা উঠিতে চেষ্টা করিলে 
শ্রীশ্রী মা হাসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, “আমি আমার মাকে যাইতে 
দিব না।” শেষে সিদ্ধা মা বলিলেন, “কাল আবার আসিব 17? 

শ্রীশ্রী মা। কখন আসিবে ? 

Prat মা। দুপুরের পর, ২টা ২।টার সময়। 

‘আচ্ছা’ বলিয়া শ্রীশ্রী মা তাহাকে যাইতে দিলেন। 

সিদ্ধা মা চলিয়া গেলে শ্রীশ্রী মা বলিলেন, “ইহা আকস্মিক 
শক্তির প্রকাশ ৷”? 

ইহার পর আমি বাসায় চলিয়া আসিলাম। রাত্রিতে আহারের 
. পর আমার আত্মীয় শ্রীমান যতীন মজুমদার সহ আবার আশ্রমে 
গেলাম। গিয়া দেখি শ্রীশ্রী মা রমণার কালী বাড়ীতে গিয়াছেন। 
সেখানে কিছুক্ষণ আলাপাদি করিয়া মা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। 
কিছুক্ষণ পর মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল | 


রমণা আশ্রমের প্রাচীন সাধকগণ 

আহারান্তে মা আশ্রমের প্রাঙ্গনে পায়চারি করিতে 
লাগিলেন। আমরাও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে 
এই আশ্রমে কোন দেশীয় সাধুরা সাধন ভজন করিতেন সে সম্বন্ধে 
কথা উঠিল। মা বলিলেন, “এখানে বাঙ্গালী সাধু ত ছিলই, তাহা 
ছাড়া পশ্চিমী, মান্রাজী সাধুও ছিল। যে সব সাধুদের এখানে 
সমাধি আছে বলিয়া প্রকাশ তাহাদের নাম হইতেই বুঝা যায় যে 
তাহারা কোন দেশীয় লোক। এই আশ্রমে গোলাপ গিরির, কালী 
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ক গিরির এবং লাট সাহেবের বাড়ীতে চৈন গিরির 
লা GL এ শরীর যখন শা’বাগে থাকিত 
তখন সন্ধ্যার পর কালী বাড়ীতে আরতি দেখিতে আসা হইত। 
2 আরতি দেখিতে আসিয়া আমি ঘণ্টার পর ঘন্টা এখানে উপুড় 
হইয়া পড়িয়া থাকিতাম। সেই সময় এ সব সাধুদের সহিত দেখা 
 হইত। কেহ বা মাটিতে দাঁড়াইয়া আছেন, কেহ শূন্যে আসন 
করিয়া বসিয়া আছেন, এই সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। বিশেষ 
করিয়া চারিজন সাধুর সহিতই বেশী দেখা হইত। তাহা ছাড়া 

: এই আশ্রমে একটি আম গাছ ছিল, যাহার আম অকালে হইত 
এবং আমগুলি দেখিতেও অন্যরূপ। মাদ্রাজে যখন বেড়াইতে 
গিয়াছিলাম তখন 2 জাতীয় আম দেখিয়াছি। তাহাতেই মনে হয় 
কোন মাদ্রাজী সাধু এখান হইতে আম আনিয়া এখানে গাছ 
করিয়াছিলেন। তখন ত রেলগাড়ী ছিল না, প্রশ্ন হইতে পারে 
যে এত দূর হইতে সাধুরা যাতায়াত করিতেন কেমনন্করিয়া। 
প্রবাদ আছে যে সাধুরা আকাশ পথে চলাফেরা করিতেন ৯. ১ 

আমি | আমার সহিত দেখা হইলেই বাবা বিশুদ্ধানন্দ রমণার 
জলা ও জঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন | তাহাকে এখান হইতে 
নাকি আকাশ পথে বিন্ধ্যাচলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। 

মা। হা, তখন এখানে ভীষণ জঙ্গল ছিল। 


আবেশের বাণী মিথ্যা হয় কেন ? 

ইহার পর আজ যে সিদ্ধা মা আসিয়াছিলেন তাহার কথা 
আরম্ভ হইল। তিনি যে ভাবাবেশে প্রসাদ আনয়ন করেন তাহা 
শ্রীযুক্ত AANA বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাকে 
বলিলেন,4ভাবাবেশের সময় প্রার্থনা মাত্রই তাহার নিকট নানা 
রকমের প্রসাদ আসে খিচুরী, সন্দেশ ইত্যাদি। ফল প্রসাদ 
আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। দুইদিন তিনি তাহা দিতে পারেন নাই, 
পরে তৃতীয় দিন, আমি না চাহিতেই একটা আপেল আমাকে 
দিয়াছিলেন।” 
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পরমানন্দ স্বামীজী বলিলেন, “ভাবাবেশের সময় তাহার 
যে কোন কথাই মনে থাকে না বলিলেন তাহা বোধ হয় ঠিক 
নয়, কারণ এ ফলের কথা ত তাহার মনে ছিল 1”? 

মা। কতখানি প্রসাদ আনে ? 

যতীন। দুই তিন মুঠ। 

আমি হাত দিয়া দেখাইলাম যে প্রায় দেড় পোয়া আন্দাজ .. 
প্রসাদ আনেন। ; 

মা। (আমাকে) তুমি আনিতে দেখিয়াছ নাকি ? 

আমি। হ্যা। 

মা। কেমন করিয়া আনে? 

আমি। কাপড়ের নীচ হতে প্রসাদ বাহির করিয়া দেন। 

কেদার বাবু। এরূপ ভাবে কি প্রসাদ আনা যায়? 

মা। যাবে না কেন? যিনি ভাবাবেশের সময় অন্যস্থান 
হইতে ACH আসিতে পারেন, তিনি সঙ্গে করিয়া ফল আনিতে 
পারেন না? তবে 2 সর স্কুলে প্রকাশ করা শক্তির দরকার। 

সুরেন বাবু । ভাবাবেশের সময় রোগের অবস্থা বলিলে 
ওষধও বলিয়া দেন। কে কোথায় কেমন আছে তাহা জানিতে 
চাহিলেও তাহা বলিয়া দেন। অবশ্য সকল কথা সত্য হয় না। 

পরমানন্দ স্বামীজী। ইনি যদি কোন শক্তির প্রভাবে এ 
সব উত্তর দেন তবে তাহা ঠিক হয় না কেন? 

স্বামীজীর প্রশ্ন আমিও মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম | 

মা। কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া এসব কথা বলিতে পারি না। 
কারণ এ সবত এ শরীর নিজে দেখে নাই। অর এ শরীরের 
ত এরূপ ভাবাবেশ হয় নাই যে এ শরীর এ সব কথা বলিতে 
পারিবে | 

আমি। মা, কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়াও এ সর বিষয় 
আলোচনা হইতে পারে। একজন সরল প্রকৃতি মহিলার ভিতর 
দিয়া যে সব অলৌকিক শক্তির খেলা প্রকাশ হইতেছে সে সম্বন্ধে 
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অনেকেরই অনুসন্ধিৎসা থাকিতে পারে। অবশ্য তোমার যদি এরূপ 
ভাবাবেশ কখনও না হইয়া থাকে তবে এ সব ব্যাপার তুমি জানিবে 


মা। এ শরীর ত অনেক সময় অনেক কথা বলে যাহা 
শুনিয়া তোমরা বল যে এরূপ কথা শাস্ত্রে আছে। উহা এ শরীর 
কি করিয়া বলে? এ শরীর ত আর শাস্ত্র পড়ে নাই। 

আমি | আবার তুমি Bans বলিয়াছ যে সাধনের এমন কোন 
অবস্থা নাই যাহা তোমার শরীরে প্রকাশ পায় নাই। তবে ভাবাবেশের 
কথাই বা কেন বলিতে পারিবে না? 

মা। (হাসিয়া) হা, তবে দেখ এ সব কথা বলিতে গেলে 
ব্যক্তি বিশেষের আলোচনা আসিয়া পড়ে। AS, যখন কথা 
আসিতেছে তখন বলিয়াই ফেলি-__এ কথা সত্য যে যদি কেহ 
কোন শক্তির আবেশে প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে তাহা সত্য না 
হইয়া যায় না। ভিতরের সব গ্রন্থি যদি একেবারে খুলিয়া যায় 
এবং এওঁ সব গ্রন্থির ভিতর দিয়া যদি কোন আদেশ বা উত্তর আসে 
তবে তাহা সত্য হইবেই হইবে | কিন্ত এরূপও হইতে পারে ভাবের 
্রন্থিগুলি একেবারে খোলে নাই, কিছুটা মাত্র খুলিয়াছে এই 
সব অবস্থায় যে সব বালী পাওয়া যায় তাহা সব সময় নির্ভুল 
নাও হইতে পারে। কারণ এ সব বাণীর সহিত আবিষ্টের ব্যক্তিগত 
সংস্কার মিশিয়া যাইতে পারে, যদিও সে জানে না যে এরূপ 
হইতেছে। 

“আরও একটা কথা মনে রাখিও, প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই 
প্রশংসা এবং প্রতিষ্ঠার বীজ সুক্ষ্মভাবে বর্তমান আছে। উহা সহজে 
ত্যাগ হইবার নয়, যদিও অনেক সময় উহার অস্থিত্ব জানিতে 
পারা যায় না। কাজেই আধার একেবারে শুদ্ধ না হইলে এঁ সব 
ভাবগুলিও শক্তির সঙ্গে মিলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। মনে কর 
তুমি কাহারও মঙ্গল আকাঙক্ষা কর এবং তাহার অমঙ্গল দেখিতে 
চাও না; এই অবস্থায় তোমার ভিতর দিয়া যদি কোন শক্তি প্রকাশ 
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হইয়া বলে যে, অমুকের মঙ্গল হইবে না, তখন তোমার মুখ 
দিয়া এ সব কথা বাহির হইবার সময় ‘না’ শব্দটি আর বাহির 
হইবে না। তোমার সংস্কারই উহা আটকাইয়া SACS | ফলে শক্তির 
যে প্রকাশ হইল তাহা তোমার সংস্কারের জন্য মিথ্যা হইয়া গেল৷? 

“আবার দেখ, শক্তিও অনেক রকমের হইতে পারে | যদি 
আজে বাজে শক্তির আবেশ হয় তবে আবিষ্টের কথা যে মিথ্যা 
হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?” 


“আর একটা কথা, শুদ্ধ শক্তির বিকাশেরও কতকগুলি - 


লক্ষণ আছে। যদি কাহারও ভিতর শুদ্ধ শক্তির বিকাশ হয় তবে 
দেখিবে যে তাহার সংস্কারের প্রতি আশক্তি কমিয়া যাইতেছে। 
এ সব লক্ষণ দেখিয়া তবে বিচার করিতে হয় ।+ 

এই সব কথা বলিয়া মা পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিলেন। 
এখানে মায়ের আসনের উপর বিছানা পাতিয়া মশারি টাঙাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে। মা আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। আগামী কাল 
উদয়াস্ত কীৰ্ত্তন হইবে; তাহার অধিবাস গান আরম্ভ হইল। অভয় 
প্রভৃতি কীর্তন করিতে লাগিল | আমরা বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। 
প্রায় আধ ঘন্টা এই ভাবে চলিল। পঞ্চবটীতে গাছপালার ফাক 
দিয়া চাদের যে আলোটুকু আসিতে ছিল উহাই আমাদের একমাত্র 
আলো। ঢাকায় কেরোসিন তৈল একরপ দুষ্প্রাপ্য, সেইজন্য এই 
আলোর অভাব। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে কোথা 
হইতে টর্চের এক আলো আসিয়া আমাদের উপর পড়িয়াছে। 
চাহিয়া দেখি শ্রীশ্রী মা মশারির ভিতর হইতে boo ফেলিয়া কি 
যেন দেখিতেছেন। ইহাও খুব অল্প সময়ের জন্য। আবার যে 
অন্ধকার সেই অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর মা উঠিয়া পঞ্চবটা হইতে 
বাহির হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। মা 
ফিরিতেছেন না দেখিয়া এবং রাত্রি প্রায় ২টা বাজিয়াছে. মনে 
করিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। 
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১৩৪৯ সন (ইং ১৮৷৩৷৪৩) 
লিনা, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় 
এবং শ্রীমান্‌ যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে গেলাম | 
এখানে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
স্ত্রী আমাকে বলিলেন, “মা আজ শা’বাগ দেখিতে যাইবেন 
বলিয়াছেন, কিন্তু এখন ত ওখানে Pioneer Corps. এর লোকেরা 
থাকে। অল্প সময়ের জন্য মা শা*বাগের মধ্যে ঘুরিয়া আসিতে 
পারিবেন কিনা তাহা আপনি জানিয়া আসুন।” এই কথা শুনিয়া 
আমরা চারিজনে শা*বাগের দিকে রওনা হইলাম। চারুবাবুর 
পরিচিত কয়েকজন ডাক্তার শা*বাগের হাসপতালে কাজ করেন। 
আমাদিগকে লইয়া হাসপাতালের দিকে রওনা হইলেন। যে 
ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করিয়া আমরা গিয়াছিলাম তাহাকে পাওয়া 
গেল না, কিন্তু চারুবাবুর পরিচিত অন্য একটি ডাক্তারকে তিনি 
আমাদের শা’বাগে আসিবার কারণ ব্যক্ত করিলেন। ড্বাক্তারবাবু 
মাকে চেনেন। তিনি বলিলেন যে এখানকার বড় PÉ IGAN 
সাহেবের অনুমতি পাইলে মা শা'বাগে আসিতে পারেন। তিনি 
আমাদিগকে লইয়া অফিসের দিকে গেলেন। সাহেবকে অফিসে 
পাওয়া গেল না। তিনি নাকি কুচকাওয়াজের মাঠে আছেন। ইহা 
শুনিয়া আমরা সেইদিকেই রওনা হইলাম। আমাদিগকে এভাবে 
অগ্রসর হইতে দেখিয়া Pioneer Corps. এর একজন অফিসার 
ব্যাপার কি তাহা জানিবার জন্য আমাদের নিকট আসিলেন। 
তাহাকে আমাদের উদ্দেশ্য বলা হইলে তিনি নিজেই আগ্রহ করিয়া 
আমাদের কথা সাহেবকে গিয়া বলিলেন | সাহেব আমাদের প্রস্তাব 
শুনিবামাত্র উহাতে সম্মতি দিয়া বলিলেন যে আমরা যেন বেলা 
১০টার মধ্যেই শা*বাগ পরিদর্শন শেষ করি। আমরা সাহেবকে 
আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তখনই আশ্রমে আসিয়া মাকে খবর 
দিলাম। মা তৎক্ষণাৎ সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। শ্রীশ্রী 
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মায়ের সঙ্গে বু পুরুষ এবং স্ত্রীলোক চলিলেন। স্বামী পরমানন্দজী, 
শীতল প্রসাদজী প্রভৃতি যাহারা ভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীশ্রী মায়ের 
সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে È বাগান দেখাইবেন বলিয়া 
বোধ হয় মা শা*বাগে গেলেন । এ বাগানে কোথায় মা থাকিতেন, 
কোথায় »কালীপৃজা হইয়াছিল, এ সকল স্থান খুকুনী দিদি 
নবাগতদিগকে দেখাইতে লাগিলেন | প্রায় আধ ঘন্টা কাল আমরা 
শা*বাগে থাকিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। 

মা পঞ্চবটীতে আসিয়া বসিলেন। আজ উদয়াস্ত কীর্তন । 
পঞ্চবটীর মধ্যেই কীর্তনের আয়োজন হইয়াছে। এখানে লোকজন 
বিশেষ দেখিতে পাইলাম না। দুই একজন মাত্র নাম রক্ষা 


করিতেছিলেন। কিন্ত যেই মা পঞ্চবটাতে আসিয়া বসিলেন তির 


খোল করতাল যোগে অভয় প্রভৃতি অনেকেই: কীর্তনে লাগিয়া 
গেল এবং অনতিবিলম্বে কীর্তন খুব জমিয়া গেল। মাঝে মাঝে 
মা নিজেও কীর্তন করিতেছিলেন। মা গাহিতেছিলেন-__ 
“শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে 
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব 1?” 
মেয়েরা মায়ের কাছে বসিয়া গাহিতেছিলেন এবং ভক্তগণ 
পঞ্চবটীতে মায়ের আসন প্রদক্ষিণ করিয়া গাহিতেছিলেন। আমি 
বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কীর্তন শুনিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। 
দুপুরে আহারের পর আবার আশ্রমে গেলাম। তখন কেবল 
মেয়েরাই কীর্তন করিতেছিলেন। মা আহারান্তে কীর্তন স্থানে 
আসিলেন এবং মেয়েদের সঙ্গে ঘুরিয়া কিছুক্ষণ কীর্তন করিয়া 
শেষে অন্নপূর্ণা মন্দিরে বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করিলেন। 
গতকাল বিকালে যে Prat at AS মায়ের আশ্রমে 
আসিয়াছিলেন তিনি আজ বেলা তিনটার সময় আবার আশ্রমে 
আসিলেন। সঙ্গে প্রফেসার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বিশ্বাস এবং আরও কয়েকজন ভক্ত ছিলেন। 
সিদ্ধা মাকে শিব মন্দিরের বারান্দায় বসাইয়া শ্রীশ্রী মাকে সংবাদ 
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দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রী মা এখানে আসিয়া বসিলেন 
এবং Brat মাকে বলিলেন, “মা, তুমি আসিয়াছ? আমি তোমার 
কোলে বসি?»___এই বলিয়া এ মাকে জড়াইয়া ধরিলেন। সিদ্ধা 
মা কিন্ত নিরুত্তর রহিলেন। 
শিব মন্দিরের বারান্দায় স্থান অতি ASM | তাহাতে অত্যধিক 
. লোকের সমাগমে সকলেই যেন একটু অসুবিধা বোধ করিতে 
লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমি মাকে বলিলাম, “মা, নাম ঘরে 
তোমাদের বসিবার বন্দোবস্ত করিব কি ?” মা বলিলেন, “ওখানে 
. ত উচ্ছিষ্ট আছে। যদি এ জায়গা ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে 
পার তবে কর।” তদনুসারে নামঘর পরিষ্কার করিয়া শতরঞ্চি 
পাতিয়া দেওয়া হইল। পরে দুই মাকে এখানে আনিয়া আসনে 
বসান হইল । শ্রীশ্রী মা আবার উঠিয়া গিয়া এ সিদ্ধা মার পিছনে 
বসিয়া তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আমাদিগকে বলিলেন, 
“তোমরা যাহারা প্রণাম করিতে চাও তাহারা এইখানে (অর্থাৎ 
Prat মাকে) প্রণাম করিতে পার 1”? সিদ্ধা মার ভক্তগণ সক্গকে 
সময় কেহ তাহাকে হঠাৎ স্পর্শ করিয়া না ফেলেন। এই সব 
কথা শুনিয়া শ্রীশ্রী মা বলিলেন, “আমিও কি দূরে যাইয়া বসিব 2” 
Prat মা নিষেধ করিলেন। মা আবার বলিলেন, “ভাবাবেশের 
সময় আমি স্পর্শ করিতে পারিব কি?» সিদ্ধা ফু স্পর্শ করিতে 
অনুমতি দিলেন। 

Pret মার ভক্ত বীরেনবাবুকে কেহ কেহ গান করিতে 
বলিলেন, কারণ গান করিলেই মায়ের ভাবাবেশ হয়। ধীরেনবাবু 
বলিলেন, “গান করিবার দরকার হইবে না। এখানে পঞ্চবটীতে 
AMSA হইতেছে উহা মায়ের কানে আসিলেই ভাব হইয়া যাইবে। 
গতকাল সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে এমনই ভাব হইয়াছিল, গানের দরকার 
হয় নাই।” এই সব কথা হইতেই দেখিতে পাইলাম যে সিদ্ধা 
মা স্থির হইয়া বসিয়াছেন। তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া 
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পড়িতেছে। মাথাটি ঘাড়ের দিকে বাঁকিয়া যাইতেছে এবং একটু 


পরেই তিনি হতজ্ঞান হইয়া পিছনের দিকে পড়িয়া গেলেন | মাথাটি 
পিছনের দেওয়ালের সঙ্গে আঘাত লাগিয়া নীচে পড়িয়া গেল। 
বেশ একটু শব্দ হইল | মনে করিলাম মা বুঝি মাথায় বিষম আঘাত 
পাইলেন | কিন্তু মা নীরবে মাটিতে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীশ্রী মা 
গিয়া তাহাকে ধরিলেন। তিনি সিদ্ধা মার হাত কি পা টিপিতেছেন 
বলিয়া মনে হইল | পরে আবার নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন 
এবং Prat মাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । শ্রীশ্রীমায়ের মুখ দেখিয়া 
ব্যাপারটা যে কি তাহা কিছুই বুঝা গেল না। 

ধীরে ধীরে সিদ্ধা মা উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া কখনও ঘুর্ণিত 
নেত্রে ইতস্ততঃ তাকাইতে লাগিলেন। কখনও GAP করিয়া 
উঠিতে লাগিলেন। এই সবই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল 
এখন তাহার মাথায় কাপড় নাই-_ আলুথালু চুলের মধ্যে তাহার 
জটাগুলি দেখা যাইতেছিল। তিনি দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া শ্রীশ্রীমাকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এখন তুমি আমার কোলে এস 1৮ শিব 
মন্দিরের বারান্দায় শ্রীশ্রী মা যখন সিদ্ধামার কোলে বসিতে 
চাহিয়াছিলেন তখন কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নাই। মনে করিলাম 
ভাবাবেশে লজ্জা শক্ষোচ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় এখন 
ত্রীত্রীমাকে কোলে লইতে চাহিতেছেন। শ্রীশ্রী মা হাসিয়া হাসিয়া 
সিদ্ধামার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং দুই হাত দিয়া তাহাকে 
জড়াইয়া ধরিলেন। একটু পরে উঠিয়া বসিয়া সিদ্ধামায়ের কাপড়ের 
নীচে লুক্কায়িত কোন একটা জিনিষ ধরিয়া টানাটানি করিতে 
লাগিলেন। সিদ্ধামা মৃদুস্বরে “রাখো? “রাখো? (অর্থাৎ থাম থাম) 


বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রী মা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন; 


“আমি মেয়ে, আমার মায়ের সব জিনিষ আমি কাড়িয়া নিব।” 
এই বলিয়া সিদ্ধা মায়ের কাপড় ধরিয়া একটু টানাটানি করিয়া 
সিদ্ধা মাকে বলিলেন, “আমি বলিয়া দিব, বলিয়া দিব 27” সিদ্ধা 
মাও ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। 
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শ্ৰীশ্ৰী মা। তুমি কি আনিয়াছ? 

সিদ্ধা মা। অন্য ফল। 

শ্রীশ্রী মা। মা, তুমি আমাকে এত ভালবাস যে আমার 
জন্য এতদূর হইতে ফল আনিয়াছ? মা, আমার কিন্তু দোষ নাই। 
তুমি আমাকে বলিতে বলিয়াছ বলিয়াই বলিলাম। 

আমরা এইসব কথা শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলাম। 
দেখিতেছি যে ভাবাবেশের সময় কেহ প্রসাদ প্রার্থনা করিলে সিদ্ধা 
মা প্রসাদ আনিয়া দেন; কিন্তু কেহ প্রসাদ প্রার্থনা করিবার পুবের্বই 
কাপড়ের নীচে ফল আসিল কোথা হইতে। বীরেনবাবু বলিয়া 
উঠিলেন, “প্রসাদ কি তবে আসিয়া পড়িল 2” আমি বলিলাম, 
“বোধ হয় তাহাই ।”’ কিন্তু HAT যে ভাবে কথা বলিলেন তাহাতে 
উপস্থিত সকলের মনেই কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। 


Q মা সিদ্ধামার ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে' 


হাসিতে বলিলেন, “তোমরা আমার মায়ের কোনই TT কর AT 
মাকে এমন একটা ঢোলা জামা পরাইয়া রাখিয়াছ যাহার ভিতর 
দিয়া মায়ের পেট পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমি বলিব এ সব তোমাদের 
FI” 

শ্রীশ্রী মায়ের কথায় আমরাও হাসিতে লাগিলাম। আমি 
ভাবিতে লাগিলাম ঢোলা জামা ব্যবহার হয়ত উদ্দেশ্যহীন নয়। 
আরও লক্ষ্য করিলাম যে সিদ্ধা মার ভক্তগণও যেন একটু অস্বস্তি 
বোধ করিতে লাগিলেন। 
বলিলেন। শ্রীশ্রীমাও অভয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন । 
অভয় প্রশ্ন করিতে লাগিল। দুই একটা প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর 
এইরূপ :__ 

অভয়। মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি? 

Prat মা। তাহারা আর ফিরিয়া আসেন না। 

অভয়। তাহারা কোথায় থাকেন? 
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Brat মা। ইহলোকে। 

অভয়। ব্রল্দলোকে কাহারা যান ? 

Prat মা। মোহস্তেরা। 

CST ব্রহ্মলোকের উর্ধ্বে কোন লোক আছে কি? 

সিদ্ধা মা। না। 

আমি অভয়কে বলিলাম, “জিজ্ঞাসা কর ত, আনন্দময়ী 
মা কে ?”” অভয় বলিল, “SA প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ইনি 
বলিয়াছেন, “আনন্দময়ী মা আমারই অংশ। আমার রক্তের এক 
কণা ।% 

আবার প্রশ্ন চলিতে লাগিল। 

অভয়। af শেষ হইলেই কি জ্ঞান হয়ঃ না জ্ঞান হইলেই 
wa শেষ হয়? 

Prat মা। জ্ঞান হইলেই কৰ্ম্ম শেষ হয়। 

অভয়। জ্ঞান আগে না ভক্তি আগে? 

সিদ্ধা মা। জ্ঞান আগে। জ্ঞানের পর ভক্তি, ভক্তির পর 


মুক্তি। 

আরও প্রশ্ন হইতে লাগিল। আমার আর উহা ভাল লাগিল 
না। আমি নামঘর হইতে বাহির হইয়া মাঠে আসিয়া বসিলাম। 
কিছুক্ষণ পর দেখি যে সিদ্ধা মাকেও উঠাইয়া আনিয়া মাঠের মুক্ত 
বাতাসে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একটু পর শ্রীশ্রী মাও বাহিরে 
আসিলেন। Brat মাকে বাহিরে বসা দেখিয়া তিনি তাহার কাছে 
আসিয়া বসিলেন। বিশেষ কোন কথাবার্তা হইল না। সন্ধ্যাবেলা 
আমি স্ত্রী মেয়েদের নিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। 

রাত্রিতে আহারের পর আমার স্বেহভাজন আত্মীয় শ্রীমান্‌ 
যত্তীনকে লইয়া আবার আশ্রমে CHAT | আজ যে ব্যাপারটা হইল 
এ সম্বন্ধে মাকে একান্তে কিছু জিজ্ঞাসা করা আমার ইচ্ছা ছিল। 
আশ্রমে তখন কীৰ্ত্তন হইতেছিল। মা ছোট খাটটিতে শুইয়াছিলেন। 
কিছুক্ষণ পর মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল | আহারান্তে 
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মা স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। এই সময় 
ভদ্রমহিলারা একটির পর একটি আসিয়া মায়ের কাছে তাহাদের 
গোপন কথা বলিতে লাগিলেন। এইভাবে রাত্রি ১২টা বাজিয়া 
গেল। আমি দেখিলাম যে এইভাবে চলিলে সারা রাত আশ্রমে 
বসিয়া থাকিয়াও মাকে একান্তে পাইব না। তখন খুকুনীদিদিকে 
বলিলাম, “দিদি, মায়ের সঙ্গে আমারও কিছু গোপনীয় কথা 
আছে।” দিদি মাকে È কথা বলিলে মা বলিলেন, “বেশ ত 
বাবাজীকে আসিয়া বসিতে বল।” মার সঙ্গে যাহারা কথা 
বলিতেছিলেন তাহাদের সহিত সংক্ষেপে বাক্যালাপ শেষ করিয়া 
মা আমাকে ডাকিলেন। আমি এবং যতীন গিয়া মার কাছে বসিলাম। 

মা। অন্যান্য লোক এখান হইতে চলিয়া যাইবে নাকি? 

আমি। দরকার নাই। আমার তেমন কিছু গোপনীয় কথা 
নয়। 

মা আমার প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 

আমি। সিদ্ধা মা কি বাড়ী হইতে ফল সঙ্গে করিয়া 

আনিয়াছিলেন ? - 

| ST | আবার এ কথা কেন? তোমরা কি অন্যরূপ বুঝিয়াছ ? 

আমি৷ তুমি যেরূপ ব্যবহার করিলে তাহাতে সকলেই মনে 
করিল যে তিনি লোকদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য আগেই ফল 
লইয়া আসিয়াছিলেন। 

মা। উহা ছাড়া আর কি অর্থ হইতে পারে? আচ্ছা, আর 
কি? 

আমি। গতকাল তুমি বলিয়াছিলে যে ইহার ভাব সম্বন্ধে 
যে সব কথা বলিয়াছে তাহা সরলভাবে সত্য কথাই প্রকাশ 
করিয়াছে। কিন্তু আজ যে ব্যাপার হইল তাহাতে গতকালের কথার 
সহিত সামঞ্জস্য থাকে কেমন করিয়া? 

মা। কাল আমি বলিয়াছিলাম, “এ যতটুকু প্রকাশ করিয়াছে 
তাহা সত্য এবং সরলভাবেই প্রকাশ করিয়াছে যতটুকু প্রকাশ 
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করিয়াছে এই কথাগুলি তুমি লক্ষ্য কর নাই। (পরমানন্দ স্বামীজীর 
দিকে চাহিয়া) তাই নয় কি? 

পরমানন্দ স্বামীজী। হা। 

মা। আর আজই বা আমি কি বলিয়াছি? 

আমি। একটি লোককে চোরাই মালসহ ধরিয়া ফেলিয়া 
তাহাকে চোর না বলিলেই কি লোকে সাধু মনে করে? 

মা হাসিতে লাগিলেন। 

মা। আচ্ছা, আর কি? 

আমি। তোমাকে সৰ্ব্বদাই বলিতে শুনিয়াছি যে তুমি 
কাহারও ভাবে আঘাত দিয়া কথা বল না। তুমি ইহাও জান যে 
এই সিদ্ধা মাকে উপলক্ষ্য করিয়া কতকগুলি লোক ধর্ম্মপথে অগ্রসর 
হইতেছে। আজ তুমি যাহা করিলে তাহাতে তাহাদের ভক্তিবিশ্বাস 
কি চুরমার হইয়া গেল না? 

মা। এজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। আমি কি ইচ্ছা 
করিয়া এ সব করিয়াছি? আমি তাহাকে আসিয়া এ সব করিতে 
বলিয়াছিলাম ? দেখিয়াছ ত আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে চাই নাই। 
সেই আমাকে স্পর্শ করিতে অনুমতি দিয়াছে। ভাবাবস্থায় তাহাকে 
স্পর্শ করিব কিনা জিজ্ঞাসা করিলে সে স্পর্শ করিতে বলিয়াছে। 
তারপর যাহা হইয়াছে তাহা স্বভাব হইতে হইয়া গিয়াছে। ভগবানের 
বোধ হয় ইহাই ইচ্ছা ছিল। 

আমি। ভাবাবস্থায় সিদ্ধা মা যখন পড়িয়াছিলেন তখন তাহার 
গা-পা টিপিয়া কি দেখিলে? 

মা। আমি ত গা-পা টিপি নাই। 

আমি। আমি যেন এরূপ করিতে দেখিয়াছিলাম। 

মা। তোমাকে গোপনে একটা কথা বলিব? 

আমি। বেশ বল। 

এই বলিয়া মায়ের মুখের নিকট আমার কান নিলাম। মা 
হাসিয়া বলিলেন, “মুখের কাছে কান আনিলে কি হইবে ? আমি 
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কথা বলিলে ত সকলেই শুনিতে পাইবে” এ কথা শুনিয়া দুই 
একজন এখান হইতে একটু দূরে গিয়া দীড়াইল; কিন্তু অনেকেই 
বসিয়া রহিল | ইহা দেখিয়া মা বলিলেন “যাঁক্‌, তবে নাই বলিলাম |” 


দেখিতাম। তবে তিনি ভাবাবেশে অনেক কথা ঠিক ঠিক বলিয়াছেন। 
দিবে ইনি তাহা পৃবের্বই বলিয়াছিলেন।” 

মা। একটা যে আবেশ হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
মায়ের চক্ষু দুইটি যে অস্বাভাবিক তাহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। 
(আমাকে) কাল রাত্রে দেখিলে না যে আমি Doe ফেলিয়া কিছু 
দেখিলাম? তখন আমি মায়ের জটা দেখিয়াছি। মায়ের মাথায় 
যে জটা উহা কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ার করা হইয়াছে। 

এমন সময় খুকুনীদিদি আসিলেন। মা হাসিয়া খুকুনীদিদিকে 
বলিলেন, “খুকুনী, শোন বাবা কি বলিতেছে। আমি নাকি আজ 
এ সব করিয়া সকলের প্রাণে আঘাত করিয়াছি। খুকুনী, আমি 
ইহা কি করিলাম 2” 

মায়ের কথা বলার ঢং দেখিয়া আমরা খুব হাসিতে 
লাগিলাম। কিছুক্ষণ খুব হাসাহাসি চলিতে লাগিল। পরে হাসি 
বন্ধ করিয়া মা আমাকে বলিলেন, “আচ্ছা, কাহাকেও যদি ভগবান্‌ 
জ্ঞানে ভক্তিপূজা করা যায়__তাহার ফল কি? আবার কাহাকেও 
যদি মানুষ জ্ঞানে এরূপ করা যায় তাহারই বা ফল কি? 

আমি। যদি কাহাকেও ভগবান জ্ঞানে ভক্তি পূজা করা 
যায় তবে যে এরূপ করে তাহার উ্ধ্বগতি হয়। আর মানুষ জ্ঞানে 
ভক্তি পূজা করিলে উহা বন্ধনের কারণ হয়। 

মা। হা, ভগবৎ জ্ঞানে মানুষকে পূজা করিলে সাধকের 
উ্ধ্বগতি হয়; কিন্তু জানিও মানুষকে ভগবান ভাবা বড় শক্ত। 
এরূপ করিতে পারিলে ত ভালই যে এরূপ করিতে পারে সে 
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তাহার মানুষ গুরুকে অতিক্রম করিয়া উধর্বলোকে চলিয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা হয় না। এ অবস্থায় কেহ 
ঘি কাহাকেও ভক্তি পূজা বা ধ্যান ইত্যাদি করিতে থাকে তবে 
যাহাকে এরূপ করিবে তাহার সমস্ত দোষ গুণ আশ্রিতের মধ্যে 
প্রবেশ করিবে | এইজন্য যাকে তা’কে প্রণাম বা স্পর্শ করা নিষেধ 
আছে। 

“তোমরা প্রশ্ন করিতে পার যে, তবে কুমারী পূজা করা 
হয় কেন? শালগ্রাম পূজা করা হয় কেন ? এখানেও ত এ বিপদের 
আশঙ্কা আছে। উত্তরে বলা যায় যে, যে নামে বা যে ভাবরূপে 
যেখানে তাহাকে ডাকিবে, নাম নামী অভেদ বলিয়া তাহাতেও 
ক্রিয়া করিবে। সেই জন্য ভগবদ্‌ জ্ঞানে সকলকেই প্রণাম এবং 
পূজা করিবার বিধি আছে।” 

“আবার তুমি যে বলিলে আমি কাহারও ভাবে আঘাত 
দিয়া কখনও কিছু করি না, তাহাও কিন্তু ঠিক নয়। তোমরা ত 
শুনিয়াছ, যে, নবদ্বীপের মৌনীবাবার বেলায়ও আমি এইরূপ 
করিয়াছিলাম। মৌনীবাবা একটি ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। 
তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন একটি পাথরের মূর্তি বসান 
আছে। শরীরের কোন অংশ তাহার একটুকুও ASS না। বাবাজীর 
ভক্ত এবং শিষ্যেরা আমাদিগকে বলিয়াছিল, “বাবা এই ভাবেই 
দিবারাত্র বসিয়া আছেন। আহার নাই বলিলেই হয়। পনর দিন 
পর সামান্য একটু দুধ খান।”” কিন্তু চেহারা দেখিতে বেশ নাদুসনুদুস 
এবং মসৃণ তাহাতে অনাহারের চিহমাত্রও নাই। আরও শুনিলাম 
যে বাবাজী নাকি কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। তবে কাহারও 
বেশী আগ্রহ দেখিলে সামান্য একটু কথাবার্তা বলে | আমার সঙ্গে 
কিন্তু সে অনেক কথা বলিয়াছিল এবং ইহা দেখিয়া সেখানকার 
সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে তাহারা বাবাকে 
এত কথা বলিতে কখনও দেখে নাই। সকলেই ইহাকে একজন 
অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত। সকালে বিকালে কয়েক 
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ঘন্টার জন্য তাহার ঘরের দরজা খোলা থাকিত, তখন সে সকলকে 
দর্শন দিত। অন্য সময় দরজা বন্ধ থাকিত।* 

“এ শরীরের থাকিবার জন্য এঁ বাড়ীতেই স্থান করিয়া দেওয়া 
হইল। ভগবানের এমনি লীলা, এ শরীরকে যে. ঘরে থাকিতে 
দেওয়া হইল সেই ঘর হইতে বাবার ঘর দেখা যায়। বাবার ঘরের 
ভিতরের দিকের দরজা অনেক সময় বন্ধ না করিয়া মাত্র ভেজাইয়া 
রাখা হইত। এক দিন দুপুরবেলা এ শরীর খেয়ালবশে বাবার 
ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। এই সময় সবর্বসাধারণের পক্ষে বাবাকে দর্শন 
করা নিষেধ ছিল। এ শরীর ঘরে ঢুকিয়া দেখে, বাবা শীতলপাটির 
উপর আরামে শুইয়া আছে। তাহার পরণে শাস্তিপুরী ধৃতি। বাবা 
এক টুকরা নেকড়া জড়ান থাকিত। বাবাজী শুইয়া এক পায়ের 
উপর আর এক পা রাখিয়া একখানা চিঠি পড়িতেছিল। হঠাৎ 


এ শরীরকে এঁ ঘরে উপস্থিত দেখিয়া সে ত অবাক্‌। শেষে সে. 


এ শরীরকে বলিয়াছিল যে এইরূপ ভাবে লোকদি' বে প্রতারিত 
করিবার তাহার Soy ছিল না। কিন্তু এ বাড়ীর মালি'কঙ্তাহাকে 
এরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছে; কারণ বাড়ীখানা খণের দায়ে বা 
যে» সে যদি তাহাকে এভাবে এ বাড়ীতে কিছুদিন রাখিতে পারে 


- , তবে আর বাড়ীখানা হাতছাড়া হইবে না। যাহা হউক পরে যখন 


আমরা আবার নবদ্বীপে গেলাম তখন দেখি যে বাবাজী আর 
সেখানে নাই। তাই দেখিলে বাবাকে এঁ ভাবে প্রকাশ করিয়া 
দেওয়াতে তাহার মঙ্গলই হইল। আজ যাহা হইল তাহা হইতেও 
মঙ্গলই হইবে৷”? 

এই সব কথাবার্তা হইতে রাত্রি প্রায় ২।টা বাজিয়া গেল। 
মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, বাসায় যাইবে না?” 

আমি। তুমি যদি বল তবে যাইতে পারি। 

শুনিয়া মা একটু হাসিলেন। কিছুক্ষণ পর মাকে শয়ন 
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করাইতে পঞ্চবটাতে লইয়া যাওয়া হইল | আমি আশ্রমের প্রাঙ্গনে 
দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম এখন আমি কি করি? এমন সময় 
শ্রীমান্‌ যতীন বলিল যে তাহার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হইতেছে। 
ইহা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া বাসায় চলিয়া 
আসিলাম। 


ঢাকা হইতে শ্রীশ্রী মায়ের বিদায় 
৫ই চৈত্র, শুক্ৰবার, ১৩৪৯ সন (ইং ১৯।৩।৪৩) 

ঢাকা হইতে আজ মা রওনা হইয়া যাইবেন। তাহাকে অনস্তঃ 
দোলযাত্রা পর্য্যন্ত রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে 
কৃতকাৰ্য্য হওয়া গেল না। বেলা প্রায় ৯টার সময় আমি আশ্রমে 
গেলাম। সকাল বেলা হইতেই আশ্রমে বহু লোকের সমাগম 
হইয়াছে। প্রমথবাবু, নিবারণবাবু, চারুবাবু প্রভৃতিকে আশ্রমে 
দেখিতে পাইলাম। নামঘরে মেয়েরা মাকে লইয়া হট্টগোল 
করিতেছিল। এই ভিড়ের মধ্যে মার কাছে যাইবার কোন চেষ্টা 
বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলাম। মায়ের সঙ্গে আগত অবাঙ্গালী 
ভক্তগণ আমাদের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। আমরাও ~ 
তাহাদের সহিত দুই চারিটি কথা বলিয়া আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ' 
জানাইলাম। 

এমন সময় নাম ঘরে কীর্তন আরম্ভ হইল । মা মেয়েদের 
গিয়া উপস্থিত হইলাম | দেখিলাম মা ছোট খাটটিতে বসিয়া করতাল 
সংযোগে গান করিতেছেন। ছেলে মেয়ে সকলেই সঙ্গে সঙ্গে 
কীৰ্ত্তন করিতেছে মা গাহিতেছেন — “নারায়ণ, নারায়ণ ও ও 17? 
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, গানের তন্ময়তা যেন সমস্ত দেহে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। ভক্তগণও প্রাণ ঢালিয়া উচ্চৈঃস্বরে মার সঙ্গে সঙ্গে 
গান করিতেছেন। এইরূপ কিছুক্ষণ গানের পর মাকে আহার 
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করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও নামঘর হইতে বাহির 
হইয়া আসিলাম। 

বেলা প্রায় ১০টা হইয়াছে দেখিয়া আমি মনোরঞ্জনবাবুকে 
সঙ্গে করিয়া ট্রেশনের দিকে রওনা হইলাম। বেলা ১১ টার সময় 
কলিকাতা মেল ছাড়িবে। শ্রীমান্‌ যতীনের সেলুনে মাকে 
নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। 
সেইজন্য যতীন সকাল বেলা আশ্রমে না আসিয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা 
করিতেছিল। ষ্টেশনে গিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। প্রায় ১১টার 
সময় মা ষ্টেশনে আসিলেন। এখানেও অনেক ভক্ত মায়ের সঙ্গে 
দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মাকে প্রথম শ্রেণীর 
ওয়েটিং রুমে লইয়া যাওয়া হইল | নিমেষের মধ্যে ঘরখানি লোক 
দ্বারা এমন ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল যে ইহার পর আর ঘরে ঢুকিয়া 
মাকে একটি প্রণাম করিবার উপায়ও রহিল না। 

‘কিছুক্ষণ পর মাকে সেলুনে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এ 
শ্রীশ্রীমায়ের গলায় একটি মালা পরাইয়া দিল। মা জানালার নিকট 
বসিয়া ভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। 
আমরা পাশের কামরায় গিয়া উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। 

দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে পৌঁছিলে মা আমাদিগকে তাহার 
গাড়ীতে ডাকিয়া লইলেন। মনোরঞ্জনবাবু, যতীন এবং আমি মায়ের 
গাড়ীতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, “কাল তোমাকে 
সেখানে একটি কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম। উহা ত এখন বলিতে 
পারি। তোমার নিকট উহা প্রকাশ করা হইবে বলিয়াই বোধ হয় 
এখন এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।” এই বলিয়া মা নিকটে 
যাহারা ছিলেন তাহাদিগকে একটু দূরে যাইতে বলিয়া আমাকে 
পাতিয়া রহিলাম। মা বলিতে লাগিলেন-___4গত রাতে তুমি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে না যে এ শরীর এ মায়ের গা-পা টিপিয়া 
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কি দেখিল ? বাস্তবিক এ শরীর কিন্তু তাহার হাত পা টিপে নাই। 
সে যখন মাটিতে পড়িয়া গেল এ শরীর তখন দেখিতে পাইল 
যে এঁ মায়ের একটি হাত বেকায়দায় পিঠের ‘নীচে পড়িয়াছে। 
সেইজন্য এ শরীর হাতখানা ঠিক করিয়া দিতে গিয়া হাত ধরিয়া 
টান দিল। টান দিতেই বুঝিতে পারা গেল যে, সে হাত মুঠ 
করিয়া একটা ফল চাপিয়া আছে। ফল যে তাহার কাছে আছে 
তাহা ত এ শরীরের জানাই ছিল। তবু হাত ধরিয়া টানিয়া দেখি 
যে, যাহাতে হাতখানা সরিয়া না যায় সে জন্য সে জোর করিতেছে। 
দেখ, সত্যি যদি আবেশ হয় তবে এরূপ জোর করিবে কেন? 
অবশ্য ইহার কথা বাদ দিয়া যদি বলি তবে বলিতে হয় যে আবেশে 
এমন অবস্থাও হয় যখন হাত শক্তভাবে মুঠ করিয়া থাকিতে পারে। 
সে অন্য কথা। তোমাকে বলিতেছি গতকাল যাহা কিছু এ শরীর 
করিয়াছে তাহা কিছুই ইচ্ছা করিয়া করে নাই। সমস্তই স্বভাব 
হইতে আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে। এ শরীর ত সবই জানিত 
তবুও দেখ এ শরীর তাহার আসন স্পর্শ করিয়া. বলিবে কি না 
বলাতে সে সম্মতি জানাইল। ভাবাবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিব 
কি না জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পর্শ করিতে অনুমতি দিল। সে 
যদি আপত্তি করিত তবে এ শরীর দূরে বসিয়া নীরবে সব দেখিয়া 
যাইত। কিছুই প্রকাশ হইয়া পড়িত না। j 

আমি৷ মা, তোমার বেলায় এ ভাব হইতে যাহা হইয়া 
যায় এবং তুমি ইচ্ছা করিয়া যাহা কর এই দু'য়ের মধ্যে কি কিছু 
প্রভেদ আছে? 

মা। Atl তবে কখনও কখনও যে কিছু বলি-___-তাহা 
একটা দিক হইতে কথা বলিবার জন্য বলি। গতকাল তুমি 
বলিয়াছিলে যে, এই ব্যাপারে অপরের প্রাণে আঘাত লাগিতে 
পারে। বাস্তবিক এমন একটা সময় ছিল যখন কাহারও ভাবে 
আঘাত দিয়া কিছু বলিতে বা করিতে পারিতাম না। এরূপ অবস্থায় 
সম্ভাবনা দেখিলে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিত কারণ এ আঘাত 
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ত এ শরীরেই লাগিবে। এ মায়ের বেলায়ও এ শরীরের যদি 
সেইরূপ ভাব প্রকাশ হইত তবে দেখিতে পাইতে যে এ শরীর 
কাঁদিয়া ফেলিয়াছে__হায় এ শরীর হইতে এরূপও !? এই বলিয়া 
কীদিয়া আকুল BAST | কিন্তু এরূপ কোন ভাব গতকাল প্রকাশ 
হইল না। যাহা কিছু এদিন হইল সবই স্বভাব হইতে হইয়া গেল। 
কে কি করিবে ইহা লক্ষ্য করিয়া এ শরীর হইতে কিছু প্রকাশ 
হয় না। গতকাল যাহা হইল তাহা দেখিয়া হয়ত তোমরা মনে 
কষ্ট পাইলে এবং মনে করিলে যে, সমস্তটা এরূপ ভাবে না 
হইলেই ভাল হইত। সাধারণ ভাবে দেখিলে এইরূপই মনে হয়। 
মঙ্গল থাকিতে পারে, কিন্তু তোমরা তাহা বুঝিতে পার না। তবে 
তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যেখানে যাহা কিছু ভাল দেখিবে 
তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে | পরের দোষ ধরিতে চেষ্টা করিবে 
না। কারণ জানিও লোকে জ্ঞান লাভ করিবার ACA যাহা করে 
তাহা paralysis (অবশ) হইয়া করে। উহা না করিয়া তাহাদের 
উপায় নাই। পরের নিন্দা কখনও করিবে AT | কাহার নিন্দা করিবে ? 
© সবইত ভগবানের রূপ | ভাল মন্দ সবইত তাহারই প্রকাশ | তোমরা 
যখন সৎ ও শুদ্ধ হইতে চাও তখন তোমরা যেখানে যাহা কিছু 
ভাল লাগিবে শ্রদ্ধার সহিত তাহাই গ্রহণ করিবে । যদি নিন্দনীয় 
কিছু দেখ তবে বলিবে, “ভগবান তোমার এই প্রকাশটি আমি 
চাই না। ইহা তোমাতেই থাকুক।* এই ভাবে সব গ্রহণ করিতে 
চেষ্টা করিবে। শেষের কথাগুলি মা সকলকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন। 


দীক্ষা 
মনোরঞ্নবাবু প্রশ্ন করিলেন, “মা, দীক্ষা কি?” 
মা (আমাকে) বাবা, তোমার দীক্ষা কখন হইয়াছে? 
আমি। আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স। 
মা। দীক্ষা কাহাকে বলে? 
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আমি। আমি কি জানি? 

মা। (হাসিয়া) বাঃ, এত দিন হয় তোমার দীক্ষা হইয়াছে, 
আর দীক্ষা কি তাহা তুমি জান না? 

মা সুরেনবাবুকেও এ প্রশ্ন করিলেন। সুরেনবাবু বলিলেন, 
“প্দীক্ষা হইল ভগবানকে পাওয়ার পথ।” 

মা! উহা দিয়া আমাদের দরকার ? ভগবানকেই জানি নাঃ 
তাহাকে পাওয়ার পথ দিয়া কি হইবে? 

সুরেনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। 

মা। নিজেকে জানিবার উপায় বা পথকেই দীক্ষা বলে। 
নিজেকে জানাই হইল ভগবানকে জানা | যাহাতে আমরা নিজেকে 
জানিতে পারি সেইজন্য ভগবান কৃপা করিয়া গুরুরূপে আমাদিগকে 
পথ বলিয়া দেন। তিনি মন্ত্র বা শক্তি দিয়া আমাদের স্বরূপ জানিবার 
উপায় করিয়া দেন। ইহাই দীক্ষা | 

মনোরঞ্জনবাবু। গুরু একটি মন্ত্র বা নাম দিলেন, আমাকে 
তাহাই বার বার জপ করিতে হইবে | এরূপ করিব কেন? ভগবানের 
ত অনেক নাম আছে। উহার যখন যেটা আমার ভাল লাগিবে 
তখন তাহা লইলে কি ফলিবে না? 

মা। এক নামই ত বার বার লইতে VA | ইহা কেমন জান ? 
তোমরা শরীর পুষ্টির জন্য নানা জিনিষ খাও। রোজই নূতন নৃতন 
তরকারী দিয়া ভাত খাও | ডাল তরকারী ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ভাত 
কিন্ত রোজই এক থাকে। তাহা না হইলে শরীর পুষ্ট হয় না। 
শুধু তরকারী খাইলে চলে না। সেইরূপ ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন 
নাম এবং জপ থাকিলেও সকল রূপ এবং সকল নাম সকলের 
জন্য নয়। যেমন তোমার চশমা অন্যের চোখে লাগে না বা অন্যের 
চশমা তোমার চোখে লাগে না। সেইরূপ প্রত্যেকের ভগবানই 
আলাদা আলাদা। অবশ্য যখন কাহারও পূর্ণতা লাভ হয় তখন 
সকলের ভগবানই তাহার ভগবান হইয়া যায়। কিন্ত পূর্ণতা লাভ 
করার পৃবের্ব প্রত্যেকের ভগবান আলাদা আলাদা থাকে এবং 
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গুরু যাহা দিয়াছেন তাহা লইয়াই চলিতে হয়। 
মনোরঞ্জনবাবু। এই সব ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং মূর্তি হইতেই 


সম্প্রদায় এবং ঝগড়া সৃষ্টি হয়, যেমন শৈব এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে 
ঝগড়া। 
মা। আমি সে জাতীয় কোন কথা বলিতেছি না। আমি 
বলিতেছি যে, যাহারা এক শিবের উপাসনা করে তাহাদের 
ভগবানও এক নয়। প্রত্যেকের শিব আলাদা আলাদা। তুমি যে 
শিবকে ডাক আর এক জন কিন্তু সেই শিবকে ডাকে AT এইরূপ 
কালী এবং বিষ্ণু। এক বিষ্ণুর মধ্যেই oe বিষ্ণু, এক কালীর 
মধ্যেই অন্ত কালী। সেইজন্য যাহাকে যে মন্ত্র দিলে মুক্তি হইতে 
পারে গুরু তাহা বলিয়া দেন। গুরু আর মন্ত্রে কোন পার্থক্য 
নাই। গুরুর যেমন নাক, কান, মুখ দেখিতে পাও, মন্ত্রের মধ্যে 
তাহাই দেখিতে পাইবে। বাস্তবিক মন্ত্রগুলি গুরুর নাক, কান, 
মুখ৷ উহা লইয়া কাজ করিলেই সময়ে ভগবান বা নিজেকে জানিতে 
পারিবে। i 

এমন সময় গাড়ী নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিল। আমরা গাড়ী হইতে 
নামিয়া পড়িলাম। শ্রীশ্রী মা মনোরঞ্জন বাবুকে বলিলেন, “বাবা, 
দীক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। এত অল্প সময়ে উহা বলা 
যায় না।”” 

আমরা মাকে ষ্টিমারে তুলিয়া দিলাম। পরে ধীরে ধীরে 
নিজেদের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। 
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১৩৫২ সনের জল্মোৎসবে শ্রীশ্রী মায়ের ঢাকায় পুনরাগমন 
১০ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ সন (ইং ২৪1৫1৪৫) 


আজ শ্ৰীশ্ৰী মা ঢাকা আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রায় ২ বৎসর 
পরে মা ঢাকা আসিলেন। ইতিমধ্যে বাংলা দেশের উপর দিয়া 
কত যে বিপদ এবং অশান্তির ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা 
নাই। দুর্ভিক্ষে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনাস্ত হইয়াছে। 
সেই সময়কার দৃশ্য মনে হইলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সেই 
সময় শ্রীশ্রী মা বাংলা দেশে ছিলেন না। কিন্তু বাংলার যে সৰ্ব্বনাশ 
হইবে তাহা নাকি ভক্তদের বলিয়াছিলেন। শুনিলাম মা নাকি 
আরও বলিয়াছেন যে ভারতের সুদিন আসিতেছে। বাংলার 
সৰ্ব্বনাশ নিজ চক্ষে দেখিলাম । সুদিন-দেখিব কি না তাহা মা-ই 
জানেন। : 3 
যাহা হউক এখন দুই মুষ্ঠি অন্ন পাইলেও অন্যান্য অশান্তি 
খলা দেশ জুড়িয়া আছে। শূন্য উদরের সঙ্গে বস্ত্রাভাব আসিয়া 
জুটিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এবং মহামারীত লাগিয়াই আছে। 
কাজেই লোকের “ত্রাহি” ‘ত্রাহি’ ডাক শেষ হইতেছে না। এ হেন 
সময়ে শ্রীশ্রী মা ঢাকা আসিতেছেন শুনিয়া ঘন বিষাদের মধ্যেও 
মায়ের ভক্তগণের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। মা নবদ্বীপ 
আসিয়াছেন এ খবর পৃবের্বই পাইয়াছিলাম। তবে তিনি যে কবে 
ঢাকা পৌঁছিবেন সে খবর আমাদের কাহারও জানা fer না। 
নিকট আমি শ্রীশ্রীমায়ের ঢাকা আগমন সংবাদ প্রথমে পাই, সংবাদ 
পাইয়াই তাড়াতাড়ি আশ্রম অভিমুখে রওনা হইলাম। পথে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান THAT মনোরঞ্জন রায়কে সঙ্গে করিয়া 
লইয়া CANT | পথে আমার SMT শ্রীমান যতীনের সঙ্গেও দেখা 
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হইয়াছিল। সে সেইমাত্র ঢাকা পৌছিয়াছে। পরে শুনিলাম শ্রীশ্রীমা 
তাহার সেলুনেই নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা আসিয়াছেন। তাহাকে 
চা খাইতে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া আমি আশ্রমে চলিলাম। 

আশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথমে খুকুনী দিদির সঙ্গে দেখা হইল। 
দিদিকে প্রণাম করিতেই দিদি বলিলেন, “মা পঞ্চবটীতে আছেন।” 
পঞ্চবটীতে গিয়া দেখি শ্রীশ্রী মা বেদীর উপর বসিয়া আছেন। 

তাহার কাছে অনেক স্ত্রীলোক ৷ মা হাসিমুখে তাহাদের সঙ্গে আলাপ 

করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “আজ যে আমরা ঢাকা 
আসিব তাহা কি অনুমানও করিতে পার নাই?” আমি প্রণাম 
করিয়া বলিলাম, “মা, তুমি যে অনুমানের বাহিরে ।” মা হাসিয়া 
উঠিলেন। 

একটু পরেই শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী 
আসিলেন। তিনি হাসিয়া মাকে বলিলেন, “মা এখন আমাদের 
সাহস বাড়িয়াছে। চারিদিকে সৈন্য থাকিলেও বাসা হইতে একাই 
হাটিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।” 

মা। এরূপ সাহস করা ভাল নয়। তিনি কখন কিরূপে 
আসিয়া দেখা দেন তাহা বলা যায় না। যদিও সকলই তাহার 
মূর্তি তবুও কখন কি মূর্তিতে তিনি কি কার্ধ্য করিবেন তাহাত 
জানিবার উপায় নাই। সেইজন্য সাবধানে থাকাই ভাল। 


AN মায়ের পায়ের আঙ্গুলে আঘাত লাগা | 

এবার নবদ্বীপে থাকার সময় মা পায়ের আঙ্গুলে বিষম 
আঘাত পাইয়াছিলেন সেই কথা বলিতে লাগলেন | মা বলিলেন, 
“নবদ্বীপে আমাকে শুইবার জন্য যে চৌকী দেওয়া হইয়াছিল 
উহার নীচে ইট পাতা ছিল এবং ইটগুলি অসমান ভাবে ছিল। 
একদিন রাত্রিতে এ ইটে হোঁচট খাই। হোঁচট খাইবার সময় খচ্‌ 
করিয়া একটা শব্দ হইল, শব্দটা এখনও যেন কানে লাগিয়া আছে। 
তখনই বুঝিলাম যে বেশ একটা কিছু হইল ৷ খানিকক্ষণ দাড়াইয়া 
থাকিয়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিলাম। জল আনাইয়া কিছুক্ষণ 
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উহাতে পা ডুবাইয়া রাখিলাম। পরে সকলকে ঘর হইতে বাহির 
করিয়া দিয়া ছোট ছোট বাসের চটা দিয়া নেপালকে এ আঙ্গুলটা 
ভাল করিয়া বাধিতে বলিলাম। বাঁধা হইলে বিছানায় শুইয়া 
পড়িলাম। সকালবেলা লোকে আঘাতটা সামান্য মনে করিয়া বাধন 
খুলিয়া দিতে বলিল। তাহাদের কথায় তাহাই করিলাম । বাঁধন 
খোলা মাত্র আঙ্গুলটা নীলবর্ণ হইয়া যাইতে দেখা গেল | তখন 
লোকের কথায় তাহাতে হলুদচুর্ণ লাগাইয়া দেওয়া হইল |”? 
ভুদেব বাবু। কোন ব্যথা বেদনা হইল না? 

মা। হা, খুব হইল। 

ভুদেব বাবু। উহার বুঝি কোন বোধ রহিল না। 

মা। হাঁ, বোধও রহিল। অন্যের ব্যাথা বেদনা দেখিয়া 
তোমাদের যেমন কষ্ট হয়, অনেক সময় মুখ যেমন কাল হইয়া 
যায়, সেইরূপ ZZA | 

ভুদেব বাবু। আপনাদের একটু সুবিধা এই যে আপনারা 
ইচ্ছা করিয়া ব্যথা বেদনা হইতে মনকে সরাইয়া রাখিতে পারেন। 
মনটা উঠাইয়া নিলেই ব্যথা বেদনার কোন জ্ঞান থাকে না। 

মা। তুমি যাহা বলিলে তাহাও কাহারও কাহারও পক্ষে 
সত্য। তবে এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মনটা থাকা 
চাই এবং উহা উঠাইয়া নেওয় চাই। 

“এ পা নিয়া হাটাহাটি করিতে করিতে ৩1৪ বার এ আঙ্গুলে 
আরও আঘাত পাইলাম যদিও ডাক্তারেরা বলিয়াছিল যে আঙ্গুলের 
হাড় বাঁকিয়া গিয়াছে, ভাঙ্গে নাই। এ শরীর কিন্তু বুঝিয়াছিল যে 
কিছুটা ভাঙ্গা হইয়াছে। কারণ চলা ফেরা করিতে গেলে বুঝিতাম 
যে আঙ্গুলের ভিতর কি যেন নড়িতেছে। ঝুলির ভিতর কোন 
জিনিষ রাখিয়া নাড়াচাড়া করিলে যেমন এগুলি AQ খট্‌ করিয়া 
হইত। এই এক আনন্দ!” 
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“পরে বিশ্রামের জন্যই হউক বা আগে যে কিছুক্ষণ বাঁধিয়া 
রাখা হইয়াছিল সে জন্যই হউক ভাঙ্গা আঙ্গুলটা কিছুটা ভাল হইয়া 
আসিয়াছিল। এদিকে সকলে বলিতে লাগিল যে একজন ডাক্তারকে 
দেখান হউক। এ শরীর বলিল যদি আঙ্গুলটা নাড়াচাড়া না করিয়া 
ডাক্তার দেখিতে পারে তবে দেখাও। ডাক্তার আসিয়া আঙ্গুলটা 
লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিল, ফলে পৃবের্ব ইহার যে অবস্থা ছিল 
সেই অবস্থা করিয়া রাখিল। শেষে নবদ্বীপ হইতে এ শরীরকে 
কলিকাতা নিয়া ভাল ডাক্তার দেখান হইল । সেখানে উহারা এ 
শরীরকে একটি অন্ধকার ঘরে নিয়া, কি একটা আলো আঙ্গুলের 
উপর ফেলিয়া আঙ্গুলটা পরীক্ষা করিয়া বলিল যে চোটে আঙ্গুলের 
হাড়টা বাঁকিয়া গিয়াছে। পরে উহা ঠিক করিয়া বাঁধিয়া পুনরায় 
আলো দিয়া দেখিয়া বলিল, “এখন ঠিক লাগান হইয়াছে।” এবং 
আরও বলিল যে এই বাঁধ যেন দশ দিনের মধ্যে খোলা না হয়।” 

মা যখন এই সব কথা বলিতেছিলেন তখন আকাশে ঘটা 
করিয়া মেঘ সাজিতেছিল। মায়ের সঙ্গে অনেক বাঙ্গালী এবং 
অবাঙ্গালী আশ্রমে আসিয়াছেন। একেত আশ্রমে স্থানাভাব তাহাতে 
আবার বৃষ্টি বাদল হইলে আগন্তক ভদ্রলোকদিগের বিশেষ অসুবিধা 
হইবে এই সব চিন্তা করিয়া একজন মাকে আকাশের অবস্থা 
দেখাইলেন এবং যাহাতে বৃষ্টি না হয় সেই প্রার্থনা জানাইলেন। 
উত্তরে মা বলিলেন, “তোমরা নানা স্থান হইতে আসিয়া এখানে 
জড় হইতে পার, আর ওরা বুঝি পারে না? 

ভূদেব বাবু। হা, বিশেষ জনসমাগম দেখিয়া তাহাদের সহিত 
মিলিত হইতেই উহাদের আনন্দ, কারণ তাহাতে বেশী লোক 
ভিজিতে পারে। (সকলের হাস্য)। 

এইরূপ কথা বার্তার পর মা পঞ্চবটী হইতে উঠিলেন। 
মাঠে আসিয়া চারিদিকে ঘরবাড়ী দেখিয়া বলিলেন, “এগুলিকি 2”? 
আমি বলিলাম “ওগুলি সৈন্যদের হাসপাতাল ৷” মার সঙ্গে রাত্রি 
প্রায় ৮টা পর্য্যস্ত থাকিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 
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১১ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার (ইং ২৬1৫1৪৫) 

সকালবেলা বন্ধুবর মনোরঞ্জন রায় এবং যতীনকে সঙ্গে 
করিয়া আশ্রমে পৌঁছিলাম। মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, 
“তোমরা গোপালবাবাকে গীতা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ 
জানাইয়া AF |”? 

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধন সমর 
আশ্রমের স্থাপয়িতা পৃজ্যপাদ সত্যদেবের শিষ্য । ইনি এম এ, বি 
এল। বরিশালে ওকালতি করিতেন । গুরুর আদেশে ওকালতি 
ব্যবসায় ছাড়িয়া গীতা প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গতকল্য 
শ্রীশ্রী মা ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “বাবা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য 
বরণ করিয়া নিয়াছিল। নানা অভাবের মধ্যে থাকিয়াও বাবার 
কখনও CRAPS হয় নাই। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও বাবা 
কম ওকালতি করিতেছে না।” গতকালও মা গোপাল দাদাকে 
দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “তোমাদিগকে এক কথা বলিয়া রাখি, 
বাবা খুব ভাল গীতা পাঠ করে। ইচ্ছা হইলে তোমরা শুনিতে 
পার।” যাহা হউক মায়ের আদেশে আমরা গোপাল দাদাকে গীতা 
পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম। ঠিক হইল বিকাল ৫টা হইতে 
সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত গীতা পাঠ হইবে। 

গোপাল দাদার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে 
পাইলাম যে কয়েকটি মহিলা মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন এবং 
মা তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন। একটু অগ্রসর হইয়া 
@ কথাবার্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম একটি অল্প বয়স্কা মেয়ে 
তাহার সাধনার অনুভূতির কথা শ্রীশ্রীমাকে বলিতেছেন। পরে 
খোঁজ করিয়া জানিলাম যে এ মেয়েটির নাম শ্রীমতী অমিয়া বালা 
সেন, বাড়ী ঢাকা, বাসা বাড়ী লেনে । পিতার নাম শ্রীযুক্ত ঈশ্বর 
চন্দ্র সেন। ইহার বিবাহ বিক্রমপুর তালতলার নিকট একটি গ্রামে 
হইয়াছিল। কলিকাতায়ও ৭৪ং বেনেটোলা লেনে ইহাদের একটি 
বাসা আছে এবং সেখানে মনসা দেবীর মূর্তি স্থাপিত আছে। 
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এ মনসা দেবীই শ্রীমতী অমিয় বালার উপর ভর করেন। তখন 
ইহার মুখ হইতে অনেক কথা ও আদেশ বাহির হয়। অমিয়াবালার 
বয়স ৩০ বৎসর কিন্তু তাহাকে তদপেক্ষা অল্প বয়স মনে হয়। 
আজ ৮ বৎসর যাবৎ তাহার এই অবস্থা চলিতেছে | শ্রাবণ মাসের 
যে তারিখে তাহার প্রথম 2 অবস্থা হয়। সেই তারিখে প্রতিবৎসর 
তাহার ভক্তগণ উৎসব করিয়া আসিতেছেন। এই অবস্থা হওয়ার 
৬ মাসের মধ্যেই অমিয়া বালার স্বামী বিয়োগ হয়। এসব ভাব 
তিনি বুঝিতেন না বলিয়া স্ত্রীর উপর নানা অত্যাচার করিতেন। 
দেবীর আদেশের জন্য অমিয়া বালা মাছ খাইতেন না, তাহার 
করিতেন। শ্রীবুক্তা অমিয়া বালার কয়েকটি ভক্ত দেখিলাম। 
তাহাদের মধ্যে শিশু হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত আছেন। 
অমিয়া বালা Sa আবেশের কথা শ্রীশ্রীমাকে 
-_ “আগে যখন আমার ভাব হইত এবং আমার 
মুখ হইতে নানা কথা বাহির হইত তখন আমি উহার কোর অর্থ 
বুঝিতে পারিতাম না। আমার ত আর বিশেষ কিছু লেখা পড়া 
জানা নাই। কিন্তু আমার দাদা বেশ লেখাপড়া জানেন এবং আমার 
এক আত্মীয় AA! তিনিও একজন পণ্ডিত; তাহারা এ সব 
কথার অর্থ বুঝিতেন। এখন কিন্তু আমিও 2 সব কথার অর্থ 
বুঝিতে পারি। আমার দাদার খুব ধর্ম্মভাব। তিনি যে সব গান 
রচনা করেন সেগুলি খুব সুন্দর। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ 
সব গান করে । সকলে মিলিয়া যখন এ সব গান করা হয় তখন 
আমি আত্মহারা হইয়া যাই। কি যে একটা আনন্দের বোধ তখন 
আমার হয় তাহা আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। এ আনন্দের 
নেশায় কখন কখন আমার দুই তিন দিনও কাটিয়া যায়। তখন 
সংসারের কাজকর্ম করিলেও আনন্দের ভাবটা ভিতরে ভিতরে 
থাকে। দেখ, মা, আমার দাদার ভাবটাও খুব সুন্দর | তাহার দুইটি 
ছেলে যখন পর পর মারা গেল, তখন তিনি নিজেত কান্নাকাটি 
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করিলেনই না, বৌদিকে কাদিতে দেখিলে বলিতেন, “ওদের জন্য 
কাদিতে নাই। দুটি ফুল আমাদের কাছে ছিল, মা নিজের পূজার 
জন্য ফুল দুটি তুলিয়া নিয়াছেন।” 
মা (আমাদিগকে) কেমন সুন্দর কথা! মৃত্যুকে কি সুন্দর 
ভাবে গ্রহণ করিতেছে! সৎসঙ্গে এইরূপ পরিবর্তন হয়। 
অমিয়াবালা। দেখ, মা, আনন্দের আস্বাদ মাঝে মাঝে 
পাইতেছি; কিন্তু তবুও মনে হয় যে পূর্ণভাবে যেন এঁ আস্বাদ 
পাওয়া যাইতেছে না। যাহারা কাছে আছে তাহারা ইহার কিছুই 
বুঝে না বলিয়া কষ্ট হয়। তাহা ছাড়া ইহারা আমাকে এত আদর 
IA করে যে ইহাদের আদরে যেন দম বদ্ধ হইয়া আসে; তখন 
ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা করে। মা ত আমাকে নানাভাবে মুক্ত 
করিয়াছেন। আমার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। তাহাদের 
ভার অন্য লোক নিয়াছে। স্বামী আমার ভাব বুঝিতে না পারিয়া 
আমাকে বাধা দিতেন, সেইজন্য একদিন ভাবাবেশে আমার মুখ 
হইতে বাহির হইল-__“এ (অর্থাৎ স্বামী) সাত দিনের মধ্যেই 
শেষ হইয়া যাইবে 1” বাস্তবিক সাত দিনের মধ্যেই তিনি মারা 
গেলেন। আমি বিধবা হইলাম । কিন্তু সেজন্য আমার কোন শোক 
দুঃখ হইল না। 
শ্রীশ্রী মা (আমাদিগকে) দেখ কেমন সরল ভাব। ভিতরে 
তাহার স্পর্শ থাকিলে সবই. গলিয়া বাহির হয়। 
অমিয়াবালা। স্বামীর মৃত্যু হইবার AHA ভাবাবেশে 
একদিন মুখ হইতে বাহির হইল, “ইহার ত শাখা ও গহনা পরা 
শেষ হইয়া আসিল, ইহাকে বেশ করিয়া সাজাইয়া দে।% এই. 
আদেশ পাইয়া ইহারা আমাকে শাখা সিন্দুর ও গহনা দিয়া খুব 
সাজাইল। (নিজের ভক্তদিগকে দেখাইয়া) ইহারা আগে যখন 
আমাকে ভক্তি করিত এবং মা বলিয়া ডাকিত তখন যেন আমার 
- কেমন কেমন লাগিত। ইহাদের নিকট এত ভক্তি পাইতে আমার 
সঙ্কোচ বোধ হইত। কিন্তু আমি আপত্তি করিলে ইহারা বলিত, 
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“তুমি আপত্তি কর কেন? তোমাকে ত আমরা পূজা বা ভক্তি 
করি না। আমরা আমাদের মাকে পুজা ও ভক্তি করি।” উহা 
শুনিয়া মনটা শান্ত হইত। আমাদের বাসায় যে মনসা দেবীর 
ছবি আছে যাহাতে রোজই সেবা পূজা করা হয়, এ ছবির ধারে 
আমারও ভাবাবেশের এক ফটো ইহারা রাখিয়াছে। উহা দেখিয়া 
আমি আপত্তি জানাইলে ইহারা বলিত, “এতে তোমার আপত্তি 
কেন? আমরা ত তোমার ফটো রাখি নাই, উহা আমাদের মায়ের 
ফটো ।* তখন ইহাদের সঙ্গে আমিও A ফটোকে প্রণাম করিয়া 
শান্তি লাভ করিতাম। 

“দেখ, মা, আগে লোক আমাকে ABM, কুলটা বলিলে 
মনে আঘাত পাইতাম, অভিমানে আঘাত লাগিত, এখন আর 
লাগে না। মনে হয় লোক আমাকে নিন্দা করুক তাহাতে আমার 
অভিমান নষ্ট হইবে৷? 

শ্রীশ্রী মা (আমাদিগকে) দেখ, কেমন সুন্দর ভাব। 

St অমিয়াবালার ভ্রাতা যে সব গান রচনা করেন 
তাহার ২।৩টি গান অমিয়াবালার ভক্তগণ গাহিলেন। শ্রীশ্রী মা 
গানগুলির রচনা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “ভাব হইতেই গানগুলি 
রচনা হইয়াছে কি না তাই এত সুন্দর ৷”? 

এইরূপ আলাপ করিতে করিতে বেলা ১০টা বাজিয়া গেল। 
স্বামী শাশ্বতানন্দ নাম-ঘরে উপনিষদ পাঠ আরম্ভ করিলেন। বেলা 
১১টা পর্য্যন্ত পাঠ চলিল । আজ মাত্র ভূমিকা হইল ৷ গ্রস্থারস্ত আগামী 
কাল হইবে। পাঠান্তে গোপাল দাদার দুই মেয়ে কয়েকটি গান 
করিলেন। গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। প্রথম গানটি 
a3 — 

যা’ পেয়েছি তা*রি মাঝে 
ডাকি তোমায় তাই। 

নাই যে শক্তি সে সব ছেড়ে 
তোমার কাছে যাই। 
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এস আমার ভগ্ন গেহে 
এস আমার রুগ্ন দেহে 
এস আমার বিষয় মোহে 
আসল ভাল নাই। 
সাথে করে নিতে এস 
যেতে তোমার ঠাঁই। 


এস আমার দৈন্য মাঝে 

এস আমার দুঃখ লাজে 

এস আমার বিফল কাজে 
সফল হয়ে যাই। 
সাথে করি নিতে এস 
যেতে তোমার 5121 


তোমার নিত্য জাগরণে 
জানিনে যাব কেমনে | 
আমার অনিত্য স্বপনে 
ডাকি তোমায় তাই . 
হাত ধরে নিতে এস 
যেতে তোমার 3121 


অরূপে আমারে ল’তে 
কাণ্ডারী হও গুণের পোতে 
গুণাতীতে যাই 
হাতে ধরে নিতে এস 
যেতে তোমার ঠীই। 
বিকাল বেলা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গোপাল দাদা গীতা 
পাঠ করিলেন | অতি সুন্দর পাঠ হইল | তিনি যেমন সুবক্তা তাহার 
ব্যাখ্যা করিবার শক্তিও অসাধারণ। বহু লোক মনোযোগ দিয়া 
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তাহার পাঠ শ্রবণ করিলেন এবং যতদিন তিনি পাঠ করিয়াছিলেন 
তাহার শ্রোতার সংখ্যা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। 


শনিবার (ইং ২৭।৫।৪৫) 

১২ই জো টা মে গিয়া দেখিলাম SN মা তাহার ঘরেই 
আছেন। একটি একটি করিয়া মহিলাদের প্রাণের কথা 
শুনিতেছেন। পাঠের পৃবের্ব তিনি নাম ঘরে আসিলেন। বীরেনদাদা 
প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। গতরাত্রে কয়েকজন সৈনিক 
মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের কথা মা বীরেন 
আসিয়াছিল এবং এ শরীরকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাদের 
মধ্যে একজন বলিল, “মর্ত্তিপূজা করা হয় কেন? ইহা করাত 
অন্যায়।» এ শরীর বলিল, “তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক। তবে 
দেখ, যেমন বরফ আর জল এক | জলের কোন মূর্তি নাই, কিন্তু 
বরফের মূর্তি আছে, সেইরূপ ভগবান্‌ নিরাকার আবার সাকারও। 
ইহা এক জিনিষের দুই দিক মাত্র I”? 

“আর একজন আবার জোর দিয়া বলিল, “না, মূর্তিপূজা 
গুণা।” এ শরীর বলিল, “বাবা তুমি যাহা বলিতেছ তাহা খুব 
সত্য, তোমার পক্ষে উহা খাঁটি সত্য। কিন্তু কেহ যদি বলে যে 
ূর্তিপূজা না করিলে তাহার গুণা হইবে তবে তাহাকেই বা কি 
বলা যাইতে পরে? তাই বলি যে, যে ভাবে ভগবানকে ডাকে 
তাহার পক্ষে তাহাই ATI” এদিকে উহাদের নিজেদের মধ্যেই 
গণ্ডগোল লাগিয়া গেল। নিজেরাই শেষে মীমাংসা করিয়া নিল 
যে, যেভাবেই ভগবানকে ডাকা যায় তাহাই ঠিক। 

“অন্য একজন বলিল, “জাতিভেদ কেন? সকলেইত 
সমান, তবে লোকদিগকে ভাগ-ভাগ করিয়া দেখা হয় কেন ?? 
এ শরীর বলিল, “তোমরা সকলেইত চাকুরী কর, কিন্তু তাই 
বলিয়া সকলে এক কাজ কর না। তোমাদের সকলের পদ সমান 
নয়। অবশ্য কাজের সুবিধার জন্যই এ সব ভাগ ভাগ করা হইয়াছে 
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AR তোমরা ইচ্ছা করিয়াই এ সব করিয়াছ। ইহা ছাড়া স্বাভাবিক 
ভেদও আছে। স্বভাব হইতেই সৃষ্ট পদার্থের ভেদ হইয়া যায় —” 

বীরেন দাদা। জাতিভেদ সম্বন্ধে ইহা বড় আপত্তি হয় যে 
লোককে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি করিয়া ভাগ করা হইল কেন? 
প্রধান আপত্তি হইল এই যে ইহা বংশগত হইল কেন? যিনি 
আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার ছেলে যিনি চণ্ডাল ভাবাপন্ন, তিনি 
ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াই ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিবেন কেন? 
ইহাই হইল আধুনিক লোকের প্রধান আপত্তি | 

শ্রীশ্রী মা। যাহা বলিলে তাহা এক হিসাবে সত্য । তবে 
Zane দেখিবার বিষয় যে, নানা জাতি থাকিতে কেহ যখন ব্রাহ্মণের 
ঘরে জন্ম গ্রহণ করে তখন মনে করিতে হইবে যে তাহার এমন 
কিছু সুকৃতি আছে যাহার জন্য তাহার উচ্চ বর্ণে জন্ম হইয়াছে 
এবং সবর্বদা যদি তাহার জাতিগত উচ্চ আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেওয়া যায় তবে তাহার চণ্ডালত্ব Boal যাইতে পারে । 

বীরেন 'দাদা। তুমি বলিতে চাও যে ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম 
হইয়াছে বলিয়া তাহার ভিতর এমন কিছু আছে যাহার জন্য চেষ্টা 
করিলেই সে বিপথ হইতে ফিরিতে পারে; কিন্তু যে ভাল সংস্কারের 
জন্য তাহার ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হইয়াছে তাহার অংশ যদি খুব 
কম হয় এবং চণ্ডালের বৃত্তিই যদি তাহার মধ্যে বেশী থাকে এবং 
জীবনভোর সে যদি চণ্ডালের আচরণই করে তবে কি হইবে? 
আরও এক কথা, তুমি বলিতেছ বিপথগামী ব্রাহ্মণকে AT 
স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, সে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের জাতীয় 
আচার তাহার পালনীয় | কিন্তু কায়স্থ যদি ব্রাহ্মণোচিত আচার পালন 
করিতে থাকে তবে SACHS কি বলিতে হইবে A, সে তাহার 
বংশানুগত আচারই পালন করুক ব্রাহ্মণের আচার যেন অনুসরণ 
না করে? আর কায়স্থ ব্রাহ্মণের আচার পালন করিলেও লোকে 
তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে না। 
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মা। যদি ব্রান্মণত্বের বিকাশ কাহারও সত্য হয় তবে 

না। উহার গুণ এমনি যে লোকের মাথা তাহার চরণে আপনি 

পড়িবে। 
টি বেলা ১১টা বাজিল দেখিয়া স্বামী শাশ্বতানন্দ পাঠ আরম্ভ 
করিলেন। জাতিভেদের আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। 

কঠোপনিষদ পাঠ আরম্ভ হইল। রাজশ্রবার পুত্র উদ্দালক 
যজ্ঞফলাকাঙক্ষী হইয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন | কিন্তু যজ্ঞে 
তিনি দান করিতেছেন কি? দান করিতেছেন দুগ্ধহীন, ইন্দ্রিয়বিহীন, 
মৃতপ্রায় গাভী ইত্যাদি অর্থাৎ কিছু দান না করিয়াই তিনি যজ্ঞ 
ফলাকাঙক্ষা করিতেছেন। পিতার এই GNA আচরণে পুত্র 
নচিকেতার মনে ক্ষোভ হইল | তিনি পিতার নিকটেই শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছেন। কাজেই তাহার জানা আছে যে, এইরূপ দানের ফল 
বিষময় এবং এঁ দান হইতে যে গতি হইবে তাহাও নিরানন্দময় 
ধামে। তিনি ভাবিলেন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে AKA দান করিতে হয়। 
আমিও পিতার ARCI মধ্যে। ছাত্রদের মধ্যে আমি অগ্রণী বা 
মধ্যম, কিন্তু অধম কখনও নহি। কাজেই আমাকেও পিতার দান 
করা উচিত। তাহা হইলে পিতার এই নিকৃষ্ট দানের বিষময় ফল 
কতকটা বারিত হইবে। এই মনে করিয়া তিনি বার বার পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “বাবা, তুমি আমায় কাহাকে অর্পণ 
করিবে ?” বার বার এ কথা শুনিয়া পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 
“তোমাকে মৃত্যুকে দান করিলাম।” এই পর্য্যন্ত আসিলে পাঠ 
সমাপ্ত হইল। - 

পাঠান্তে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, পিতা অনিচ্ছায়, 
এমন কি রাগ করিয়া, ছেলেকে যমরাজকে দান করিলেন। এই 
দানের কি কিছু ফল হইল ?” পাঠক এবং অন্যান্য সকলে বলিলেন, 
“ইহা তুমি জান, আমরা কি জানি 2” 

TSN মা। না, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এ বিষয়ে 
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তোমাদের পুঁথিতে কিছু লেখা আছে কি না। 

স্বামী শাশ্বতানন্দ। নচিকেতা যমরাজের নিকট যখন প্রথম 
বর চাহিলেন তখন তিনি পিতার বিষয়ই চিন্তা করিয়া ছিলেন। 
পিতার যাহাতে উৎকণ্ঠা না হয় এবং তাহার জন্য পিতা যাহাতে 
কষ্ট না পান এবং তিনি ফিরিয়া গেলে পিতা যাহাতে তাহাকে 
চিনিয়া আবার গ্রহণ করেন এই সব বর চাহিয়া ছিলেন | 

HN a | আমিও ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তোমাদের 
শাস্ত্রে আছে না যে, হেলায়, অশ্রদ্ধায় নাম করিলেও তাহার 
কিছু ফল হয়। সেইরূপ অনিচ্ছায় এবং ক্রোধে দান করিলেও 
দানের ফল কিছুটা হয়। 

স্বামী শাশ্বতানন্দ। আমি ত ইহাকে দান বলিতেই চাই না। 
ছেলে নিজেই পিতাকে দিয়া এই সব করাইয়া নিয়াছে, পিতার 
মঙ্গলের জন্য। তাহা না হইলে পিতার দিক দিয়া কিছু বলিবার 
নাই। 

শ্রীশ্রী মা। তুমি যে এ ভাবে ইহার অর্থ করিবে তাহা 
আমি জানি, এ ভাবে অর্থ করা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক । কারণ 
তাহা হইলে তুমি নিজে যে উপায় অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছ 
তাহা সমর্থিত হয়। (সকলের হাস্য) কিন্ত অন্য ভাবেও জিনিষটা 
দেখা যায়। তুমি বলিতেছিলে যে নচিকেতা তাহার পিতার নিকট 
হইতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। পিতাই তাহার গুরু । এই যজ্ঞে 
যে ভাবে দান করা উচিত পিতাই তাহাকে শিখাইয়াছেন। কাজেই: 
এ অবস্থায় সে নিজেকে দান করাইয়া পিতা অর্থাৎ গুরুর আদেশ 
পালন করিতেছে। 

বীরেন দাদা | মা, এই যে সব ঘটনার কথা যাহা উপনিষদে 
উল্লিখিত আছে, বাস্তবিক পক্ষে ইহার উপর কাহারও কর্তৃত্ব নাই। 
নচিকেতার পিতা বা নচিকেতা যাহা করিয়াছে তাহা সমস্তই এক 
মহাশক্তির প্রেরণায় হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া উপনিষদের 
গল্পগুলির কোন মূল্য বা বাস্তবতা নাই__ এগুলি উপনিষদের SE 
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or) উপনিষদের গল্পগুলি যে উপনিষদের তত্ত্ব প্রচারের 
ধারনা সভা, গল্পগুলিও যে বাস্তব তাহাও তেমনি 
সত্য | 
HA মা! হা, এসব গল্পও সত্য | 
কথায় কথায় গোপাল দাদা শ্রীশ্রী মায়ের পায়ের আঙ্গুলের 
ব্যথার কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, “না, ব্যথা 
1৮ 
একরপই rere উহা সহজে যাইবার নয়। মা আমাদিগকে 
তাহার পা স্পর্শ করিতে দেন না; কিন্ত উহাকে কৃপা করিয়া 
একেবারে চরণে স্থান দিয়াছেন। কাজেই-ও চরণ ছাড়িয়া যাইবে 
কেন? যতদিন না মা উহাকে বিদায় করেন ততদিন এখানেই 
| (সকলের হাস্য) 
টা অল (হাসিতে হাসিতে) আমি ছোট্ট মেয়ে কিনা 
তাই বাবা আমাকে শিক্ষা দিতেছে। তোমরা শাস্ত্রে দেখ না, গুরু 
শিষ্যকে “তুমিই সেই” “তুমিই CR” বলিয়া ব্রন্মবিদ্যা শিক্ষা 
দেন? সেইরূপ তোমরা আমার জ্ঞানের জন্য নানাভাবে সৰ্ব্বদাই 
শিক্ষা দিতেছ, “তুমিই সেই”, “তুমিই সেই।” আমি পাহাড়ে 
জঙ্গলে থাকিলেও সেখান হইতে আমাকে টানিয়া আনিয়া আমার 
শিক্ষার জন্য বলিতেছ, “তুমিই C12”, “তুমিই HAI” (সকলের 
উচ্চ হাস্য)। 
: পঞ্চবটীতে মেয়েদের কীর্তন হইতেছিল। পাঠান্তে মা 
সেখানে গেলেন এবং কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। 
আমিও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 
বিকালবেলা প্রায় ৫টার সময় আশ্রমে গেলাম। তখন 
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গোপালদাদার পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। মা নামঘরে বসিয়া আছেন। 
পাঠ শেষ হইবার কিছু পৃবের্ব পাঠকের অনুমতি লইয়া মা নামঘর 
হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাঠাস্তে আমরাও বাহিরে 
আসিলাম। বাহিরে আসিয়া শুনিলাম যে মা মোটরগাড়ীতে কোথায় 
গিয়াছেন। আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার 
বন্ধু মনোমোহন এবং মনোরঞ্জনবাবু আসিয়া আমাদের সহিত 
যোগ দিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মা আশ্রমে ফিরিয়া 
আসিলেন। 

আজ পূর্ণিমা তাই অন্নপূর্ণা মন্দিরে কালীপূজা হইতেছিল। 
মা বীরেনদাদাকে বলিলেন, “আজ ত পূর্ণিমা, তোমাদের রাত্রি 
জাগরণের fret”? ইহার অর্থ এই বুঝিলাম যে পৃবের্ব শা? বাগে 
যখন অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় কালীপূজা হইত তখন বীরেন দাদা 
প্রভৃতি সারারাত জাগিয়া থাকিতেন। 

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রী মা নামঘরে আসিয়া বসিলেন। আমরা 
সঙ্গেই ছিলাম | এখানে আসিয়া মা নিজেই কথা আরম্ভ করিলেন। 
মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তোমরা কেমন গীতা শুনিলে ?” 

বীরেন দাদা। খুব সুন্দর পাঠ হইয়াছে। বক্তার বলিবার 
অসাধারণ ক্ষমতা | 

সকলেই সব্র্বান্ত:করণে ইহা সমর্থন করিলেন। বীরেন 
দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম যে গোপালদাদা নাকি তাহার সহপাঠী 
ছিলেন। 


HM মা। বিদ্ধ্যালে একবার গীতা-জয়ন্তী হইয়াছিল - 


তিন বার গীতা পাঠ হইত । সকালবেলা গীতা পাঠ, দুপুরবেলা 
উহার ব্যাখ্যা, রাত্রিতে আবার এ সম্বন্ধে আলোচনা | গোপাল 
বাবাই সব করিত | সৰ্ব্বদাই এক বিষয় অর্থাৎ গীতা লইয়া মাতিয়া 
থাকিবার চেষ্টা। বাবা পূজার বেলায়ও ইহাই করে। পূজা আরম্ভ 
করিল ত সারাদিন পুজাই চলিল। ইহাতে অন্যে যোগ দিক বা 
না দিক সে দিকে বাবার লক্ষ্য নাই। 
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মনোরঞ্জন AL মা গীতাতে যে জন্ম মৃত্যু রহস্যের কথা 
বলা হইয়াছে উহা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। আমরা যে অমৃতের 
পুত্র, আমাদের যে মৃত্যু নাই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল না। কারণ 
সকলেই ত মরে | মহাপুরুষগণও রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া থাকেন 
এ সব দেখিয়া আমরা যে জরামরণের অতীত তাহা বুঝা যায় 
না। 

শ্রীশ্রী মা। একেবারেই কি বুঝিতে পার না? 

মনোরঞ্জন AZ| বুঝি কিন্তু বিশ্বাস হয় না। (সকলের হাস্য) 

শ্রীশ্রী মা। একেবারেই কি বিশ্বাস হয় না? 

মনোরঞ্জনবাবু। হ্যা, বিশ্বাস হয় তবে উহা কার্যকরী হয় 
না। (সকলের হাস্য) 

DAN মা। আচ্ছা, মহাপুরুষদের জীবনের কেবল রোগের 
দিকটাই তোমাদের লক্ষ্যে পড়ে কেন? তাহারা যে আহার করেন, 
নিদ্রা যান, এ গুলির উপর লক্ষ্য পড়ে না কেন? কারণ যিনি 
ব্ৰহ্মজ্ঞ, যিনি অমৃতপান করিয়াছেন, তাহার আবার আহারের 
দরকার কি? আচ্ছা, আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলিতে তোমরা কি বুঝ ? 
তাহাদের লক্ষণ কি কি? 

এই লক্ষণের কথা মা আমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত কেহই ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে 
পারিলেন না। এমন সময় একটি যুবক আমাদের পশ্চাৎ হইতে 
বলিল, “আমি ইহার সদুত্তর দিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে আমাকে 
মার কাছে আসিতে দিতে হইবে ।”» আমরা সকলে তাহাকে মার 
কাছে বসিবার সুবিধা করিয়া দিলাম। সে বসিয়া মাকে প্রশ্ন করিল, 
“ব্ৰহ্মজ্ঞ কাহাকে বলে?” প্রশ্ন শুনিয়া মা হাসিয়া উঠিলেন। 
আমরাও হাসিলাম; কারণ যে ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ বলিয়া দিবে বলিয়া 
গবর্ব করিয়া মায়ের কাছে গেল, সেই আবার TAS কাহাকে 
বলে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আমাদের হাসি রোধ হয় যুবকটিকে 
কেন্দ্রচ্যুত করিয়া ফেলিল। সে আবোল তাবোল নানা কথা বলিতে 
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লাগিল যাহা সকলের নিকটই পাগলের উক্তি বলিয়া মনে হইল | 
IMCA সঙ্গে এ সব উক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। শুধু উদ্ধত 
ও ধৃষ্টতা সহকারে অর্থহীন ভাষায় মাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা 
মাত্র । উহার এ সব অশিষ্ট উক্তি শুনিয়া কেদার বাবু এবং বীরেন 
দাদা উষ্ণ হইয়া আপত্তি জানাইলেন। ইহাতে গোলমাল উপস্থিত 
হইল । দেখা গেল এ যুবকটির পেছনে আরও কয়েকটি যুবক 
আছে যাহাদের উক্তি ও ব্যবহার হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে 
তাহারা জিজ্ঞাসু হিসাবে এখানে আসে নাই। তাহারা আসিয়াছে 
শুধু গণ্ডগোল সৃষ্টি PACS | যাহাতে ঝগড়া না বাঁধে তাহার জন্য 
মা কেদার বাবুকে নিবৃত্ত করিলেন এবং ছেলেটিকে শান্ত করিবার 
জন্য নিজেও দুই চারিটি কথা বলিলেন। শেষে উহাদের দলের 
একজন গোলমাল মিটমাট করিবার জন্য মায়ের অনুমতি লইয়া 
গান আরম্ভ BAA | তাহার গান শেষ হওয়ার পৃবের্বই মাকে আহার 
PASS লইয়া যাওয়া হইল । আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া 
পাড়িলাম। যুবক কয়েকটির অশিষ্ট আচরণে সকলেই ক্ষুব্ধ 
হইয়াছিল | উহারাও মায়ের কাছে বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া 
গেল | 

শ্রীশ্রী মায়ের আহারান্তে আবার এ সব যুবকদের কথা 
উঠিল, কিন্তু এ অপ্রিয় আলোচনা কাহারও ভাল লাগিল ATI 
যাহা শুনিলাম তাহা হইতে বুঝিলাম যে উহারা সকলেই বীরেন 
ব্রহ্মচারী নামক এক অল্পবয়স্ক যুবকের SS | আজই সন্ধ্যা বেলা 
শ্রীশ্রী মা বীরেন ব্রন্মচারীর সঙ্গে দেখা ও আলাপ করিয়া 
আসিয়াছেন। মা বলিলেন, “বাবার (অর্থাৎ বীরেন ব্রহ্মচারীর) 
সঙ্গে যে জাতীয় কথা হইয়াছিল ইহাদের কাছেও সেই ঢংয়ের 
কথাই শুনিলাম।” খুকুনী দিদির নিকট শুনিলাম যে ভাইজীর 
(অর্থাৎ জ্যোতিষ বাবুর) স্ত্রী এবং ছেলেকেও এ দলে দেখা গিয়াছে। 
যাহা হউক এ সব আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং অন্য 
আলোচনা আরম্ভ BVT | 
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শ্রীশ্রী মা বলিতে লাগিলেন, “অনেকে সাধন ভজন করিয়া 
এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়ে যখন তাহার ভগবানের অস্তিত্ব 
সম্বন্ষেই অবিশ্বাস আসে। সে মনে করে ভগবান বলিয়া কিছু 
নাই। Zane কিন্তু সাধনের একটি অবস্থা। ইহারও কতকগুলি 
লক্ষণ আছে যাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, সত্যসত্যই কেহ এই 
অবস্থায় আসিয়াছে কি না। ভগবান কখন কি ভাবে কাহাকে 
তাহার দিকে আকর্ষণ করেন তাহা বলা শক্ত। একবার চন্দৌসীর 
এক প্রফেসারের নিকট একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল 
যে ঘটনাটি নাকি সত্য 

“এক শেঠজীর কাছে এক যোগীরাজ ভিক্ষার জন্য 
আসিয়াছেন। শেঠজী তাহার একজন লোককে একটা পয়সা দিতে 
বলিলেন। কিন্তু যোগিরাজ পয়সা নিতে ইচ্ছুক নন। শেঠজীর 
কাছে তিনি এই ভিক্ষা চাহিলেন যে শেঠজী যেন ভগবানের নাম 
করেন | কিন্তু ভগবানের দিকে মন দিবার অবসর শেঠজীর নাই, 
তিনি বিষয় আশয় লইয়া মত্ত। তিনি যোগিরাজের এ প্রার্থনা 
গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু যোগিরাজও নাছোড়বান্দা | শেঠজী-হখন 
যোগিরাজকে বলিলেন, “ভগবানকে ডাক | তোমার এই প্রার্থনার 
পরিবর্তে তুমি বরং আরও একটি পয়সা বেশী লও ।” কিন্তু 
যোগীরাজের এ এক কথা “তুমি ভগবানকে ডাক, আমার পয়সার 
প্রয়োজন নাই।” শেঠজী শেষে বিরক্ত হইয়া লোক দ্বারা 
যোগিরাজকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সকালে বিকালে 
বেড়াইতে বাহির হওয়া শেঠজীর অভ্যাস ছিল। এই ঘটনার পর 
শেঠজীর আকৃতি ও পোষাক গ্রহণ করিয়া শেঠজীর বাড়ীতে প্রবেশ 
করিলেন। যোগিরাজের পক্ষে এরূপ বেশ লওয়া কিছুই আশ্চর্য্য 
নয়। তাহাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার 
স্ত্রী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে শৈঠজী বলিলেন, 
“শুনিতে পাইলাম এখানে এক বহুরূপী আসিয়াছে, সে নানা 
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লোকের আকৃতি ধরিয়া এবং নানা পোষাক পরিয়া লোকদিগকে 
ঠকাইতেছে। যদি কেহ আমার সাজে তোমাদের নিকট আসে 
তবে তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিও না।” এই বলিয়া তিনি উপরে 
চলিয়া গেলেন | 

ইহার কিছুক্ষণ পরেই শেঠজী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি 
বাড়ীতে প্রবেশ করিতে গেলে তাহার ভৃত্য এবং পুত্রগণ বাধা 
দিতে লাগিল। তিনি যতই তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন 
যে তিনিই বাড়ীর মালিক ততই তাহারা উগ্র হইয়া তাহাকে মারপিট 
করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “দেখিয়া যাও, এরা কি করিতেছে I” স্ত্রীও শেঠজীকে 
বহুরূপী মনে করিয়া এবং নিজেকে স্ত্রীরূপে সম্বোধন করিতে 
দেখিয়া ক্রোধে পাদুকা দিয়া শেঠজীকে কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। 
শেঠজী এবার নিরাশ হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া 
দারোগাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। দারোগাবাবু শেঠজীকে 
চিনিতেন। তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া শেঠজীর ছেলেদিগকে থানায় 
ডাকাইয়া আনিলেন। ছেলেরা আসিয়া দারোগাবাবুকে বলিল যে, 
যে লোকটি তাহার নিকট নালিশ করিয়াছে সে তাহাদের পিতা 
নয়, একজন বোম্বেটে বহুরূপী মাত্র; কারণ তাহাদের পিতা 
তাহাদের বাড়ীতেই আছেন। দারোগাবাবু তখন তাহাদের পিতাকে 
থানায় আনিতে বলিলেন। তাহারা গিয়া শেঠজীর বেশধারী 
যোগিরাজকে লইয়া আসিল। দারোগাবাবু এতক্ষণ শেঠজীর কথাই, 
বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এইবার শেঠজীর বেশধারী 
যোগিরাজকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এই দুইজনের মধ্যে 
প্রকৃত COG কে তাহা তাহার পক্ষে নির্ণয় করা অসাধ্য হইল। 
কত খরচ পড়িয়াছে?” শেঠজী বলিলেন, “সে খবর আমি কি 
জানি? আমার কর্মচারীরা উহার হিসাব রাখিয়াছে এবং হিসাবের 
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খাতা দেখিলে উহা বলা যাইতে AA 1”? যোগিরাজ আবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আচ্ছা, বলত তোমার বড় ছেলের বিবাহে কত টাকা 
খরচ হইয়াছে? শেঠজী তাহাও বলিতে পারিলেন না। তিনি 
বলিলেন, “খরচের হিসাব না দেখিয়া তিনি উহা বলিতে পারিবেন 
না!” কিন্তু যোগিরাজ বাড়ী এবং বিবাহের সমস্ত খরচ টাকা আনা 
পাই পৰ্য্যন্ত বলিয়া দিলেন। কারণ যোগবলে তিনি সমস্তই জানিতে 
পারেন। এই সব কথা শুনিয়া দারোগাবাবু যোগিরাজকেই শেঠজী 
. বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং শেঠজীকে তাড়াইয়া দিলেন। শেঠজী 
সৰ্ব্বস্ব হারাইয়া যে দিকে তাহার দুই চোখ গেল সেই দিকেই 
চলিতে লাগিলেন | চলিতে চলিতে তিনি এমন এক স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন যেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী AKA তপস্যা 


করিয়া থাকেন। È সব সন্যাসীদের মধ্যে তিনি যোগিরাজকেও © 


দেখিতে পাইলেন । যোগিরাজকে দেখিয়াই তাহার চৈতন্য হইল 
এবং তাহার চরণে পড়িয়া নিজের সবর্বনাশের কারণ নিবেদন 
করিলেন এবং যোগিরাজের সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন তাহার 
জন্য কাতর ভাবে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
যোগিরাজ তাহার অনুতাপ দেখিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন, 
“তুমি ভগবানের নাম কর ইহাই আমার প্রার্থনা ছিল, তুমি আমার 
কথা না শুনিয়াই এত দুঃখ পাইয়াছ। আমি আবার তোমাকে 
বিষয় সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতেছি, কিন্তু তুমি উহা আমার প্রতিনিধি 
হিসাবে ব্যবহার করিবে এবং সৰ্ব্বদা ভগবানের নাম করিবে ।” 
শেঠজী তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন যোগিরাজ তাহাকে বাড়ী 
ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। শেঠজীও তাহাই করিলেন এবার কেহই 
তাহাকে বাধা দিল না, কারণ যোগিরাজত তখন আর ও বাড়ীতে 
নাই যে কাহারও মনে সন্দেহ হইবে। কিন্তু শেঠজী আর পৃবের্বর 
জীবন যাপন করিলেন না। তিনি বাড়ীতে নূতন মন্দির তৈয়ার 
করিয়া এখানেই ধ্যান পূজা ইত্যাদিতে সময়ক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন 1? 
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শ্রীশ্রী মা আরও একটি গল্প বলিলেন__-“একবার আমরা 
গাড়ীতে আমরা কয়েকজন ছিলাম, সঙ্গে একজন উকিলও ছিলেন | 
এখানকার রাজা এ জঙ্গলে শিকার করিবেন বলিয়া তাহার লোকজন 
জঙ্গল ঘেরাও করিয়া রাস্তাঘাট ঠিক করিতেছিল। আমাদিগকে 
আসিতে দেখিয়া এ সব লোকজন আমাদিগকে নিষেধ করিল। 
কিন্তু তাহাদের নিষেধ সত্বেও উকিলের পরামর্শ মত আমরা গাড়ী 
লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। উহাতে এ লোকগুলি ভয়ানক 
চটিয়া গেল এবং কোদাল লইয়া আমাদিগকে মারিতে আসিল। 
আমরা জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ঢুকিয়া পড়িয়াছি, ওখান হইতে 
ফিরিয়া আসাও আমাদের পক্ষে খুব অসুবিধা জনক, কিন্ত এ 
লোকগুলি আমাদিগকে আর এক পাও গাড়ী লইয়া অগ্রসর হইতে 
দিবে না। এই যখন অবস্থা তপন এ শরীর উহাদের দিকে চাহিয়া 
বলিল, “তবে কি গাড়ী হইতে নামিব 2” এ শরীরের কথা শুনিয়াই 
লোকগুলির ক্রোধ যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং উহারা 
আমাদিগকে গাড়ী লইয়াই অগ্রসর হইয়া যাইতে বলিল | প্রত্যেক 
লোকের হৃদয়ে এমন সব স্থান আছে যেখানে আঘাত করিতে 
পারিলে তাহাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয়৷” 

রাত্রি ২টা বাজিয়াছে দেখিয়া মাকে শয়ন করাইবার জন্য 
লইয়া যাওয়া হইল। আজ RAA রজনী যাপনই মায়ের আদেশ 
মাঠে বসিয়া মাতৃ প্রসঙ্গে বাকী রজনীটুকু কাটাইলাম। 


১৩ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার (ইং ২৭।৫।৪৫) 

MM মা যে ভক্তগণ সহ আজ শাঃবাগে যাইবেন ইহা 
ACA স্থির ছিল | Pioneer Corps এবং Depot Commandant 
শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী মাকে দর্শন না 
করিয়াই তাহার পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। যামিনী বাবুও ঘটনাচক্রে 
এবার শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে এক ট্রেনে কলিকাতা হইতে ঢাকা 
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আসিয়াছেন। ষ্টিমারে তিনি মাকে দেখিয়াই তাহার অতি অনুগত 
ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যামিনীবাবু সপরিবারে শা’বাগে থাকেন। 
বাংলার বাহির হইতে যে সব ভক্ত মার সঙ্গে আসিয়াছেন যামিনী 
বাবু তাহাদের বাসস্থান শা’বাগে করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের 
সেবা যত্রেরও কোন ক্রটি করিতেছেন AT | যদি শা’বাগে এতগুলি 
লোকের থাকিবার স্থান না হইত তবে আশ্রমে ইহাদের থাকার 
বন্দোবস্ত করিবার কোনই উপায় ছিল না। যাহা হউক, শ্রীশ্রী 
মায়ের দর্শন লাভ করিয়া যামিনীবাবু এবং তাহার স্ত্রী মাকে শা*বাগে 
নেওয়ার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাই এবার 
মার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয় সেদিন শা*বাগের কথায় মা 
বলিয়াছিলেন, “গত বার যখন আসিয়াছিলাম তখন শা’বাগে 
যাইবার জন্য permission নাকি তোমরা কি বল না, তাহা লইবার 
দরকার হইয়াছিল। এবার কিন্তু একবারে সহজ। যিনি এখন 
শা*বাগের কর্তা তাহার নিকট হইতে এখান যাইবার নিমন্ত্রণ 
আসিয়াছে। তাহার নিকট আরও শুনিয়াছি যে শা*বাগের 
ঝাউগাছগুলি নাকি চন্দন গাছ হইয়াছে। উহা হইতেও পারে; 
কারণ ওখানে অনেক নামকীর্ত্তন এবং সংভাবের খেলা হইয়াছে 
কি না তাই বোধ হয় ওরূপ হইয়াছে । অবশ্য এ শরীর বলিতেছে 
না যে ঝাউগাছ চন্দন গাছ হইয়াছে, তবে এরূপ হওয়া অসম্ভব 
aa’? 

সকাল বেলা বাসা হইতে স্নান ও জলযোগ করিয়া THAT 
মনোরঞ্জন বাবুর সহিত শা’বাগ অভিমুখে রওনা হইলাম। আমরা 
দূর হইতে মাকে সদলবলে শা*বাগে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি 
গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিলাম। প্রথমেই মা চন্দন গাছ দেখিতে 
চলিলেন। সে দিনের কথায় আমি মনে করিয়াছিলাম যে ঝাউগাছ, 
বুঝি সত্যসত্যই চন্দন গাছ হইয়াছে। যখন দেখিলাম যে ওগুলি 
ঝাউগাছই আছে তখন মাকে বলিলাম, “মা এগুলিত চন্দন গাছ 
নয়। এগুলি ঝাউগাছ।£ 
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শ্রীশ্রী মা। তুমি চন্দন গাছ দেখিয়াছ? 

আমি৷ হা, তাহাদের পাতা অন্যরূপ। 

মা তখন সকলকে বলিলেন, “শোন, বাবা বলিতেছে 
যে এগুলি চন্দন গাছ নয়৷”? 

কিন্তু দেখা গেল গাছের সার হইতে চন্দনের গন্ধ বাহির 
হইতেছে এবং এই জন্যই বোধ হয় গাছগুলির অনেক ডাল কাটিয়া 
ওখানকার লোকেরা নিয়া গিয়াছে। পূর্বে শা’বাগে থাকা-কালীন 
মা যে ঘরটিতে বাস করিতেন এই ঝাউগাছগুলি সেই ঘরেরই, 
নিকটে। অবশ্য শা*বাগে আরও এই জাতীয় ঝাউগাছ ছিল ও 
আছে। নাচ ঘরের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকেও কতকগুলি ঝাউগাছ দেখিতে 
পাওয়া যায়। নাচ ঘরেই বহু কীর্তন হইয়াছে, কিন্তু এই 
ঝাউগাছগুলিতে চন্দনের সুগন্ধ হয় নাই। এই সব দেখিয়া আমি 
মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, তুমি যখন শা*বাগে ছিলে তখন 
নান কীর্তন ত নাচ ঘরেই হইত 71 

মা। হা। 

আমি | নাচ ঘরের কাছে যে ঝাউ গাছগুলি আছে তাহাদের 
গন্ধত চন্দনের মত হয় নাই। তোমার থাকার ঘরের কাছের ঝাউ 
গাছগুলিরই মাত্র এরূপ হইয়াছে! 

মা। (হাসিয়া) যদি বলি এ নাচ ঘরে যে কীর্তন হইত 
উহার প্রভাবেই এরূপ হইয়াছে। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) তাহা 
হইলেও প্রশ্ন থাকে যে নামের প্রভাব সব দিকে সমান হইল 
না কেন? 

এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন | 

আমি৷ তুমি ঝাউ গাছগুলির চন্দনের গুণ পাইবার যে 
কারণ সেদিন বলিয়াছিলে তাহা তবে আসল কারণ নয়? 

MA মা। এ শরীরের থাকার ঘরেও ত নাম হইয়াছে। 
অবশ্য দলবদ্ধ হইয়া নাম নাচ ঘরেই হইয়াছে। ৷ 

আমি। তোমার থাকার ঘরে যে নাম হইয়াছে তাহাত কেবল 
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মাত্র তুমিই করিয়াছ 7 
শ্ৰীশ্ৰী মা। হা। 
আমি | তাহা হইলে ঝাউ গরাছগুলির চন্দন হইবার যে কারণ 
তুমি সেদিন বলিয়াছিলে তাহা ঠিক নয়? 
NM মা। মিথ্যা নয়। 
আমি। আসল কারণটিত বল নাই। 
শ্রীশ্রী মা। সকল কারণইত আসল কারণ। কোন একটা 
কার্যের বহু কারণ থাকিতে পারে। হয়ত তাহাদের মধ্যে কতকগুলি 
গভীর, কিন্তু প্রকাশের সময় মাত্র দুই-একটি প্রকাশ করা হইল। 
তাই বলিয়া উহা মিথ্যা aq) সকল কারণইত এক কারণ । যদি 
কোন একটা কারণকে চাপা দিয়া অন্য কারণ বলা হয় তবেই 
তাহা মিথ্যা হয়; কিন্তু তাহাত করা হয় নাই। বহু কারণেরই মধ্যে 
যেটা প্রথমে খেয়ালে আসিয়াছে তাহাই বলা হইয়াছে। 
আমি। মা, কথাটা আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম। একটা 
উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য তোমাকে বলিতেছি। পাঠা বলি দিতে 
আমরা খড়েগর সাহায্যে পাঠার মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলি। কাজেই পাঠা বলির প্রধান কারণ খড়া। কিন্তু এই বলি 
দিতে হইলে কাঠগড়ারও প্রয়োজন হয়। 
শ্ৰীশ্ৰী মা। হা। 
আমি। এখন যদি পাঠা বলির কারণ বলিতে গিয়া বলি 
যে এই কাঠগড়ার জন্যই পাঠার মুণ্ড দেহ হইতে ভাগ হইয়া পড়িয়াছে 
তবে কি পাঠা বলির প্রকৃত কারণ বলা হইল? 
শ্ৰীশ্ৰী মা। (হাসিয়া) না। আমিত বলিয়াছি খানে নাম 
l 


এই কথা শুনা মাত্র বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মনে হইল 
যে নাম আর নামীত এক মা নিজেইত নামী। তবে কি মায়ের 
সান্নিধ্য বশত:ই এ ঝাউ গাছগুলি চন্দন ভাবাপন্ন হইয়াছে? 

আমার এই কথা মনের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা হাসিয়া 
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বলিয়া উঠিলেন, “আমিত ধরা দিতেছিই।* 

আমি। তুমি ধরা দিলেও তোমাকে ধরে কে? 

আমার কথা শুনিয়া মা এবং দিদি প্রভৃতি উচ্চ 
<a খুকুনী দিদি প্রভৃতি উচ্চ হাস্য 

এই সব কথা শা*বাগের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে 
হইতেছিল। মা যে ঘরে থাকিতেন তাহা গোপাল দাদা প্রভৃতি 
নবাগত ভক্তদিগকে দেখাইলেন। এখন অবশ্য এ ঘরে সৈন্যদের 
কিছু কিছু রসদ রাখা হইয়াছে। ভক্তদের মধ্যে গোপালদাদা এবং 
আরও কয়েকজন এ ঘরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ইহার 
পর আমরা নাচ ঘরে গেলাম | এইখানে ACH কীর্তন হইত বলিয়া 
ভক্তগণ নাম কীর্তন আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ মাত্র কীর্তন 
হইয়াছিল | Pioneer সৈন্যদের আবাস স্থলে আসিয়া কীর্তন ইত্যাদি 
করা সবই যেন খাপছাড়া মনে হইতেছিল | কিন্তু মা উপস্থিত থাকিলে 
অনেকেরই স্থান কালের জ্ঞান থাকে না। তাই এই সব হইয়া 
যায়। 

এখান হইতে আমরা আরব দেশীয় ফকিরের গোরস্থান 
দেখিতে গেলাম। বীরেন দাদা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি এ 
ফকিরের গোরস্থানের নিকটবর্তী এক পুকুর দেখাইয়া বলিলেন, 
“এইখানে একদিন রাত্রিতে মা আমাকে বলিয়াছিলেন, “বিশ্বের 
যা’ কিছু রূপ দেখিতেছ তাহা সমস্তই আমার মধ্যে!” মা এই 
সব কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। 

আমরা কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটি ঘরের মধ্যে আসিয়া 
বসিলাম। এই ঘরেই আমাদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল। 
শ্রীশ্রী মা বসিয়াই বলিলেন, “এই স্থানে যজ্ঞকুণ্ড ছিল।?” অর্থাৎ 
শা’বাগে যে কালীপূজা করা হইয়াছিল, পূজার পর সেই প্রতিমা 
বিসর্জন দেওয়া হয় নাই। কাজেই এ মূর্তির জন্য নিত্য যজ্ঞ 
করিতে হইত। সেই যজ্ঞ কুণ্ড বোধ হয় এইখানে ছিল৷ মা বীরেন 
দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এইখানে বসিয়া যে যজ্ঞ করিতে 
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কি তোমার মনে আছে?” 
ঠা দ্বীরেন দাদা। Peis কোথায় ছিল তাহা মনে হইতেছে 
রি মা বলিতে লাগিলেন “এই ঘরে বসিয়াই প্রথমে অন্য 
লোকের সঙ্গে কথা বলা হয়। পূর্ব্বেত অন্য লোকের সঙ্গে কথা 
বলা হইত না। তাই যখন অপরের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ 
করি তখন প্রথমে কুণ্ডলী দিয়া বসিয়া পরে কথা বলিতাম। কথা 
মুছিয়া ফেলিতাম। এ যেন আবরণ দিয়া বসা এবং পরে আবরণ 
খুলিয়া ফেলা। এই সময় ভোলানাথের OMS কুশারী মহাশয়ের 
সহিত কথা বলা হয়৷ কুশারী মহাশয় এ শরীরের কথা ভোলানাথ 
ও অন্যান্য লোকের নিকট শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি আসিয়া 
ঠাট্টা করিয়া ভোলানাথকে বলিতেন, “কই তোমার দেবীটি 
কোথায় ?% ভোলানাথ আমাকে ডাকিয়া. দিয়া কথা বলিতে 
বলিতেন। তিনি যে বে প্রশ্ন করিতেন আমি উত্তর দিয়া যাইতাম। 
তিনি ভোলানাথ হইতে বয়সে বড় ছিলেন এবং আমি তাহার 
সন্তানের বয়সী ছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ‘আপনি’ বলিয়াই 
সম্বোধন করিতেন। কুণ্ডলী দিয়া যখন আমি কথা বলিতাম তখন 
আমার কোন সঙ্কোচ থাকিত না। কিন্তু আমি যেভাবে চাহিয়া 
থাকিতাম তাহাতে ইহাদের মনে হইত যে আমি বোধ করি ইহাদের 
কোন কথাই শুনিতেছি AT | তাই বার বার তিনি বলিতেন, “দেখুন 
আমাদের দিকে তাকান, আমাদের কথা শুনুন” ইত্যাদি। আমি 
বলিতাম, “এ শরীরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাওয়া 
যাইবে ।»% বাস্তবিক তাহাদের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই এ শরীরের 
উত্তর হইয়া যাইত। কিন্তু এ শরীরের দৃষ্টির কোন পরিবর্তন হইত 
না। উহা লক্ষ্যশূন্যই থাকিয়া যাইত।* 

“কুশারী মহাশয় প্রথম দিন আসিয়াই নানা প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন। আবার প্রশ্নও কেমন? তিনি এ শরীরকে জিজ্ঞাসা 
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করিলেন, “আচ্ছা, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে ভস্ম করিয়া 
ফেলিতে পারেন ?% এ শরীর বলিল, “ভগবানের ইচ্ছা হইলে 
তাহাও হইতে পারে I”? 

“এইরূপ কথা বলিতে বলিতে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। 
এতক্ষণ পর্য্যন্ত wf প্রসঙ্গ করা তাহার জীবনে এই প্রথম। তিনি 
বুঝিতেও পারেন নাই যে এতটা সময় চলিয়া গিয়াছে। পরে হঠাৎ 
যখন তাহার খেয়াল হইল, তিনি খুব আশ্চর্য্য বোধ করিতে 
লাগিলেন |”? 

“এদিন তাহার এক জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে 
হইবে। সেখানে আমাদেরও যাওয়ার PAI কাজেই আমরা 
সকলেই রওনা হইলাম। তিনি রওনা হইবার সময় কতকগুলি 
ধৃপকাঠি জ্বালাইয়া সঙ্গে লইলেন। ওগুলির গন্ধ সুন্দর বলিয়াই 
এইরূপ করিলেন। আমরা শা*বাগ ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া 
পড়িয়াছি। এদিকে রোদও খুব উঠিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও খুব 
আছে। রোদের জন্য কুশারী মহাশয় ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়াছেন। 
হাতে কিন্তু জ্বলন্ত ধূপকাঠিগুলি। কেমন করিয়া উহার আগুন যে 
ছাতায় লাগিয়া গেল কুশারী মহাশয় তাহা জানিতেও পারিলেন 
AT | বোধহয় বাতাসের জন্যই SMA হইয়াছিল | যাহা হউক, ছাতার 
কাপড়ে আগুন ধরিয়া উহার একখণ্ড জ্বলন্ত টুকুরা কুশারী মহাশয়ের 
মাথায় পড়িল | কুশারী মহাশয়ের মাথায় টাক ছিল। হঠাৎ তালুতে 
জ্বলন্ত আগুনের স্পর্শ অনুভব করিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন 
এবং ভয়ে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমাকে ভস্ম 
করিয়া ফেলিবেন ar’? “আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন না।* 

এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন | আমরাও খুব হাসিতে 
লাগিলাম। 


শা”বাগের কালীপূজা 
এমন সময় ভূদেব বাবু বলিলেন, “মা, তোমার পুরাতন 
শা*বাগে আসিয়াছ, এখন এখানে তোমার কালীপৃজার গল্প বল ৷”? 
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কথা মা বলিলেন যাহা আমার নিকট পূর্বে প্রকাশ করেন নাই। 
কেবল & ঘটনাগুলিই এখানে উল্লেখ করিতেছি। 
অনুরোধে আমাকে করিতে হইল | সে পূজাও কেমন ? 3 
অনুর পাতা দিয়া নিজেকেই পূজা করিতে লাগিলাম। 
দেবতা হইয়া দেবতা পূজা করিতে হয় না? পরে হঠাৎ উঠিয়া 
কালীমূর্তিকে ঘেষিয়া এ আসনেই বসিয়া পড়িলাম। বাতাসে যেরূপ 
শুকনা পাতা উড়াইয়া লইয়া যায় এ শরীরটাকে প্রায় সেইরূপ 
উঠাইয়া নিয়া কালীর আসনের কাছে বসাইয়া দিল। ইহার পর 
জিভটা লম্বা হইয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শরীরের কাপড় 
খসিয়া পড়িল। তখন সকলকে চোখ বুজিবার জন্য এই শরীর 
হইতে আদেশ বাহির হইল এবং এরূপ বলা হইল যে» যে চোখ 
না বুজিবে__তাহার অমঙ্গল হইবে। সকলেই চোখ বুজিল» কেবল 
a বাগানের মালীর স্ত্রী -চাহিয়া ছিল। যদিও তখন এ শরীরটা 
ঝুকিয়া কতকটা উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল তবু এত লোকজনের 
মধ্যে মালীর স্ত্রী যে চাহিয়াছিল তাহা জানিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া 
দেওয়া হইল। ইহার পর ভোলানাথ পূজা করিতে লাগিলেন। 
চারিদিকে ফুল ছিটাইয়া তিনি এ শরীর এবং কালীমূর্তিকে পূজা 
করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ ফুলের একটি 
আসিয়া কালীমূর্তির হাতের পাতায় আট্কাইয়া গেল, যেন তিনি 
হাত পাতিয়া এঁ পূজা গ্রহণ করিলেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত এ ফুল 
হাতেই ছিল।” 

“আর একবার কালীপূজা হইয়াছিল। সেবার পূজাতে পাঠা 
বলি দিয়া দেখা গেল যে, পাঁঠার শরীর হইতে কোন রক্ত বাহির 
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হইল না। আরও একবার কালীপূজা হয়, সেবার বলি না দিয়া 
পাঁঠাটি রমনার মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহারা বলি দিবার সমস্ত 
আয়োজনই করিয়াছিল। পাঁঠাকে কাঠগড়ার উপর ফেলিয়া বলি 
দিতে যাইবে এমন সময়ে এ শরীর গিয়া পাঁঠার ঘাড়ের উপর 
হাতখানা দিয়া রাখিল। আর একটু হইলেই এ শরীরের হাত সহ 
পাঠা শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু যে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল 
সে খাড়া দিয়া আঘাত করিতে গিয়াও শেষ মুহুর্তে কোপ সামলাইয়া 
লইয়াছিল। তখন পাঁঠাকে কাঠগড়া হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। 
মজাও এমন, যেইমাত্র তাহাকে কাঠগড়া হইতে মুক্ত করা হইল 
সে অমনি আসিয়া এ শরীরের দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুজিয়া 
চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।” (সকলের হাস্য) 

গোপাল দাদা। পাঁঠা কিনা তাই এরূপ করিল। (সকলের 
উচ্চহাস্য)। 

শ্রীশ্রী মা। পরে এই পাঁঠাকে মাঠে নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া 
হইল | কেহ কেহ বলিল, “এত রাত্রিতে পাঠাকে এইভাবে ছাড়িয়া 
দিলে এখনি শিয়াল আসিয়া শেষ করিয়া ফেলিবে।” কিন্তু ছাড়িয়া 
দেওয়ার পর দেখা গেল যে সে মাঠের মধ্যে চড়িতে না গিয়া 
আবার আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই শা”বাগে আসিয়া ঢুকিল। অনেক 
দিন পৰ্য্যন্ত সে আমাদের কাছেই ছিল। 

এইরূপে কিছুক্ষণ গল্প হওয়ার পর সকলে কীর্তন আরম্ভ 
করিলেন। কীর্তন শেষ হইলে আম এবং বাতাসা প্রসাদ প্রচুর 
পরিমাণে বিতরণ হইল । শ্রীশ্রী মা যামিনী বাবুর মোটরে আশ্রমে 
ফিরিয়া গেলেন। আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম। 

সন্ধ্যার কিছু পৃবের্ব আবার আশ্রমে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 
গোপাল দাদার গীতা পাঠ চলিল। সন্ধ্যার পর নাম ঘরে মা আসিয়া 
বসিলেন। ইচ্ছা ছিল খানিকক্ষণ মার কাছে থাকিয়া শ্রীশ্রী মায়ের 
কথাবার্তা শুনি; কিন্তু মা আমাকে বলিলেন, “আজ গিয়া ঘুমাইয়া 
থাক। গতকাল ব্রাত্রিতে ঘুম হয় নাই। আজ দিনের বেলায়ও 
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করিয়াছি কিছুই, 
আমি আজ দুপুরে কি করিয়াছি না চু 
abe নাই। মার এ কথা শুনিয়া আমি প্রণাম করিয়া 


বাসায় চলিয়া আসিলাম। 


সোমবার ইং ২৮৫৪৫) 
১৪ই জো, সোমবার সার বাহির হইতে আগত ভক্তদের সহিত 


এবং মাকে ঘিরিয়া বহুলোক বসিয়াছিল। একটি ছেলে 
নল “আমরা যাহা বুঝি বা শিখি তাহা বুদ্ধি 
দিয়া শিখি। আপনিও যে সব কথা বলেন তাহা কি পুঁথি পুস্তক 
হইতে কিংবা লোকের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন ? অথবা আপনি 
এ অনুভূতি হইতে জানেন 2?” 

“লাব লু হালিয়া) এই যে সব কথা বলা হয় OP AR পুস্তক 
হইতে শিক্ষা বা অনুভূতি নয়। এ শরীরের কোন শিক্ষা নাই। 
তবে উহা কেমনে হয় জান ? তোমরা ছেলেমেয়েদের কাসর ইত্যাদি 
বাজাইতে দেখ না? তাহারা কাসরে যেমন ঘা দেয় সেইরূপ শব্দ 
বাহির হয়। এ শরীর সন্বন্ধেও তাই। তোমরা যেমন প্রশ্ন কর 
= এ শরীর হইতে সেইরূপই উত্তর বাহির হয়।, ইহা কিন্তু খাঁটি 

সত্য। 

মার কথা শুনিয়া ছেলেটি কতদূর বুঝিল তাহা. বলিতে 
পারি না। সে গোপনে মাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। 
মা তাহাকে সকালের দিকে বেলা > ১টার পৃবের্ব আসিতে বলিলেন। 

এখানে কতকগুলি পশ্চিমী সৈন্যও ছিল। শ্রীশ্রী মায়ের 
সহিত বাংলায় যে সব কথাবার্তা হইতেছিল তাহা কিছুই বুঝিতে 
না MRA তাহারা একটু ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিল। উহা দেখিয়া 
কেহ কেহ তাহাদিগকে বলিলেন, “মা হিন্দী জানেন, আপনারা 
ইচ্ছা করিলে মাকে হিন্দীতে প্রশ্ন করিতে পারেন ।” ইহা শুনিয়া 
তাহাদের মধ্যে একজন মাকে বলিল, “মাতাজী, আপনি কিছু 
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বলুন ।” মা হাসিয়া হিন্দীতে বলিতে লাগিলেন, “পিতাজী, আমার 
জগত ভরাই পিতাজী, আর মাতাজী; আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 
আমার দোস্ত। জগতের সকল ঘরই আমার ঘর। জাতি বলিয়া 
আমার কিছু নাই। কাজেই খাওয়াপরার জন্য আমার ভাবনা WS! 
আমি যাহা কিছু খাই বা পরি তাহা সমস্তই আমার । আমি পরের 
জিনিষ কিছু লই না” মা হাসিয়া হাসিয়া এই কথাগুলি বলিলেন। 
সৈন্যদের মধ্যে একজন বলিলেন, “মাতাজী, এসব কথা ত 
সত্য ।” অন্য একজন একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, “মাতাজী, 
এখন ত কলিকাল, না? ইহার শেষ কবে হইবে তাহা বলুন 1” 

শ্রীশ্রী মা। এই যে কলিকাল বলা হয় না? ইহা একটা 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আছে. এবং কতদিন ইহা থাকিবে তাহাও 
বলা আছে। কাজেই যাহারা উহা জানেন অথবা যেখানে উহা 
লিখা আছে, সেখান হইতে জানিয়া বা দেখিয়া লইতে পার। 
তবে ইহার আর একটা দিকও আছে। আমি বলি সব কালের 
মধ্যে সব কাল আছে। এখন ত কলিকাল, কিন্তু কাহারও পক্ষে 
ইহা সত্যযুগ। কাজেই প্রত্যেক যুগের মধ্যেই সত্য, CAST, দ্বাপর 
এবং কলি আছে। 

নগেন দত্ত। শাস্ত্রে কলিযুগের পরিমাণ যাহাই থাকুক না 
কেন তোমার মতে উহা কতদিন স্থায়ী তাহা তুমি বল। 

শ্রীশ্রী মা। আমি বলিলেই কি সকলে উহা সত্য বলিয়া 
মানিয়া নিবে? যদি সকলেই মানিয়া নেয়, তবেই এ শরীর হইতে 
এ সম্বন্ধে কথা আসিবে। তাহা না হইলে এ শরীরের কথা দশটা 
মতবাদের মধ্যে আর একটা মতবাদ সৃষ্টি করিবে। 

নগেন WS | এই কথাগুলি উহাদিগকে বুঝাইয়া বল না। 

কিন্তু দেখা গেল ইত্যবসরে গ্রশ্নকর্তা প্রভৃতি সকলেই চলিয়া 
গিয়াছে। 

মা আসন হইতে উঠিয়া মাঠে বেড়াইতে লাগিলেন। আমি 
সুযোগ বুঝিয়া মাকে বলিলাম, “মা, আমার ও যতীনের মধ্যে 
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ইহার 
বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ 
একটা কাযা দিতে পারিবে না। তোমাকেই এই মীমাংসা করিতে 
I”? 
s3 QAN | এখনই কি উহা শুনিতে হইবে ? 
আমি। তোমার যেমন ইচ্ছা। 
রনী মা। বসিয়া শুনিব কি বেড়াইয়া বেড়াইয়া শুনিব? 


আমি যাহা ভাল মনে কর। 
আসি সভাই” বলিয়া সা দুই চারি পা অগ্রসর হইলেন। 


122 
a) আমি৷ একটা কথা শুনা যায় যে জগতে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত 
আছে। জন্ম, মৃত্যু, লোকের সঙ্গে দেখাশুনা, যাহা কিছু 
হা তাহা নাকি পূৰ্ব হইতেই Pate! গাছের যে একটি 
পাতা পড়ে তাহাও নাকি আকস্মিক নয়। এ জাতীয় কথা তুমিও 
মাঝে মাঝে বল। আর ইহাও দেখা যায় যে এ সব যদি পূর্ব্ব 
হইতেই নির্দিষ্ট না থাকিত তবে ভৃগু কিংবা জ্যোতিষিগণের পক্ষে 
ভবিষ্যৎ ঠিক ঠিক গণনা করিয়া বলা সম্ভবপর হইত ATI ইহা 
হইতে মনে হয় যে সব কিছুই বুঝি নিয়ন্ত্রিত আছে। কিন্তু যদি 
নিয়স্তত্বই মানিয়া লই তবে ভগবানের স্বাতন্ত্র্য কোথায় থাকে? 

TM মা। দেখ, যতক্ষণ আমরা কর্ম্ম ও কর্মফল ধরিয়া 
কথা বলি ততক্ষণ বলা চলে যে সবই Mayo! ততক্ষণই বলা 
যায় যে এই জাতীয় কর্ম্মের এই এই ফল হইবে। জ্যোতিষীই 
বল, আর ভূগুই বল তাহারা এই পর্য্যন্ত গণনা করিয়া বলিতে 
পারেন। কিন্ত সমস্ত জিনিষইত অনস্ত। একটা বীজের মধ্যে দেখ 
অনন্ত গাছ রহিয়াছে। একটা বীজ বুনিলে। তাহা হইতে একটা 
গাছ হইল। গাছে কত কত ফল হইল এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে 
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কত কত বীজ রহিয়া গেল। আবার এ সব বীজ হইতে কত 
গাছ, কত ফল ও কত বীজ হইবে । তাই দেখিলে বীজ একটি 
হইয়াও GAG! সেইরূপ সকল জিনিষই অনম্ত। সৃষ্টিরহস্য 
বুঝাইবার জন্য বলা হয় যে ভগবানের এক ASH হইতে বহু 
লোক-লোকান্তর হইয়াছে। কিন্তু এই যে বহু বলা হয় ইহার 
প্রত্যেকটি অনস্ত। সেই হিসাবে নূতন সৃষ্টি সবর্বদাই হইতেছে। 
এঁ যে বলিলাম একটি বীজ হইতে একটি গাছ হইল এবং এ 
গাছের বীজ হইতে নূতন নূতন গাছ হইল; যদিও গাছগুলি দেখিতে 
এক জাতীয়ই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যেও কিছু পার্থক্য 
আছে। সেই হিসাবে নৃতন সৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে হইতেছে। 

ASH যদি বলা যায় যে, নূতন সৃষ্টি যাহা কিছু হইতেছে 
উহা ভগবানের পূর্ব সক্ষল্পের মধ্যেই আছে, তাহা হইলে ত বলা 
চলে যে সবই নিয়ন্ত্রিত। 

আমি। যদি বলা হয় যে পৃবর্ব সঙ্কল্প হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ 
হইয়াছে তাহা হইলে যখনই এই ASH করা হউক না কেন উহার 
একটা আদি দেখা যায়। কিন্তু ইহা ত শান্ত্রবিরুদ্ধ কথা, কারণ 
শাস্ত্র মতে সৃষ্টি অনাদি। 

শ্রীশ্রী মা। হাঁ, সৃষ্টি অনাদি এবং GAG! যখন আমরা 
বলি। কালের মধ্যেই সৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু কালাতীত অবস্থাও 
ত আছে। তাহা না হইলে গুরু দীক্ষা দিয়া শিষ্যকে কালাতীত 
অবস্থায় লইয়া যান কিরূপে? কাল শেষ হইলেই যে সব কিছু 
শেষ হইয়া যায় তাহা নয়। আমরা যখন কালাতীত অবস্থার কথা 
বলি তখনই মানিয়া লই যে কালের বাহিরেও অনেক কিছু আছে। 

যতীন | কালাতীত অবস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি বলিতে 
আমরা কালের মধ্যেই সৃষ্টি বুঝি। কালাতীত সৃষ্টি বলিয়া ত কিছু 
নাই। 

Hat | কালাতীত ABs আছে। কালাতীত সৃষ্টির অর্থ 
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© কিছু 
এখানে কিছুরই সীমা নাই। যদি বল ভগবান গুল oan 


অনন্ত এবং অনন্ত হইয়াও এক। মনে কর চিনি দিয়া তোমরা 
একটি ঘর তৈয়ার করিলে | এই ঘর তৈয়ার করার দরুন এখানে 
চিনি একটা বিশেষ আকৃতি বা রূপ পাইল। কিন্তু এই ঘর ভাঙ্গিয়া 
যখন উহাকে আবার চিনিতে পরিণত করিলে তখন মনে হইতে 
পারে যে ঘর হওয়ার দরুণ উহার যে বিশেষ একটা রূপ হইয়াছিল 
তাহা নষ্ট হইল। কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় না। কারণ এ 
‘চিনির মধ্যেই এ ঘরের বিশেষ রূপ থাকিয়া যায়। আবার দেখ 
জল জমিয়া যখন বরফ A তখন আকারশূন্য জলের একটা 
আকৃতি বা রূপ হয়। এ রূপ বরফ হওয়ার LAS কিন্ত এ 
জলই ছিল | আবার বরফ গলিয়া যখন জলে মিলিয়া যায় — তখন 
এ রূপ আবার জলের মধ্যেই মিলিয়া থাকে। এ রূপই উহার 
চিন্ময় রূপ। তোমরা চিন্ময় রূপ, চিন্ময় ধাম বল না? তাই দেখা 
মিলিয়া থাকে। সেই হিসাবে সৃষ্টি অনাদি এবং অনস্তকাল ধরিয়া 
চলিতেছে। ইহাতে ভগবানের পূর্ণতার কোন হানি হয় না। একটা 
প্রদীপ হইতে 'আর একটা প্রদীপ ভ্বালাইয়া নিলে যেমন পূর্র্ব 
প্রদীপের আলোর কোন হানি হয় না সেইরূপ অনন্ত সৃষ্টি করিয়াও 
ভগবানের অনস্তত্বের কোন হানি হয় না। কালাতীত সৃষ্টি পূর্ণত্ব 
হইতেই হয়। ভগবান নিজে যেমন পূর্ণ তাহার অংশও সেইরূপ 
opt পূর্ণ হইতে কিছু নিলে পূর্ণত্বের কোন হানি হয় না। 

“এই যে বলিলে ভৃগু গণনা করিয়া জন্ম জন্মান্তরের কথা 
বলিয়াছেন, ইহাও একটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা চলে। GAS 
GAS কালের কথা নয়। যদি বল SS অনাদি এবং GAG কালের 
মধ্যে যাহা কিছু হইয়াছে এবং হইবে সবই বলিতে পারেন তবে 
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BVO ভগবানই হইলেন। কাজেই সবই নিয়ন্ত্রিত একথা যেমন 
সত্য, আবার কিছুই নিয়ন্ত্রিত নয় এ কথাও সেইরূপ সত্য | কখন 
কোনটা সত্য তাহা কেবল লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে।* 

“(আমাকে) সেদিন বীরেন বাবা বলিতেছিল না যে, 
লোকে যখন আত্মস্থ হয় তখন এক, কৈবল্য ইত্যাদি তোমরা 
কি বল না, তাহা লাভ করে, অর্থাৎ তখন জগতের খণ্ড খণ্ড 
জ্ঞান লোপ হইয়া একাত্ম বোধ হয়। এই অবস্থায় বলা হয় জগৎ 
মায়াময়, অসৎ। একমাত্র আত্মাই সৎ। এই অবস্থায় বিষয়ের, 
কিন্তু সংস্পর্শ থাকে না বলিয়া দুঃখাদি বোধ হয় না। ইহাও একটি 
আনন্দের অবস্থা; কিন্ত ইহা মুক্ত অবস্থা নয়। ইহাও এক প্রকার 
বদ্ধাবস্থা। ইহার পর আর একটি অবস্থা আছে যাহাকে তোমরা 
যুগপৎ বল, পূর্ণ বল। তখন খণ্ড ও অখণ্ডের জ্ঞান যুগপৎ থাকে। . 
ইহাতে অংশ এবং পূর্ণের জ্ঞান একই সময় প্রকাশ হয়। কিন্ত 
অংশ অনন্ত বলিয়া যুগপৎ জ্ঞানও অনস্ত হইতে ACA | কাজেই 
পূর্ণ বলিতে আমরা বুঝি যে, ভগবানের যে অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত 
স্থিতি এবং GAS লয় যাহা পূর্ণভাবে প্রতি মুহূর্তে অনস্তকাল 
ধরিয়া চলিতেছে তাহার জ্ঞান। এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় একে অন্যের 
বাধক নয়। অথচ সবই পূর্ণ | এখানে মায়া মোহ; যাহা কিছু সুন্দর 
যাহা কিছু কুৎসিত সমস্তই আছে। অথবা.এখানে কি আছে এবং 
কি নাই তাহা বলা যায় না। ইহাই পূর্ণতা। ইহার পরও প্রশ্ন 
হইতে পারে; এই পূর্ণতা কোথা হইতে আসিল? 

আমি। মা, ইহার উত্তরত আর ভাষাতে দেওয়া চলে না। 

_ MQ মা। হা, উহা বর্ণনা করা যায় না। এক এক জন 

উহার এক এক নাম দেয় মাত্র । 

ইহার পর নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এক ভদ্রলোক কিছু জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তিনি বলিলেন, “মা, নামী যদি আনন্দময় হয় তবে 
নামটা এত নীরস কেন? 


৩৪৭ 
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মা। তা’ কি হয়? নাম আর নামী যে এক। 
শ্রী! সাম করিয়া দেখিতেছি উহাতে AHS রস 


সঞ্চিত 

শ্রীশ্রী মা। কত কত জন্মের কর্মফল বা সংস্কার 
আছে বলিয়াই এইরূপ হয়। উহার যতটা কাটিয়া যাইবে ততই 
নামে আনন্দ পাইবে | 

ভদ্রলোক। কর্্মফলের জন্য দায়ী আমিত নই। উহার জন্য 
একমাত্র ভগবানই Wa | 

QAT | এই কথাই জোর করিয়া বলিতে পার কই? 
যদি পারিতে তবেত তুমি মুক্ত হইতে। কিন্তু তাহা ত পার না। 
সেইজন্য বলা হয় নাম ভাল না লাগিলেও এ নাম করা একমাত্র 
Bay | এইজন্য অভ্যাস যোগের কথা বলা হয়। পরে ভগবানের 


হইলে জীব কখনও তাহার দিকে ফিরিতে পারিত না। আর 
ভগবানের এমনি সুন্দর বিধান এই যে তাঁহার দিকে যতই লোক 
অগ্রসর হয় ততই তাহার মধ্যে অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি ভগবানের 
যে সব Ah আছে তাহা ফুটিয়া উঠে। এ সব ah লইয়া 
খেলা করিলে আবার পতন হয়। এ পতনও কিন্তু তাহারই কৃপা । 
তিনি কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে A সব লইয়া খেলা করিতে . 
নাই। Aer গোপন করিতে হয়। তবে গোপন করিতে গিয়া 
যদি কিছু automatically (আপনা আপনি) বাহির হইয়া পড়ে 
তাহাতে দোষ নাই। আবার মজা দেখ, ভগবান সকল দিক দিয়াই 
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পূর্ণ কিনা, তাই ভোগের পথে থাকিলে যে দুঃখ ইত্যাদি হয় 
তাহাও পূর্ণ ভাবেই হয়। যে কাজের যে ফল হইতেছে তাহা পূর্ণ 
ভাবেই হইতেছে। 

ভদ্রলোক ধৰ্ম্ম পথে গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে কি? 

শ্রীশ্রী মা। নিশ্চয়। 

ভদ্রলোক | কেন, পুথি পুস্তক হইতেইত সব জানিয়া লওয়া 
যায়। 

শ্রীশ্রী মা। তাহাই যদি হইত তবে কোন বিষয়েই-ত 
শিক্ষকের প্রয়োজন হইত AT | গুরু কে? SHO ভগবান | গুরুকে 
কখনও মানুষ ভাবিতে নাই। 

মাকে আহার করাইতে উঠাইয়া নেওয়া হইল । কিন্তু মা 
আহার করিতে না গিয়া নাম ঘরে গেলেন। সেখানে মেয়েদের 
কীর্তন হইতেছিল। মা গিয়া নিজেই অতি মধুর কণ্ঠে গান 
ধরিলেন — 

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে AAI” 

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল । হঠাৎ কীর্তন স্থান 
যেন নামময় হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিল। মা খানিকক্ষণ এইভাবে 
কীর্তন করিয়া আহার করিতে গেলেন। আমরাও বাসায় চলিয়া 
আসিলাম। 


১৫ই জ্যৈষ্ঠ) মঙ্গলবার (ইং ২৯1৫1৪৫) 

আগামী কাল শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব শেষ হইবে এবং 
রাত্রিতে শ্রীশ্রী মায়ের পূজা হইবে। গোপালদাদা_ প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন যে আজ বিকালে গীতা পাঠ না করিয়া শ্রীশ্রী মায়ের 
জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে৷ ভক্তগণ শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে 
নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিবেন। সেই অনুসারে বিকাল ৬টা 
হইতে এ সব আলোচনা আরম্ভ হইল । বহু লোকের সমাগম 
হইয়াছিল । শ্রীশ্রী মা স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। 
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শ্রীযুক্ত ভবানী নিয়োগী মহাশয়, ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, বীরেন 
দাদা, শ্রীযুক্ত ভূদেব বসু মহাশয় বক্তৃতা করিলেন। শ্রীমান অভয় 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করিল। শ্রীযুক্ত গণেশ সেন মহাশয়ও শ্রীশ্রী 
মায়ের সম্বন্ধে রচিত তীহার এক পুস্তক হইতে একটু পাঠ করিলেন। 
সভাপতি গোপাল দাদা ছিলেন। তাহার আদেশে আমাকেও কিছু 
বলিতে হইল | এইরপে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত আলোচনা চলিল। 
আসিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শ্রীমান যতীন সহ. আবার আশ্রমে 
রওনা হইলাম। গিয়া শুনিলাম শ্রীশ্রী মা আনন্দ আশ্রমে চলিয়া 
গিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় মা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া 
স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। আমরা মায়ের কাছে মাটিতে 
বসিলাম। নানা কথা হইতে লাগিল। 

কথায় কথায় মা বলিলেন, ““মহামায়ার মায়া কেহ চেষ্টা 
করিয়া কাটাইতে পারে না। কারণ মায়াটাও ত তিনি কি না। 
কেবল মাত্র তাহার কৃপাতেই এই মায়া কাটিয়া যায়। তোমাদিগকে 
একটি ঘটনার কথা বলিতেছিঃ একটি স্ত্রীলোক ছিল। তাহারা 
.. স্বামী BCS গোপালের খুব সেবা করিত। গোপালকে স্নান করান, 
খাওয়ান, তাহার আরতি, শয়ন দেওয়া __ ইত্যাদি কাজে স্বামী 
স্ত্রী সারাদিনই ব্যস্ত থাকিত। কিছুদিন পরে স্ত্রীলোকটির স্বামী হঠাৎ 
মারা গেল। সে ভাবিল “আমি এত করিয়া গোপালের সেবা 
করিলাম আর তাহার প্রতিদানে আমার এই বৈধব্য ? এই মনে 
করিয়া সে গোপালের সেবা একবারে ছাড়িয়া দিল এবং নিজে 
না খাইয়া দিনরাত কান্নাকাটি করিতে লাগিল | মাঝে মাঝে অবশ্য 
তাহার গোপালের কথা মনে হইত এবং গোপালের যে কোন 
সেবা হইতেছে না এখবরও সে পাইত। কিন্তু দারুণ অভিমান 
ছাড়িয়া সে আর & দিকে মন দিতে পারিল না। এইরূপে কয়েক 
দিন যাইবার পর সে একদিন শুনিতে পাইল যে তাহার গোপাল 
চুরি হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ. আসিয়া তাহাকে বলিল যে তাহার 
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গোপালকে তাহারা বিছানা হইতে লাফ দিয়া চলিয়া যাইতে 
দেখিয়াছে। এই খবর পাওয়া মাত্র সে স্বামীর শোক একেবারেই 
ভুলিয়া গেল। যে স্বামীর জন্য সে আজ কয়েক দিন যাবৎ স্সানাহার 
ভুলিয়া গেল৷ স্বামীর শোকের পরিবর্তে এবার সে গোপালের 
জন্য হাহাকার করিতে লাগিল। মুখে আর কোন কথা নাই শুধু 
গোপালের কথা । সে কেবলি কাদিয়া-কাদিয়া বলিতে লাগিল, 
“হায়, আমি গোপালকে অনাদর করিয়াছি বলিয়া গোপাল আমাকে 
ছাড়িয়া গেল।’’ কিছুতেই তাহাকে AM দেওয়া গেল ATI 
এইভাবে আবার কিছু দিন গেল। আবার একদিন সে হঠাৎ খবর 
পাইল যে, গোপালকে যে ভাবে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল গোপাল 
আবার আসিয়া সেইভাবেই শুইয়া আছে। এবার হারানিধি পাইয়া 
তাহার সমস্ত শোক চলিয়া গেল। সে আবার পুবের্বর মত গোপাল 
সেবায় লাগিয়া গেল। স্বামীর শোক যে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল 
তাহা নয়___তবে পৃবের্বর অবস্থা আর ছিল না। 

এই গল্প শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। 


বীরেন দাদা অতি সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন।” 

ঘ্বীরেন দাদা | আর বেশী কি বলিব ? মা-ই চলিয়া গেলেন। 
বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন মা অল্প সময়ের জন্য স্থানান্তরে 
গিয়াছিলেন। বীরেন দাদা এ কথাই উল্লেখ করিলেন | 

শ্রীশ্রী মা। একটি বিধবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করিতে 
গিয়াছিলাম। আগে যখন আমি ঢাকা আসিতাম তখন সে প্রায় 
২৪ ঘন্টা আমার কাছে আশ্রমে থাকিত। এবার আসিয়া শুনিলাম 
যে, বাতে তাহার TAF অবশ হইয়া গিয়াছে, কাজেই সে আর 
আশ্রমে আসিতে পারে না। আজ আমার সঙ্গে দেখা করাইবার 
জন্য তাহাকে অতি কষ্টে গাড়ী করিয়া আশ্রমে আনা হইয়াছিল। 
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রা আশ্রমের বাহিরে অপেন্সন করিতেছিল। কতক্ষণ আর 
তাহাকে এভাবে রাখা যায়, তাই বাহিরে গিয়া একটু দেখা করিয়া 
আসিলাম। 

“প্র বিধবার একটি ছেলের বৌ ছিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত 
তাহার কোন সন্তান হয় নাই। অনেকদিন পৃবের্ব উহারা একদিন 
আসিয়া এ শরীরকে উহাদের বাড়ীতে লইয়া যায়। এ শরীরকে 
ফুল দিয়া পূজা করে এবং যাহাতে বৌটির একটি সম্তান হয় সেজন্য 
প্রার্থনা করে । এ শরীর আর কি বলিবে? এখানে বসিয়া থাকিতে 
থাকিতে দেখিলাম উহারা যে সব ফুল দিয়া এ শরীরকে পূজা 
করিয়াছে তাহা হইতে একটি পোকা হাটিয়া এ শরীরের দিকে 
আসিতেছে। এ শরীর খেয়াল বসে পোকাটি দুই আঙ্গুলে ধরিয়া 
উহাদিগকে দিল। ইহার পরই বধুটির গর্ভ হইল এবং সময়ে একটি 
ছেলেও প্রসব করিল। আজ যখন বিধবাটির সঙ্গে দেখা করিতে 
যাই তখন গাড়ীর নিকট একটি ছেলেকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বিধবাটি বলিল, “মা, এ সেই 
‘পোকা 12 অর্থাৎ.এ শরীর যে উহাদিগকে একটি পোকা ধরিয়া 
. দিয়া আসিয়াছিল উহা হইতেই উহারা মনে করিয়াছে যে, এ শরীর 
তাহাদিগকে একটি সম্তানই দিয়া আসিয়াছে। তাই এরূপ বলিল ৷” 

গত বৎসর এলাহাবাদে যে দুর্গাপূজা হইয়াছিল মা সেই 
গল্প বলিলেন) শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তগণ এলাহাবাদে দুর্গোৎসব করিতে 
WE করেন। গোপালদাদার শিষ্যগণও এলাহাবাদে দুর্গোৎসব 


করিয়াছিলেন। অবশ্য এই দুই পূজা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হইয়াছিল। 


তখন পৰ্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের সহিত গোপালদাদার সাক্ষাৎ হয় নাই। 
গত বৎসর দুর্বংসর বলিয়া গোপালদাদার শিষ্যগণ পূজা বিষয়ে 
একটু চিন্তিত ছিলেন; কিন্তু গোপালদাদা নাকি দৃঢ় আশ্বাস দিয়া 
তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “এবার পূজায় মা নিজে আসিয়া পূজা 
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গ্রহণ করিবেন।” যাহা হউক যখন পুজা উপস্থিত হইল তখন 
দুই জায়গায়ই বেশ ধুমধামের সহিত কাজ আরম্ভ হইল। ভক্তদের 
অনুরোধে মা গোপালদাদার পূজা দেখিতে গেলেন | মা বলিলেন, 
“সপ্তমী পূজার দিন উহারা আমাকে প্রতিমা দেখাইতে লইয়া গেল। 
প্রতিমার একটু নৃতনত্ব ছিল। ওখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, 
গণেশ ছিল AT | শুধু সিংহের উপর SAIS! আর অসুর | ভগবতীর 
Wie একটু নূতন রকমের । দেবীর মাথায় জটা এবং তাহা উচু 
করিয়া বাধা। আমি অল্প একটু সময় ছিলাম। গোপালবাবা পুজা 
ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল বলিয়া আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমরা 
চলিয়া আসার পর যখন শিষ্যেরা গোপাল বাবাকে বলিল যে 
মা (অর্থাৎ এ শরীর) এখানে আসিয়াছিল তখন গোপালবাবা 
জোরের সহিত বলিল, “না, মা আসেন fri” নবমীর দিনও 
গোপাল বাবার পূজা দেখিতে যাওয়া হয়। গিয়া দেখিলাম যে 
বাবা পূজায় বসিয়াছে। বাবার পূজার বিশেষত্ব হইল যে উহা ভাবের 
পূজা। ভাবাবেশে বাবা মাকে ডাকে, আদর অভিমান দেখায় 
সঙ্গে সঙ্গে পূজার মন্ত্রও বলে। শিষ্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে গুরু যাহা " 
বলেন বা করেন তাহাই করিয়া যায়। একবার যদি পূজা আরম্ভ . 
হয় তবে হয়ত সারাদিন পৃজাই চলে । সঙ্গে আর কেহ আছে, 
কি নাই সেদিকে বাবার লক্ষ্য নাই।” 


জি ৬77, 


ছিল । ঘড়া ঘড়া জল নিজের মাথায়ই ঢালিতে PRET. | কখনও কখনও 
দেবীকে জল ছিটাইয়া দিতেছিল। পূজার স্থানটিতে হঠাৎ কেহ 
ঢুকিতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া রাখা হইয়াছিল। 
এ শরীর একটু দূরে দীড়াইয়া এইসব দেখিতেছিল। হঠাৎ বাবার 
দৃষ্টি আমার উপর পড়ে। তখন এই শরীরের এমন একটা ভাব 
হয়, যাহা দেখিয়া বাবা হয়ত মনে করিয়াছিল: যে এ শরীর ছুটিয়া 
পালাইতেছে। তাই বাবা “ধর”” “ধর?” বলিয়া চিৎকার করিয়া 
উঠিল। এই অবসরে বেড়ার ফাক দিয়া এ শরীর বাবার কাছে 
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ত হইল। তখন এক অদ্ভুত PU! এখানকার জল 
গিয়া উপস্থিত হার হইয়া গেলাম। এইভাবে সেখানে কিছুক্ষণ 

বিয়া চলিয়া আসিলাম।” 
আনা ক দিদি সেখানে আও একটা ব্যাপার হইয়াছিল তাহা 

রি 
বল না প্রা হাসিতে লাগিলেন। তখন খুকুনী দিদি নিজেই ঘটনাটি 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মা অন্য কথা তুলিয়া দিদিকে 
বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন। আমরা বুঝিলাম যে, মা এঁ ঘটনাটি 
নিজেত বলিবেনই না, দিদিও যে বলেন ইহাও তাঁহার বিশেষ 
ইচ্ছা নয়। কিন্তু বাধা সত্ত্বেও দিদি ঘটনাটি বলিলেন। দিদি বলিলেন, 
“ক্র দিন (অর্থাৎ নবনী পূজার দিন) যখন আমরা পূজা দেখিতে 
যাই তখন কিছু ফল এবং সন্দেশ সঙ্গে নিয়া যাই। বিকালে এ 
সন্দেশ সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। শুনিলাম বহু লোকের 
মধ্যে এ সন্দেশ বিতরণ করা হয়। অথচ এত সন্দেশ আমরা 
লইয়া যাই নাই যাহাতে দুই তিন শত লোক উহা পাইতে পারে। 
সন্দেশের পাত্রটি ঢাকিয়া একটি একটি করিয়া সন্দেশ সকলকে 
দেওয়া হইয়াছিল। যখন সকলেই সন্দেশ পাইল তখন দেখা গেল 

যে সন্দেশের পাত্রটি শূন্য | 

ৃ এইরূপে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর শ্রীশ্রী মা উঠিয়া 
গেলেন। আমরাও কীর্তন স্থানে গিয়া বসিলাম এবং এখানে রাত্রি 
শেষ FRAN | 


১৬ই Card, বুধবার (ইং ৩০1৫।৪৫) 

সূর্য্যোদয়ের কিছু CA কীর্তন বন্ধ হইল। মা তখনও 
বিছানায় ছিলেন। আমরা প্রণাম করিতে গিয়া দেখি একটি লোক 
বসিয়া বসিয়া মাকে বাতাস করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বীরেন 
দাদা মাকে বলিলেন, “এই গরমের মধ্যে এ ঘরটাতে শুইয়া 
আছ কেন? মাঠে আসিয়া একটু বেড়াইলেও ত হয়|” ইহা শুনিয়া 
মা মাঠে চলিয়া আসিলেন। আমরা কিছুক্ষণ মার সঙ্গে সঙ্গে 
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বেড়াইলাম। সুবোধ বাবু মাকে লইয়া আমাদের একটি ফটো 
তুলিলেন। তাই বাড়ী ফিরিতে একটু বেলা হইল। আগামী কাল 
বাবা ভোলানাথের মর্ম্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। ধীরেনদাদা 
মনোমোহনের সহিত বাজার করিতে চলিয়া গেলেন। 
বিকাল বেলা আবার আশ্রমে গেলাম | তখন গোপাল দাদার 
গীতাপাঠ চলিতেছিল। পাঠান্তে মা মাঠে বেড়াইতে আসিলেন। 
কিছুক্ষণ বেড়াইয়া এক জায়গায় বসিয়া পড়িলেন। এক ভদ্রলোক 
মাকে কয়েকটি গান করিয়া শুনাইলেন। ভদ্রলোকটি আমাদের 
পৃবের্বালিখিত শ্রীযুক্তা অমিয় বালার ভ্রাতা । তিনি গানগুলি বেশ 
ভাব দিয়া গাহিলেন। এই সময় কয়েকটি মেয়ে আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের 
নিকট গান আরম্ভ করিল। শুনিলাম ইহারা খেওড়ার নিকটবত্তী 
কুটীপ্রাম হইতে আসিয়াছে। প্রথমেই তাহারা একটি ভজন গান 
করিল-___ 
“নারায়ণ নারায়ণ নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ 
মধুসূদন বামন খগেন্দ্র বাহন 
ংস কেশী নিসুদন 
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ। 
গোলক বিহারী গোবরদ্ধানধারী 
গোপাল গোবিন্দ গোকুলচন্দ্ 
কমলারমণ জনার্দদন 
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ | 
শঙ্ঘ চক্রধর ত্রিভঙ্গঠাম: 
চাচর কেশ বরণ শ্যাম 
শিরে গিরিচুড়া বাস পীতধড়া 
নুপুর রঞ্জিত শ্রীচরণ 
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ | 
গলে বনমালা কৌন্তভধর 
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অসুর নাশন কারণ 
নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ। 


নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ | 

গানটি এত সুন্দর হইল যে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা শ্রবণ 
করিতে লাগিল। গানের প্রভাবেই হউক, অথবা শ্রীশ্রী মায়ের 
সানিধ্য-বশত:ই হউক, অথবা উভয় কারণেই হউক, কিছুক্ষণের 
জন্য সকলেই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া এ ভজনের মধ্যে ভুবিয়া 
রহিল। চারিদিকে এতলোক, কিন্তু মাঠটি যেন জনশূন্য স্থানের 
মতই নীরব | আর তাহার মধ্যে বামাকণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীত ধ্বনি 
সন্ধ্যানিল ভর করিয়া কুণ্ডলীভূত TENA মত মহাব্যোম পথে 
যেন নৃত্য করিতে করিতে যাইতে লাগিল। মনে হইল যেন 
বিশ্বছরাচর আজ নিশ্চল হইয়া যুক্তকরে এ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া 
গাহিতেছে__ 

“নারায়ণ নারায়ণ নমঃ নমঃ নমঃ নারায়ণ 1”? 
ভজন গান শেষ হওয়ার পরেও 4 জমাট স্তন্ধভাব কিছুক্ষণের 
জন্য রহিয়া গেল। 


HM মায়ের জন্ম তিথি পূজা 

আজ সারা রাতই আশ্রমে আনন্দের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
শুনিলাম রাত্রি ১০টা হইতে দুইটি ছেলে কৃষ্ণ কীর্তন করিবে। 
শেষ রাত্রে শ্রীশ্রী মায়ের পৃজা। 
এই পূজার আয়োজন হইয়াছে। AC বাবা ভোলানাথ দুই একবার 
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এইরূপ পূজা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই। এবার 
পঞ্চবটীতে এই পৃজা হইবে। পুজার সময় উপস্থিত থাকিব মনে 
করিয়া রাত্রি ১১টার সময় বাসায় চলিয়া আসিলাম। 

রাত্রি ৩টার সময় যতীন এবং স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আবার 
আশ্রমে গেলাম। আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখি বন্ধুবর মনোমোহন, 
নারায়ণ বাবু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত আছেন। তাহারা সারারাত 
আশ্রমেই ছিলেন। ব্রহ্মচারী নেপাল দাদা (নারায়ণ স্বামী) 
সবেমাত্র পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলেন।” তিনিই পুজা 
করিলেন। 

রাত্রি প্রায় ৩টার সময় পূজা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রী মা 
পঞ্চবটীর বেদীর উপরে শুইয়া ছিলেন এবং তাহার তিনদিক ঘিরিয়া 
বহু স্ত্রীলোক ছিল। আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতে 
লাগিলাম। | বাহ্য পূজা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রী মা উঠিয়া 
বসিলেন। 
পঞ্চবটার গাছের উপরে বসিয়া পাখীগণ কলরব করিতেছে। 
শ্রীশ্রীমাকে সোনার মুকুট পরাইয়া' দেওয়া হইয়াছে। গলায় বিচিত্র 
পত্রপুস্পের একটি প্রকাণ্ড মালা | মায়ের আসনে এবং আসনের 
চারিপাশে পত্রপুস্প ছড়ান আছে। এ ফুলের আসনে শ্রীশ্রী মা 
স্মিতাননে বসিয়া আছেন বদন রক্তিম আভায় . জ্যোতির্ময় 
দেখাইতেছে। এ যেন মায়ের রাজরাজেম্বরী বেশ। চাহিলে আঁর 
চক্ষু ফিরান যায় না। বিশ্বের যাহা কিছু পবিত্র যাহা কিছু সুন্দর 
ও মনোরম সব যেন পৃঞ্জীভূত হইয়া মাতৃমূর্তিতে বিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছে। নেপালদাদা পত্র পুষ্পাঞ্জলি নিজ বক্ষের শোনিতে AES 
করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ ae শ্রীশ্রীমায়ের চরণে দিতেছেন। 
স্ত্রীলোকগণ মাঝে মাঝে মাঙ্গলিক উলুধ্বনি করিতেছেন। পূজা 
শেষ করিয়া নেপাল দাদা স্তব আরম্ভ করিলেন — 
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ea দেৱী সৰ্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরপেণ সংস্থিতা 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ৷” ইত্যাদি | 


MACH ত্র্যন্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতে | 
সৃষ্টিহ্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥ 
MANAG TAS পরিত্রাণপরায়ণে 
সবর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে |” : 
উপস্থিত সকলের মধ্যেই এক সাত্বিক ভাবের স্রোত বহিয়া 
যাইতেছে। কেহ কেহ বাম্পাকুলিত নেত্রে মায়ের দিকে অবাক 
হইয়া চাহিয়া আছেন, নরেন (চৌধুরী) দাদা প্রভৃতি নৃত্য করিয়া 
করিয়া কীর্তন করিতেছেন, যোশীজী এবং পাণ্ডেজী প্রভৃতি ভক্তগণ 
"যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া হিন্দীতে স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। স্থান 
কাল পাত্র এই সমস্তের এক অপূৰ্ব্ব সমাবেশ হইয়া এক বিচিত্র 
অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। সবই যেন অপার্থিব বলিয়া মনে হইতেছে। 
ভক্তগণের ভাবের ঘোর কতকটা কাটিয়া গেল, কিন্ত শ্রীশ্রী 
মা যে ভাবে বসিয়াছিলেন সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। বীরেন 
দাদা আজ মায়ের শ্রীচরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে প্রার্থনা 
জানাইলেন? কিন্তু উত্তর দিবে কে? মা যে কোন লোকে বিচরণ 
করিতেছেন তাহা কেবল তিনিই জানেন | আমরা কয়েকজন প্রসাদ 
পাইবার জন্য পঞ্চবটা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ 
পর যখন আবার পঞ্চবটীতে ফিরিয়া গেলাম তখন দেখি মা শুইয়া 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
৩৫৮ 


CCO. In Ruble Domain. Digitization by eGangotri 


পড়িয়াছেন। বীরেন দাদা প্রভৃতি কয়েকজন লোক একজন একজন 
করিয়া সকলকে মায়ের কাছে যাইতে দিতেছে এবং সর 
করিয়া প্রণাম করা মাত্র তাহাদিগকে অন্যপথ দিয়া বাহির করিয়া 
দিতেছেন। বীরেন দাদার সুবন্দোবস্তে এই প্রণাম ব্যাপার সুশৃঙ্খলার 
সঙ্গে সম্পন্ন হইল। এইবার আমরা বাসায় চলিয়া আসিলাম। 


বাবা ভোলানাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, (ইং ৩১।৫1৪৫) 

আজ বাবা ভোলানাথের wilt মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইবে! 
খুকুনীদিদি আমাদিগকে আশ্রমে আসিয়া প্রসাদ লইতে বলিলেন। 
আরও বলিলেন, “জানিবেন ইহা কিন্তু মায়ের আদেশ 1 : 
এক চৌয়াড়ী তোলা হইয়াছে | বীরেন দাদা ইছাপুর হইতে চারজন 
পণ্ডিত পুরোহিত লইয়া আসিয়াছেন। যতীশ গুহ মহাশয়ও 
শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ অনুসারে কলিকাতা হইতে একজন পুরোহিত 
আনিয়াছেন। আজ সকাল বেলা হইতেই সকলে প্রতিষ্ঠার কার্ষ্যে 
লাগিয়া গিয়াছেন। বাসনপত্র সমস্তই যোগাড় হইয়াছে। কাপড়ের 
নিতান্ত অভাব বলিয়া অতি সামান্য কাপড়ই পাওয়া গিয়াছে। 


যাহা সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা দিয়াই পণ্ডিত মহাশয়গণ সানন্দে" 


প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপন করিলেন। অপরাহে শ্রীশ্রী মায়ের. আদেশ 
মত একখানা রেশমী কাপড় ও উত্তরীয় গেরুয়া রঙে রঞ্জিত করিয়া 
বাবা ভোলানাথকে পরাইয়া দেওয়া হইল | ইহাতে বাবার মূর্তিখানি 
খুব সুন্দর দেখাইতে লাগিল। 

বীরেন দাদাই মূর্তির উপর পুজা করিলেন। কারণ বয়োজ্যেষ্ঠ 
না হইলেও বাবার শিষ্যদের মধ্যে তিনিই আদি শিষ্য। কুলদা 
দাদাও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আশ্রমে আসিয়া পূজায় সাহায্য 
করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা, কার্য্য শেষ হইয়া গেলে শ্রীশ্রীমা আমাদিগকে 
বলিলেন, “ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জলচল জাতিই মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়া পূজা করিতে পারিবে। তবে ফুলজল দিয়া পূজা করিতে 
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মন্দিরের মধ্যে যে বাণলিঙ্গ আছে তাহার উপরেই 
হান তাহা না হইলে মূৰ্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। বৎসরে 
মাত্র'একদিন বাণলিঙ্গকে অভিষেক করিলেই চলিবে” 
- এই মূৰ্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ১০৮টি কুমারী ভোজন করান 
হয়। কুমারীভে র সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। পরে আশ্রমে 
গিয়া শুনিলাম যে যখন কুমারীরা আশ্রম প্রাঙ্গনে ভোজন করিতে 
বসিয়াছিলেন তখন আকাশে ঘনঘটা করিয়া মেঘ সাজিয়া আসে। 
সকলেই আশঙ্কা করিল যে কুমারীভোজন বুঝি পশু হয়। বীরেন 
দাদা বলিলেন, “বাবা, আজ তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিনে নিশ্চয়ই 
তুমি অদৃশ্যভাবে এখানে আছ। দেখিও কুমারীসেবায় যেন কোন 
বিঘ্ন না হয়৷?” আরও শুনিলাম এই সময় গোপালদাদা ভাবে 
গদগদ হইয়া দুর্গানাম উচ্চারণ Ae কুমারীদের প্রদক্ষিণ 
করিতেছিলেন। উহা দেখিয়া শ্রীশ্রী মাও আসিয়া যোগ দিলেন। 
ভক্তদের ত কথাই নাই। মহা আনন্দ হইতে লাগিল। হঠাৎ একটা 
দমকা বাতাস আসিয়া মেঘগুলিকে উড়াইয়া লইয়া cle ARKI 
কুমারীভোজন শেষ হইল দেখা. গেল যে মেঘ করাতে কুমারী 
ভোজনের সুবিধাই হইয়াছিল। কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসের খর রৌদ্রে 
করার দরুন তাহা হইল না। কুমারীভোজন শেষ হইলে এই ঘটনা 
লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীমা নাকি বীরেন দাদাকে বলিয়াছিলেন, 
“দেখিলে ত বাবার (অর্থাৎ ভোলানাথের) প্রভাব ?” উত্তরে 
বীরেন দাদা বলিলেন, “বাবা এবং মার উভয়েরই. প্রভাব 
দেখিলাম ৷? 
বিকালে আমরা আশ্রমে প্রসাদ পাইলাম এবং রাত্রি ১১টার 
পরে বাসায় চলিয়া আসিলাম। 


শ্রীশ্রী মায়ের ময়মনসিংহ গমন 
১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার (ইং ১৬1৪৫) 
সকালে আশ্রমে গিয়া শুনিলাম যে শ্রীশ্রী মা বেলা ১০।!টার 
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গাড়ীতে ময়মনসিংহ যাইতেছেন। সেখানকার রেলের 5.D.0. 
মাকে নিতে আসিয়াছেন। আবার আজ রাত্রি ১২টার সময় ঢাকা 
ফিরিবেন। সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হইল; কিন্ত ষ্টেশনে গিয়া শুনিলাম 
যে যন্তীনের সেলুন ওঁ গাড়ীতে যোগ করা যাইবে না। কাজেই 
য়াওয়া হইল না। বিকালে ৫|টার গাড়ীতে কাওরাইদ্‌ পর্য্যন্ত গিয়া 
পরে মার সঙ্গে একত্র ঢাকা ফিরিব ইহাই মনস্থ করিলাম। গাড়ী 
ছাড়িবার পূর্বক St মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “গোপাল 
বাবা, হরিরাম, পাণ্ডেজী আশ্রমে রহিল। তুমি আশ্রমে উপস্থিত 
থাকিয়া ইহাদের আহারের ব্যবস্থা করিও | যদি ৬অন্নপূর্ণার ভোগের 
দেরী থাকে তবে গোপাল বাবার জন্য যাহা রান্না হইতেছে তাহা 
হইতেই যেন হরিরাম এবং পাণ্ডেজীকে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়।? 

আমি আশ্রমে আসিয়া দেখি যে তখন কঠোপনিষদ পাঠ 
চলিতেছে। গোপালদাদা প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত আছেন। পাঠ 
শেষ হইলে আমি গোপাল দাদাকে স্নান করিতে বলিলাম | তিনি 
আমার কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কারণ আমিত 
কোনদিনই তাহার নানাহারের খোঁজ লই না। আমি কারণ বলিলে 
তিনি উচ্চ. হাস্য করিয়া বলিলেন, “দেখুন, মা আমাকে কত 
অপদার্থ মনে করেন | আমার ক্ানাহারের কথা আজ যে কতজনকে 
বলিয়া দিয়াছেন তাহা আর কি বলিব 2” যাহা হউক বেলা প্রায় 
১॥টার সময় তাহারা আহার করিলেন। আমি তাহাদের অনুমতি 
লইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। 

বিকালে যতীনের সেলুনে মনোরঞ্জন বাবু সহ কাওরাইদ্‌ 
গেলাম সত্য কিন্তু মার গাড়ীতে আর ঢাকায় ফেরা হইল ATI 
কারণ ময়মনসিংহ হইতে গাড়ী যখন কাওরাইদ্‌ আসিল তখন 
দেখিলাম মার সেলুনে মা, মৌনীমা, খুকুনীদিদি প্রভৃতি 
ঘুমাইতেছেন। ব্রহ্মচারী নেপাল দাদা স্থানাভাবে বসিয়া আছেন। 
কাজেই মায়ের গাড়িতে যাওয়ার কোন সার্থকতা নাই মনে করিয়া 
আমরা IAA সেলুনে আসিয়া বসিলাম। দুই একটি ষ্টেশন 
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উঠিল | কাজেই শ্ৰীশ্ৰী মা নেপাল 
পরে শ্রীপুর হইতে আরও লোক l i 
দাদা এবং ব্যাসভীকে আমাদের সেলুনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের র 
সহিত আলাপ করিতে করিতে আমরা ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিলাম। 


লাগিলেন। 

আগামী পরশু মহোৎসব হইবে | উৎসবে রান্নার জন্য বাসন 
পত্র. শিব মন্দিরের বারান্দায় স্তুপাকারে রাখা হইয়াছে। কথায় 
কথায় মা বলিলেন, “দেখ, মহোৎসবের দিন আমি এখান হইতে 
হয়ত চলিয়াও যাইতে পারি।” ইহা নিয়া উপস্থিত সকলেই খুব 
আপত্তি জানাইতে লাগিলেন | শেষে মা বলিলেন, “আচ্ছা? যাহা 
হয় কাল সকালে দেখা যাইবে ।” তখন রাত্রি ২টা কি ৩টা হইবে। 
বাবা ভোলানাথের মন্দিরে মা শয়ন করিতে গেলেন। এত রাত্রে 
আর বাসায় ফিরিয়া আসিব না মনে করিয়া আশ্রমের বাহিরে 
তাবুর নীচে গিয়া বসিলাম। 
" কিছুক্ষণ পর দেখি যে মা বাহিরে আসিয়াছেন। কৃষ্ণ বেশে 
- তাহাকে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষ্যে পাণ্ডেজী 
মার জন্য একখানা নীল রংয়ের শাড়ী আনিয়াছিলেন। মাকে সেই 
শাড়ী খানা পরাইয়া দেওয়া হয়েছে। মাথায় সোনার মুকুট | মাঠের 
অস্পষ্টালোকে মাকে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। সকলের 
অনুরোধে মা আশ্রমের দ্বারদেশে বৈদ্যুতিক আলোর নীচে আসিয়া 
দাড়াইলেন আমরা মুগ্ধনেত্রে মায়ের এই অলৌকিক সাজ দেখিতে 
লাগিলাম। মা যখন এই সব সাজ গ্রহণ করেন তখন বাস্তবিকই 
তাহার চেহারার এক অনির্ব্বচনীয় পরিবর্তন হইয়া যায়। মাকে 
এই কৃষ্ণবেশে এত সুন্দর দেখাইতে লাগিল যে উহা দেখিয়া মনে 
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হইল সত্যসত্যই বুঝি বৃন্দাবন চন্দ্র আবার দেহ ধরিয়া আমাদের 
কাছে উপস্থিত হুইয়াছেন। দর্শনের সঙ্গে লে 
আনন্দ প্রবাহ খেলিতে লাগিল | 

কিছুক্ষণ এই ভাবে দর্শন দিয় জীভ 
ঢুকিয়া পড়িলেন। আমরাও স্ব-্বস্থানে ফিরিয়া গেলাম। মনে হইল 


আমাদিগকে বাকী রজনীটুকু সুখে অতিবাহিত করিবার পাথেয় 


দিয়াই মা যেন মন্দিরের মধ্যে লুকাইলেন। রাত্রিও তখন বেশী 
ছিল না। আমরা স্বচ্ছন্দে তাবুর নীচে উহা কাটাইয়া বাসায় ফিরিয়া 
আসিলাম। 


১৯শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার (ইং ২৬1৪৫) | 

সকাল বেলা AT ও জলযোগের পর আবার আশ্রমে 
গেলাম। গিয়া দেখি শ্রীশ্রী মা স্মৃতি মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া 
আছেন এবং খুকুনী দিদির সহিত কোন এক বিষয়ের আলোচনা 
করিতেছেন। দিদিকে বলিতে শুনিলাম, “এই জন্যই লোকে 
তোমাকে নিন্দা করে।”? 

শ্রীশ্রী মা। (হাসিয়া) ও নিন্দায় এ শরীরের কি হয়? 
আমিত সবই এক দেখি। কাজেই এ নিন্দা নিজকে "জে 55] 
করার মত। 

খুকুনী দিদি । (হাসিয়া) বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। 

শ্ৰীশ্ৰী মা। না, ইহাও একটা অবস্থা যখন চন্দন ও বিষ্ঠায় 
সমজ্ঞান হয়। যতক্ষণ চন্দন ও বিষ্ঠার আলাদা আলাদা জ্ঞান থাকে 
না তখনই বুঝা যায় যে এক জিনিষই অনস্ত ভাবে আছে। জানিও 
স্তুতিতে যাহার আনন্দ হয় নিন্দাতে তাহার দুঃখ হইবেই। কিন্তু 
এ শরীর স্তুতি ও নিন্দা আলাদা করিয়া দেখিতে পারে না। তাই: 
স্ততিতেও ইহার আনন্দ নাই, নিন্দাতেও ইহার দুঃখ নাই। 

এইভাবে মা যখন কথা বলিতেছিলেন তখন হরিরাম 
যোশীজী সেনা বিভাগের এক মার্কিণ কর্মচারী সহ সেখানে উপস্থিত 
হইলেন। যোশীজী আসিয়া মাকে বলিলেন, “এই. সাহেব 
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বলিতেছেন যে মার কাছে এখন স্ত্রীলোকেরা আছেন কাজেই 
তিনি এখন মার কাছে গেলে যদি ইহাদের অসুবিধা হয় তবে 
ইনি চলিয়া যাইবেন।” মা একবার জিজ্ঞসু নেত্রে সকলের দিকে 
তাকাইয়া বলিলেন, “কি আর অসুবিধা হইবে |”? তখন মার কাছে 
সাহেবকে বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। মা মেয়েদের 


যদি মাকে: ইংরেজীতে প্রশ্ন করি তবে ইংরেজিতে উত্তর পাইব 
কি?” যোশীজী এ কথা মাকে অনুবাদ করিয়া বলিলেন। 
MAN মা। এমন অবস্থা আছে যখন যে ভাষায়ই লোকে 


কথা বলুক না কেন তাহা বুঝা যায়। বাংলা ভাষার কথাই ধর . 


না কেন, ইহা এক হইলেও ইহার উচ্চারণ এক এক স্থানে এক 
এক রকমের, যেমন পশ্চিমবঙ্গের ভাষা আর পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা। 
আবার পূর্ববঙ্গের ভাষাও সকল জায়গায় এক নয় যেমন বরিশালের 
ভাষা এবং অন্যান্য স্থানের ভাষা । কিন্তু এই সব ভাষার মধ্যে 
পার্থক্য থাকিলেও যেমন এগুলিকে বাংলা ভাষা বলিয়া বুঝা যায় 
সেইরূপ ইংরেজি ফরাসী ইত্যাদি ভাষা পৃথক হইলেও উহারা এক 
ভাষারই অস্তর্গত। তাই বলিতেছিলাম যে, যে ভাষার বীজে 
গৌঁছিয়াছে সে সকল ভাষাই বুঝিতে ও বলিতে পাত সাধারণত: 


. = "এ শরীর হইতে এ সব ভাষা বাহির হয় না। কারণ এ শরীরকে 


ত তোমরা কিছু শিখাও নাই। তবে এ শরীর হইতে যেমন মন্ত্র 
Cara ইত্যাদি আপনা হইতেই বাহির হইয়াছে সেইরূপ ইংরেজীও 
বাহির হইতে পারে। য়দি হয় তবে উহা automatically বাহির 
হইবে। উহার উপর এ শরীরের কোন control (হাত) নাই। 
(সকলের হাস্য)। কিন্তু ইহা হইতে মনে করিও না যে এ অবস্থায় 
যাহা এ শরীরের মুখ হইতে বাহির হয় তাহা এ শরীর .জানে 
না। উহা কখন বাহির হইবে এবং কি ভাবে হইবে সবই এ শরীরের 
জানা আছে। তাই বলি ইহাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করিতে বল, 
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বদি ইংরেজিতে উত্তর হইবার হয় তবে 
সরি হইয়া যাইবে । কিন্তু 
এই কথাগুলি যোশীজী সাহেবকে ইংরেজিতে বুঝাইয়া 
বলিতে লাগিলেন, এবং È সব বুঝাইতে গিয়া মা“যাহা বলেন 
নাই এরূপ কথাও বলিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া মা হাসিয়া 
বলিলেন, “আমি যাহা বলি নাই এমন কথাও সাহেবকে ' 
বলিতেছ।” মার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। 
যোশীজী একটু লজ্জিত হইলেন, এবং ইহা হইতে প্রমাণও হইল 
যে যোশীজী ইংরেজিতে যাহা বলিতেছেন মা তাহা বুঝিতেছেন। 
সাহেব । খৃষ্টান এবং হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য আছে কি? 
= মা। খাঁটি হিন্দু এবং খাঁটি খৃষ্টানের মধ্যে কোন পার্থক্য 
l 
সাহেব। যুদ্ধের পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হইবে? 
যোশীজী। এ সব কথা মা বলেন না। আর এ সব কথা 
বলাও ভাল নয়। 
সাহেব। আমি ইংরেজ নহি। আমি মার্কিণবাসী, কাজেই 
ভয়ের কোন কারণ নাই। 
যোশীজী। এখানে ভয়ের কোন কথা নাই। তবে মা এসব: 
বিষয় আলোচনা করেন ATI 


তখনি যোশীজী মাকে প্রশ্নটি বুঝাইয়া বলিলেন। মা: 


বলিলেন যে এসব কথা তিনি কিছু বলেন না। 

সাহেব। এই যে যুদ্ধ .হইতেছে ইহা ভগবানের কাজ না 
শয়তানের কাজ ? ; 

শ্রীশ্রী মা। শয়তান বা কোথা হইতে আসিল? সে কি 
ভগবান দ্বারা সৃষ্ট নয়? ভাল এবং মন্দ দুই-ই ভগবানের রূপ। 
অথবা ভাল মন্দ বলিয়া কিছু নাই। যতক্ষণ আমাদের দুইয়ের 
জ্ঞান থাকে (সেইজন্য জগতকে দুনিয়া বলে) ততক্ষণ ভালমন্দ 
ইত্যাদি পৃথক পৃথক জ্ঞান থাকিবে | এই দ্বৈতজ্ঞান লোপ পাইলেই 
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শাস্তি। সে অবস্থায় কে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে বা হিংসা করিবে? 
জীবভাবটাই হইল বদ্ধ ভাব। দেখনা চলতি জলে কোন ময়লা 
থাকে না; কিন্তু জল আবদ্ধ হইলেই উহা নষ্ট হইয়া যায়। উহাতে 
পোকা জন্মে৷ TH অবস্থায় দৃষ্টিও TH! যেমন এখন আমরা এই 
ভিড়ের মধ্যে আছি। এই ভিড়ের বাহিরে যাহা আছে তাহা আমাদের 
নজরে পড়িতেছে না, কারণ চারিদিকের লোক দ্বারাই আমাদের 
দৃষ্টি বদ্ধ। কিন্ত এই ভিড় ছাড়িয়া আমরা যদি উপরে উঠিয়া দাঁড়াই 
তখন ভিড়ও যেমন চোখে পড়ে অন্যান্য জিনিষও সেইরূপ চোখে 
পড়ে। তখন HAG জিনিষই একবারে দেখিয়া লইবার সুবিধা হয়। 
সেইজন্য যতক্ষণ পূর্ণজ্ঞান না হয় ততক্ষণ ভাল মন্দ, দেবতা 
শয়তান ইত্যাদি থাকিবেই। 

“আবার ইহাও লক্ষ্য করিবে যে প্রত্যেক জীবই নিজকে 
বড় করিতে চায়, মহান করিতে চায়। সে নিজে মিথ্যা কথা 
সে বিরক্ত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সে নিজে মন্দ হইলেও 
সত্যের প্রতি তাহার একটা অনুরাগ আছে। তাহা ছাড়া শান্তি 
আনন্দ সকলেরই লক্ষ্য । তাই বলি যে, জীবের মধ্যে ভগবানের 
সকল গুণই আছে। তবে সেগুলি আবরণ দিয়া ঢাকা, অর্থাৎ 
উহার প্রকাশ নাই। এই আবরণ সরিয়া গেলেই দেখা যায় যে» 


+ এক ভগবানই সব হইয়া আছেন। তিনি প্রভু আবার তিনিই দাস, . 


ইহাই হইল তাহার লীলা। এক থাকিলেত আর খেলা করা যায় 
না, তাই খেলার জন্য তিনি বহু হইয়াছেন। কিন্তু বহু হইলেও 
FSIS একই। কাজেই ইহাতে TH ইত্যাদি কিছু নাই। কিন্তু এই 
খেলা অজ্ঞান অবস্থায় বুঝা যায় না। অদ্বৈত জ্ঞান না হইলে 
এই লীলার BINS হয় না।” 

এইভাবে মা অনেকক্ষণ বুঝাইলেন। যোশীজী সংক্ষেপে 
এইসব কথা সাহেবকে অনুবাদ করিয়া বলিলেন। 

সাহেব। মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি থাকে না? 
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যোশীজী। মা যাহা বলিয়াছেন উহার মধ্যেই আপনার এ 
প্রশ্নের উত্তর আছে, অর্থাৎ মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। যাহা হউক 
আমি আপনার প্রশ্ন মাকে বলিতেছি। [ও 

তিনি এ কথা মাকে বলিলে মা বলিলেন, “হা, মৃত্যু আছে 
এবং নাইও। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে যাওয়া আসার জ্ঞান আছে 


ততক্ষণই মৃত্যু আছে। আসিলেই যাইতে হইবে। কিন্তু যখন যাওয়া _ 


আসার জ্ঞান থাকে না তখন মৃত্যু বলিয়াও কিছু থাকে না। 

সাহেব। মাকে আমার ধন্যবাদ জানান। আমি তাহার 
অনেকটা সময় নষ্ট করিলাম। a 

এই বলিয়া সাহেব বিদায় লইলেন। যোশীজী তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে গেলেন। দেরি 

TAT | এই সব কথা ইহাদের পক্ষে বুঝা শক্ত | ভগবানের 
অনন্ত দিক কিনা, কাজেই কোন একটা দিক হইতে তাহাকে সমগ্র 
ভাবে বুঝা যায় না। এই যে সেদিন কথা হইতেছিল যে ভগবান 
নাই। বাস্তবিক এমন একটা সাধনার অবস্থা আছে যখন বলা 
যায় যে ভগবান AS | যেমন শূন্যবাদ। এখানে কিন্তু আমি বুদ্ধদেবের 
কথা বলিতেছি না। “ভগবান আছেন’ ইহা যেমন তাঁহার একটা 
প্রকাশ, “ভগবান নাই” Sane তাহারই এরূপ একটা প্রকাশ | যদি 
“আছে; একটা অবস্থা হয় তবে “নাই'ও একটা অবস্থা হইবে না 
কেন? যেমন বলা হয় শূন্য, মহাশূন্য। আবার দেখ যে সবই 
কেমন সুন্দর ! এই যে ভগবান নাই ভাব ইহাও কিন্তু একটা অজ্ঞান 
অবস্থা হইতে পারে। যেমন একজন ভগবানকে পাইবার জন্য 
কিছুদিন খুব সাধনা করিল, কিন্তু কোন অনুভূতি না পাইয়া মনে. 
করিল যে ভগবান বলিয়া কিছু নাই; তাই সে আবার সংসারে 
মন দিল। ইহা কিন্তু সাধনার কোন অবস্থা নয়। ইহা অজ্ঞান মাত্র | 
আবার সাধন করিতে করিতে এমন একটা অবস্থা আসে যখন 
বাস্তবিকই এরূপ অনুভূতি হয় যে জগতে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, 
উহার কোন সত্তা নাই, ভগবান বলিয়া কিছু.নাই। সবই যেন 
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একটা অলীক জিনিষের খেলা চলিতেছে। ইহা কিন্তু একটা সাধনার 
অবস্থা। এই অবস্থায় ভগবান সাধকের কাছে ‘নাই: রূপে প্রকাশ 
হইতেছেন। এ অবস্থায় সাধক ভগবান নাই বলিলেও আর সাধারণ 
কিতা ETRE 
তাহার ভগবানের অনুভূতি আসিতেছে অতৃপ্তিরপে এবং SYR 
তাহাকে পূর্ণতার পথে চালাইয়া নিতেছে। 

“সেইরূপ দেখ, লোকে এক গুরু ছাড়িয়া অন্য গুরু গ্রহণ 
করে। একজনের কাছে দীক্ষা নিল, কতদিন পর তাহার উহা 
ভাল লাগিল না, আবার অন্য এক গুরু করিল। এগুলি কোন 
অবস্থা AT! ইহা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। কিন্তু এমনও হইতে 
পারে যে, তাহার ভিতরে শান্তি ও আনন্দ পাওয়ার আগ্রহ এত, 


প্রবল ভাবে জাগিয়াছে যে, সে এক গুরু হইতে অন্য গুরুর . 


কাছে ছুটাছুটি করিতেছে __ এই অবস্থাটা মৌনী মার হইয়াছিল। 
ইহা একটা সাধনার অবস্থা, এই অবস্থায় তাহার কোন গুরুর 
উপরও অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা নাই। যদিও সে এক গুরু ছাড়িয়া 
অন্য গুরুর নিকট ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্ত তাহার মনে,যে ভাবটা 
জাগিতেছে তাহা কতকটা এইরূপ-__ “হে গুরো, আমি তোমাকে 
অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করিতেছি না। কিন্তু আমি চাই শান্তি, যিনি 
আমাকে শান্তি দিতে পারিবেন তিনিই আমার গুরু । যে মূর্তিতে 
আসিলে আমি শান্তি ও আনন্দ পাই তুমি সেই মূর্তিতে আমার 
কাছে প্রকট হও।” এই ছুটাছুটির মধ্যেও তাহার একটা নিষ্ঠার 
ভাব আছে। আবার দেখ, অনেকে একনিষ্ঠ হইয়া এক গুরু লইয়াই 


'» পড়িয়া আছে। Bars নিষ্ঠার একটা দিক। ইহাও সুন্দর” 


এই ভাবে মা কথা বলিতেছিলেন। বাধা না পাইলে বোধ 
করি আরও অনেকক্ষণ এই ভাবে চলিত। কিন্তু খুকুনী দিদি আসিয়া 
মাকে মুখ ধুইবার তাগিদ দিলেন। বেলা ১০টা বাজিয়াছে কিন্তু 
এ পর্য্যন্ত মা মুখ ধুইবারও অবসর পান নাই। কাজেই আমরাও 
প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িলাম। 
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মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


একঘন্টা পর পাঠ আরম্ভ হইল। কঠোপনিষদ 
যোগবাশিষ্ঠ পাঠ হইল। পাঠের সময় যা লামঘরে আসিয়া বিন 


সম্পন্ন করেন। মা থাকিবেন না মনে করি . 
যোগ দেন নাই এ কথা হেল লা হয a A a 

শ্রীশ্রী মায়ের আদেশ শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলাম। এই 
মহোৎসব ব্যাপারে আমার মত অকেজো লোক কি করিতে পারে ? 
যাহা হউক বিকালে আশ্রমে গিয়া সকলে মিলিত হইলাম। 
মনোমোহন এবং নিবারণ বাবুর সহিত উৎসবের আলোচনা হইতে 
লাগিল। এবার উৎসবে শ্রীশ্রী মা উপস্থিত আছেন কাজেই 
মহোৎসবের প্রসাদ পাইতে সহস্রাধিক লোকের যে সমাগম হইতে 
পারে তাহা বলাই বাহুল্য। উৎসবের জন্য কি পরিমাণ চাল, ডাল 
এবং টাকা পয়সা ব্রহ্মচারী যোগেশ দাদার নিকট আছে তাহা 
জানিবার জন্য নিবারণ বাবুকে পাঠান হইল। তিনি আসিয়া বলিলেন 
যে অবস্থা বড় সঙ্গীন। উৎসব উপলক্ষ্যে যাহা কিছু আদায় হইয়াছিল * 
তাহা আশ্রমের দৈনিক বাজারখরচে ব্যয় হইয়াছে। কারণ শ্রীশ্রী 
মা এখানে আসার পর হইতেই আশ্রমে প্রত্যহ প্রায় ২০০ লোক 
প্রসাদ পাইতেছে। কাজেই মহোৎসবের জন্য কিছুই সঞ্চিত aT l- 
এখন কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। 
অথচ সময় অতি সঙ্কীর্ণ। মনোমোহন এবং নিবারণ বাবু তখনই 
কিছু চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টায় বাইর হইলেন। পরদিন সকাল বেলা 
মনোমোহন প্রায় ৪০০/- যোগাড় করিয়া আনিল। অযাচিত 
ভাবেও কিছু কিছু টাকা আসিতে লাগিল। পরে দেখা গেল যে 
মহোৎসব উপলক্ষে যে জিনিষপত্র যোগাড় হইল তাহাতে প্রায় 
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র লোক পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইল এবং এই জন্য 
না। এবং 2 সংগৃহীত টাকা হইতে আমরা শ্রীশ্রী মায়ের যাতায়াত 
খরচ বাবদ আরও ৩০০/- দিতে পারিলাম। ব্যাপারটা আমাদের 
কাছে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা অস্তরে 
অন্তরে বুঝিলাম যে উৎসব ব্যাপারে আমরা পাঁচজন অতি হীন 
উপলক্ষ্য মাত্র। সমস্তই শ্ৰীশ্ৰী মায়ের মঙ্গলময় ইচ্ছায় অতি সুচারু 
রূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। 


২০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, (ইং ৩৬1৪৫) 

আজ মহোৎসব ৷ সকাল বেলা আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম 
ঢাকার কমিশনার Rea লারকিন সাহেব এবং তাহার মেম 
শ্ৰীশ্ৰীমায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। লারকিন সাহেব 
ইংরেজিতে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মা কেন ঢাকায় থাকেন 
না। মাকে, এ কথা বুঝাইয়া বলিলে মা উত্তর দিলেন, “আমি 
ঢাকাতেই. আছি।” 7 

লারকিন। আমরা দেখিতে পাই না কেন? 

শ্রীশ্রী মা। (হাসিয়া) তোমাদের দেখিবার চশমা নাই 
(সকলের হাস্য) 

মি: লারকিন। (হাসিয়া) আধ্যাত্মিক ভাবে নয়, সশরীরে 
আপনি ঢাকাতে থাকিলে ত সকলেই দেখিতে পারে এবং ইহাতে 
সকলেরই উপকার হয়। 

শ্রীশ্রী মা। আমি সশরীরেই ঢাকায় আছি। এমনও শুনা 
যায় যে আমি অন্যত্র থাকিলেও কেহ কেহ আমাকে এখানে দেখিতে 


পায়। তাহা ছাড়া, এ শরীর যে এখন ঢাকা আসিয়াছে, ঢাকার - 


সকলেই কি এ শরীরকে দেখিতেছে ? যাহাদের যাহাদের দেখিবার 
তাহারাই মাত্র দেখিতেছে। 

মিসেস লারকিন। বাংলার মেয়েরা সেবা করিতে জানে 
না। অন্যান্য দেশের মেয়েরা রেডক্রসে যোগ দিয়া বেশ সেবা 
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ধৰ্ম্ম পালন করিতেছে; কিন্তু বাংলার মেয়েরা এর মধ্যে নাই। 
আপনি যদি ইহাদিগকে রেডক্রসে যোগ দিতে উপদেশ দেন তবে 
হয়ত অনেকেই যোগ দিতে পারে। 5 

STN মা। বাংলার মেয়েরা যে সেবা করিতে জানে না 
তাহা AW! তাহারা বাপ, মা, ভাই, বোন প্রভৃতি পরিবারের 
লোকদিগকে প্রাণ দিয়া সেবা করে, ০ 
ইহারা সেবা করিতে অভ্যস্ত নয়। বরং এ সব লোকদিগের সহিত 
মেলা মেশা করা ইহারা অধৰ্ম্ম বলিয়া মনে PCA | এইজন্য বাহিরের 
কাজের জন্য ইহাদের পাওয়া যায় না। এখন অবশ্য কেহ কেহ 
বাহিরের কাজেও যোগ দিতেছে, তবে সকলে দিতেছে না, কারণ 
ইহাতে তাহারা অভ্যস্ত নয়। কিন্ত ছেলেরা ত এই সব কাজে 
লাগিয়াছে। 

মি: লারকিন। তাহারা টাকার জন্য করিতেছে। 

TAT! হ্যা, সেবার জন্যই সেবা করা আদর্শ হওয়া 
উচিত। 

এই রূপ কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া কমিশনার সাহেব এবং 
তাহার স্ত্রী বিদায় গ্রহণ করিলেন | যাইবার সময় তিনি মাকে আবার 
ঢাকা আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন শ্রীশ্রী মা হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, “আমি baby (শিশু), আমাকে আনিলেই আমি 
আসিতে পারি।* 

আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “কেমন আমি ইংরেজি 
বলিতে পারি না?” (সকলের হাস্য) 


গুরুর নিকট জাগতিক প্রার্থনা চলে কি না? 

শ্রীযুক্ত প্রমথ বসু মহাশয় মাকে একটি প্রশ্ন করিবার জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। কমিশনার সাহেব চলিয়া গেলে তিনি 
মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, সাংসারিক বাসনা পূরণের জন্য 
গুরুর নিকট কি প্রার্থনা করা যায় না? 
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SAA a | কেন করিবে না? প্রার্থনা করিতে হইলে গুরুর 
নিকটেই প্রার্থনা করিবে । গুরু ছাড়া আর কে আছে? তবে গুরু 
যদি এসব প্রার্থনা পছন্দ না করেন, তিনি নিজেই উহা কমাইয়া 
দিবেন।'তুমি হাত পা ছুড়িতে থাকিবে, গুরুর যদি ইচ্ছা হয় তবে 
তিনি তোমাকে শান্ত করিয়া দিবেন। 

উত্তর শুনিয়া প্রমথ বাবু খুব সন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া মনে 
হইল। ইহার পর আরও কিছুক্ষণ আলাপ চলিল। তাহার পর 
মা সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে চলিয়া গেলেন। 

এদিকে আশ্রমে মহোৎসবের আয়োজন চলিতে লাগিল | 
মনোমোহন, ভূপতিবাবু, নিবারণ বাবু সকলেই মহা উৎসাহে কাজ 
কর্ম দেখিতেছেন। নাম ঘরে শচীন বাবু কীর্তন করিতেছেন। 
কীর্তনও বেশ afta গিয়াছে। বেলা ১টা-২টার সময় শ্রীশ্রী মা 
আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। বেলা ৩টা হুইতে প্রসাদ বিতরণ 
আরম্ভ হইল | আশ্রমের প্রাঙ্গণে প্রায় ৬০০ লোক প্রসাদ পাইতে 
বসিয়াছেন। এর মধ্যে ছোট বড় বিচার নাই, জাতিভেদ নাই। 
অন্নপূর্ণা মন্দিরে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীমা এই সব দেখিতেছেন। বাঁহারা 
পরিবেশন করিতেছেন, যাহারা ভোজন করিতেছেন এবং যাহারা 
কেবল মাত্র দর্শক সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন শ্রীশ্রীমা 
আনন্দময়ী ও বাবা ভোলানাথের নাম করিয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি 
উঠিতেছে। শ্রীশ্রী মা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিলেন। পরে 
৬অন্নপূর্ণার মন্দিরের মধ্যে গিয়া একান্তে শুইয়া রহিলেন। 

এই প্রসাদ বিতরণ বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত 
চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে আমি প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বাসায় চলিয়া 
আসিলাম। 


মাহাত্মা গান্ধীজী ও শ্রীশ্রীমা 

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় মনোরঞ্জন বাবু এবং যতীনকে সঙ্গে 
করিয়া পুনরায় আশ্রমে গেলাম। তখন প্রসাদ বিতরণ শেষ 
হইয়াছে। কম্মিগণ সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। শ্রীশ্রী মা 
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এ সাক্ষাতের বিবরণটা আমরা আপনার কাছে শুনিতে চাই: 

শ্রীশ্রী মা। আমার এখন বলা আসিতেছে না। @ সময় 
হরিরাম এবং অভয় উপস্থিত ছিল। উহাদের নিকট হইতেই তোমরা 
শুনো। 

Ba আপনা Me e 

মা। উহারা আরম্ভ করুক, র 
আনি š আমার যদি বলা আসে, 
এই বলিয়া মা অভয়কে এ কথা বলিতে বলিলেন। অভয় 
বলিতে আরম্ভ করিল___ 

“মহাত্মা গান্ধীজী কমলা নেহেরুর নিকট শ্রীশ্রী মা সম্বন্ধে 
অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি যমুনালাল বাজাজ 
মহাশয়কে শ্রীশ্রীমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়া দেন। বাজাজ 
মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে তিনি মাত্র তিন দিন মার কাছে থাকিবেন; 
লাগিল। তিনি গান্ধীজীর নিকট টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম করিয়া 
লাগিলেন। এইরূপে তিন দিনের জায়গায় তাহার ১৫ দিন হইয়া 
গেল। কিন্তু তখনও তাহার যাইবার ইচ্ছা নাই। তিনি মহাত্মাজীর 
জানিতে চাহিলে মা বলিলেন, “তুমি ছুটি চাহিলে মহাত্মাজী 
তোমাকে ছুটি দিবেন; কিন্ত তিনি যখন তোমাকে যাইতে টেলিগ্রাম 
করিয়াছেন তখন তোমার যাওয়াই উচিত৷? 

অভয় এই পৰ্য্যন্ত বলিলে শ্রীশ্রী মা নিজে বলিতে আরম্ভ 
করিলেন। মা বলিলেন, “বাবা (অর্থাৎ বাজাজ মহাশয়) এ 
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শরীরের আসিয়া প্রত্যহ private (অর্থাৎ একান্তে) কথা 
শানে জন্য আধ ঘণ্টা করিয়া সময় চাহিত। কথাবার্তা কিছুই 
নয় সে এ আধ ঘন্টা সময় এ শরীরকে লইয়া একান্তে বসিয়া 
থাকিত। এ শরীরও স্থির হইয়া বসিয়া থকিত। সে কখনও কখনও 
এ শরীরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিত। কখনও কখনও 
এ শরীরের পায়ের বুড়া অঙ্গুল মুখে লইয়া চুষিত। ইহাই ছিল 
তাহার একান্তে কথা বলা।” (সকলের হাস্য) 

“এ শরীরের কাছে সে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিবে বলিয়া 
রায়পুর আশ্রমের নিকটে যে পতিত জমি ছিল তাহা কিনিয়া এখানে 
আশ্রমের মত করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিবার ইচ্ছা করিল এবং 
এ সম্বন্ধে এ শরীরের অনুমতি চাহিল। এ শরীর তাহাকে বলিল, 
“জমি কিনিতে চাও, কিনিতে পার; কিন্তু আর কোন NEA রাখিও 
ari? অনুমতি পাওয়া মাত্র সে জমি কিনিয়া ফেলিল। এ শরীর 
তাহাকে আরও বলিয়াছিল যে লোকের এক নিশ্বাসের বিশ্বাস 
নাই, কাজেই এখন সংসার হইতে আল্গা হইয়া পড়াই ভাল। 
এ শরীরের 2 কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। 
একটি আশ্রম করিল। সেই আশ্রমে গো সেবা এবং কুমারীদের 
থাকিবার বন্দোবস্ত করিল এবং এখানে নিজেও এক PITA বাস 
করিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে এই সব বন্দোবস্ত 
করিয়া ফেলিল। (অভয়-কে) এখন তুই বল্‌ ৷”? 

অভয়। যমুনালাল বাজাজ মহাশয়ের বড় ইচ্ছা ছিল যে 
তিনি শ্রীন্রীমায়ের সহিত মহাত্মা গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার করাইয়া 
দেন। এই জন্য আমেদাবাদে পৌঁছিয়াই তিনি মাকে তথায় যাইবার 
জন্য টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম করিতে লাগিলেন। এবং মাকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য এমন বিরাট আয়োজন করিতে লাগিলেন 
যে, যাহা এ পৰ্য্যন্ত দেশের কোন নেতার জন্যই করা হয় নাই। 
কিন্তু তখন মার ওদিকে যাইবার কোন খেয়ালই হইল না। কাজেই 
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সাক্ষাৎ হইল AT | : 

“ইহার কিছুদিন পরে মা যখন আবার ভ্রমণে বাহির হইলেন 
তখন এক ষ্টেশনে যমুনালালজীর ছেলের নিকট শুনিতে পাইলেন 
যে বাজাজ মহাশয়ের দেহত্যাগ হইয়াছে। বাজাজ মহাশয়ের ছেলে 
শ্ৰীত্রীমাকে আমেদাবাদ যাইতে খুব অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 
তিনি বলিলেন, “আমার মা এখন খুব শোকার্ত, এ সময়ে যদি 
আপনি একটি বার মাকে দেখা দেন তবে তিনি কতকটা শাস্তিলাভ 
করিতে পারেন।” ছেলে নিজেও খুব শোকার্ত ছিল। শ্রীশ্রীমা 
তাহাকে Agar দিয়া বলিলেন, “বাবার জন্য শোক কর কেন? 
বাবা ত এইখানেই আছে। জীবিতাবস্থায় সে যে পোষাক পরিয়া 
থাকিত, সেই পোষাক ও সেই টুপি পরিয়াই সে আমার কাছে 
দীড়াইয়া SNCS I”? 

“যে পথে আমেদাবাদে যাওয়া যায় শ্রীশ্রীমা তখন সেই 
পথের উপরেই ছিলেন। এইবার তাহার আমেদাবাদে যাওয়ার 
খেয়াল হইল | কাজেই আমাদিগকে লইয়া তিনি যমুনালাল বাজাজ 
মহাশয়ের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে 
সেখানে আনন্দের হাট বসিয়া গেল। এই সময় মহাত্মা গান্ধীজীও 
সেবাগ্রামে ছিলেন। কোন একটা রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়া তিনি 


তখন ভয়ানক WS | দেশের নেতারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 


সম্ভবপর ছিল না। তিনি মাকে সেবাগ্রামে যাইবার জন্য খবরের 
উপর খবর পাঠাইতে লাগিলেন | কিন্তু মার ওদিকে যাইবার কোন 
গরজ দেখা গেল AT | এই সময় একজন ভদ্রলোক মাকে বলিলেন, 
“মাতাজী, আপনি যদি সেবাগ্রামে না যান তবে বৃদ্ধ গান্ধীজীকেই 
কষ্ট করিয়া এখানে আসিতে হইবে» এই কথা শুনিয়া মা তখনই 
সেবাগ্রামে যাইতে প্রস্তুত হইলেন |”? 

“মা যখন গান্ধীজীর আশ্রমে গিয়া পৌঁছিলেন তখন প্রায় 
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সন্ধ্যা হইয়াছে। গান্ধীজী কুটীরেই বসিয়াছিলেন। দেশের নেতারাও 
সেখানে উপস্থিত। শ্রীত্রীমায়ের মোটর আশ্রমের ফটকে লাগামাত্র 
গান্ধীজী হাসিমুখে মাকে “আ যাও’ “আ যাও” বলিয়া আহ্বান 
করিতে লাগিলেন। মাও ছুটিয়া গান্ধীজীর কাছে গেলেন। গান্ধীজী 
মাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ ভাবেই ধরিয়া 
রাখিলেন। কথাবার্তা যখন আরম্ভ হইল গান্ধীজী বলিলেন, 
“কমলার নিকট শুনিয়াছি, তুমি তাহার গুরু।” মা বলিলেন, 
“আমার কোন শিষ্য নাই৷” 


এইবার আবার অভয়ের কথার সূত্র ধরিয়া মা বলিতে আরম্ভ = 


করিলেন___“গান্ধীজী আমাকে বলিল, জান কে বাজাজকে 
তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল ? আমিই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। 
সে আমাকে বলিয়াছিল, “মহাত্সাজী, আমি আপনার সহিত ১৫ 
বৎসর সঙ্গ করিয়া যে শান্তি ও আনন্দ না পাইয়াছি তাহা মাতাজীর 
সহিত তিন দিন সঙ্গ করিয়া পাইয়াছি।* আমাকে এখানে রাখিবার 
না। তখন গান্ধীজী দেশের নেতাদিগকে দেখাইয়া বলিল, আমি 
এ সকলের মেতৃস্থানীয়। এরা সকলেই আমার কথা শুনে, আজ 
যদি তুমি আমার কথা না শুন তবে ইহারা আমাকে কি মনে 
করিবে ?” আমি বলিলাম» “আমার পিতাজী এজন্য থোরাই গ্রাহ্য 
করে |”? তখন গান্ধীজী বলিল, “এ জেদী মেয়ে ।” আমি বলিলাম, 
“পিতাজী, তোমার মেয়েত, কাজেই পিতার গুণ কিছু পাইবেই।” 

অভয় আবার বলিতে লাগিল, “এই ভাবে দুই জনের 
মধ্যে কথাবার্তা হইতে লাগিল। সকল কথা এখন আমার মনে 
পড়িতেছে না, তবে আমি উহা note করিয়া রাখিয়াছি। দুজনেই 
অতি মিষ্টভাষী; কাজেই ইহাদের আলাপ যে কত সুন্দর লাগিয়াছিল 
তাহা প্রকাশ করা যায় Ar” 

মা আবার বলিতে লাগিলেন, “আমি গান্ধীজীকে বলিলাম, 
পিতাজী, আমি এক দিন চুপে চুপে তোমার ঘরে আসিয়া ঢুকিব।” 
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গান্ধীজী বলিল, “ও ভাবে চোর ডাকাতও ঘরে K 1” আমি 
বলিলাম, “আমি তোমার সমস্ত চুরি করিয়া নিব।” পরে বলিলাম, 
‘পিতাজী, সময় হইলে আমি আসিয়া তোমাকেও নিয়া যাইব।” 

গান্ধীজীর একান্ত অনুরোধে মা সেই রাত্রি সেবাগ্রামেই 
কাটাইলেন। পর দিন ভোরে রওনা হইয়া গেলেন। এইরূপ ভাঙ্গা 
ভাঙ্গা ভাবে গান্ধীজী এবং শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইল। 
সমস্ত ঘটনাগুলি আমরা বিশদভাবে জানিতে পারিলাম না বলিয়া 
একটা অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলাম। - 


এমন সময় আশ্রমের মধ্যে এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। 
কে যেন ছুটিয়া আসিয়া মাকে চিৎকার করিয়া বলিল যে একটি 
লোককে পিটাইয়া আধমরা করিয়া ফেলিয়াছে। লোকটি বাঁচিবে 
কি না সন্দেহ। এমন সময় জটু ব্ৰহ্মচারীও আসিয়া মাকে বলিল, 
“আমিই উহাকে মারিয়াছি। এখন আমার যাহা হয় হউক। তুমি 
জান গতকাল আরতির সময় একটি মেয়ের গলার হার কে কাটিয়া 
চুরি করিয়া নিয়াছে। আজ আবার বাবা ভোলানাথের মন্দিরে একটি 
ঘুমন্ত মেয়ের কানের দুল ধরিয়া টান দিয়াছে। এ মেয়েটির চিৎকার 
শুনিয়া আমরা গিয়া চোরকে ধরিয়াছি এবং বেদম মার দিয়াছি। 
এই চোর আর কেহ নহে, আশ্রমের কাজের জন্য আমি যে 
সব চাকর আনিয়াছিলাম এ তাহাদের মধ্যেই একজন । আজ 
আশ্রমের অন্যান্য ঠাকুর চাকর সব চলিয়া গিয়াছে, এ বেটা চুরি 
করিবার জন্য এত রাত পর্য্যন্ত এখানে আছে।” মা বলিলেন, 
“এরূপ ভাবে কি মারধর করিতে হয়? উহাকে ধরিয়া দশজনের 
মত লইয়া যাহা করিতে হয় তাহা করাই উচিত ছিল 1” 

এই বলিয়া মা আশ্রমের দিকে চলিলেন। আশ্রমের বাহিরেই 
লোকটিকে আনিয়া মায়ের কাছে ফেলা হইল। মা লোকটিকে 
একটু দেখিয়া বলিলেন, “না, বিশেষ কিছু হয় নাই।» কিন্তু তখনও 
লোকটি অজ্ঞানের ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল। লোকটির হাতের কাছে 
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ত একটা সাদা জিনিষ পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম | 
তখন সকলে মিলিয়া দাড় করাইয়া আশ্রমের মধ্যে লইয়া যাওয়া 
হইল। গোপাল দাদাকে খবর দেওয়া হইল। গোপালদাদা আসিলে 
লোকটি দাদার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল। গোপাল দাদা বলিলেন, 
“বেশত কাল যে হার চুরি করিয়াছিলে এবং আশ্রম হইতে যে 
যে জিনিষ চুরি হইয়াছে তাহা বাহিরে করিয়া দাও, তোমাকে 
ক্ষমা করা যাইবে ।” লোকটি চুরি অস্বীকার করিতে লাগিল। এই, 
সময় শ্রীত্রীমায়ের হাতে কয়েকটি কবুতরের পালক একটি সূক্ষ্ম 
তার দিয়া জড়ান দেখিলাম। দেখিয়া মনে করিলাম যে তিথিপৃজার 
দিন মায়ের মুকুটের 'উপর যে সাদা পালক দেখিয়াছিলাম এগুলি 
খসিয়া পড়িতে দেখিয়াছিলাম। মা বলিলেন, “আমি ইহা এ 
লোকটির হাত হইতে তুলিয়া নিয়াছি। যখন এ লোকটাকে এ 
শরীরের কাছে আনিয়া ফেলা হয় তখন দেখিতে পাই যে উহার 
হাতের কাছে কি যেন একটা সাদা জিনিষ আছে। দেখিয়াই উহা 

গিয়া দেখি যে উহা কয়েকটি পালক তার দিয়া বাধা। 
ওঁ পালক ধরিয়া টান দিয়াই বুঝিলাম যে, যে তার দিয়া এ 
পালকগুলি বাঁধা ছিল সেই তারের অপর দিকটা এ লোকটার 
হাতের আঙ্গুলে জড়ান আছে। সেই জন্য সহজে উহা তুলিতে 
.. পারিতেছিলাম না। টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল উহার 
হাতের আঙ্গুল উচু হইয়া উঠিতেছে। তখন ও নিজেই আঙ্গুলটি 
লম্বা করিয়া আমাকে তার সহ পালকগুলি নিতে দিল। এই পালক 
দিয়া কি করে জান? লোক যখন ঘুমাইয়া থাকে তাহাদের ঘুম 
গাঢ় হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই পালক দিয়া 
তাহাদের মুখের কোন অংশ স্পর্শ করে। স্পর্শ মাত্রই যদি তাহারা 
নড়াচড়া করে__-তখন বুঝিতে পারে যে লোকটির ঘুম গাঢ় হয় 
নাই এবং ওঁ অবস্থায় তাহাদের গা হইতে কিছু লওয়া নিরাপদ 
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নয়। আর যদি দেখে যে স্পর্শ সত্বেও কোন সাড়া দিতেছে না 
তখন ইহারা গা হইতে গহনা প্রভৃতি খুলিয়া লইয়া যায়। 

মার এই কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। 
আমরা এতগুলি লোক উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু কাহারও চোখে 
এঁ পালকগুলি পড়িল না। যখন মা উহা উদ্ধার করিলেন তখনও 
আমরা কেহ বুঝিতে পারিলাম না যে'উহা কি এবং উহা দ্বারা 
কোন কার্ধ্য সাধিত হয়। মা যখন সমস্ত:বলিলেন তখন কাহারও 
বুঝিতে বাকী রহিল না যে গতকাল এই ব্যক্তিই এ পালকের 
সাহায্যে হার চুরি করিয়াছে কিন্তু লোকটি পুন: পুন: চুরি অস্বীকার 
করিতে লাগিল। ছেলেরা কিন্তু উহাকে ছাড়িল না। উহাকে কি 
করা হইবে তাহা মাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে মা বলিলেন, “তোমরা 
না উহার নিকট হইতে হার আদায় করিবে 7” ইহা শুনিয়া সকলেই 
ভাবিল যে ইহার নিকট হার পাওয়া যাইবে ৷ তাই তাহাকে মাঠের 
মধ্যে নিয়া তাবুর খুটির সহিত পিঠ মোড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখিল। 

আমরা মাঠের তীবুর নীচে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। 
কিছুক্ষণ পর কে যেন আশ্রমের ভিতর হইতে আসিয়া খবর দিল 
যে মাকে সোনার মুকুট দিয়া সাজান হইয়াছে, যাহার দেখিতে 
ইচ্ছা হয় তিনি আসিতে পারেন । ইহা শুনিয়া আমরা সকলেই 
আশ্রমের মধ্যে গেলাম | গিয়া দেখিলাম ইত:পূর্ব্বে মাকে যেরূপ 
নীল শাড়ী ও মুকুট দিয়া সাজান হইয়াছিল আজও সেইরূপ করা 
হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা ভোলানাথের মন্দিরের মধ্যে বসিয়া আছেন। 
মেয়েদের জন্যই আজ মা এই সাজ গ্রহণ করিয়াছেন কারণ গত 
শুক্রবার রাত্রিতে মাকে যখন এইভাবে সাজান হয় তখন মেয়েরা 
কেহ উপস্থিত ছিলে AT! স্থানাভাবে আমরা অল্পক্ষণ থাকিয়াই: 
চলিয়া আসিলাম। 

ইহার একটু পরেই মা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তখন 
আর এ সাজ নাই। চোরটিকে যেখানে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল 
মা সেই দিকে গেলেন। মা চোরটিকে এঁ ভাবে বাঁধা দেখিয়া 
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বলিলেন, “তোমরা ইহাকে এইভাবে কষ্ট দিতেছ কেন ?” 

মায়ের কথায় তাহার বন্ধন মোচন করা হইল । মা তাহাকে 
হার বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। সে বলিল, “আমি হার চুরি 
করি নাই। আমার কথা যদি সত্য না হয় তবে যেন আমার মহারোগ 
হয়।’” উহার হাতে যে তার দিয়া বাঁধা পালক পাওয়া গিয়াছিল 
তাহাও সে অস্বীকারকরিল। তাহাকে এ রূপ মিথ্যা কথা বলিতে 
দেখিয়া মা আর কিছু বলিলেন না। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমরা ইহাকে লইয়া কি করিতে চাও 7” 

বীরেন দাদা। তুমি.যাহা বলিবে তাহাই করিব। 

NAA | পুলিশে ইহাকে দিতে পার, কিন্তু তাহা হইলে 
তোমাদিগকেও গোলমালে পড়িতে হইবে । পরে হয়ত দেখিবে 
যে উহার কোন শাস্তিই হইল না। তোমরা যখন ইহাকে আশ্রমে 
রাখিতে চাওনা তখন ইহার সংশোধন করিবার দায়িত্ব তোমাদের 
নাই। আর ইহার সংশোধন হইবারও নয়। এ চুরি করিতেই জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে, চুরি করিয়াই যাইবে । তাই বলি তোমরা উহাকে 
ছাড়িয়া দাও। 

মার কথায় তাহাই করা হইল । লোকটির কাপড় জামা 
যাহা কিছু আশ্রমের মধ্যে ছিল তাহা তাহাকে দেওয়া হইল। সে 
চলিয়া গেল। 

SHAT মাঠের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। ঘীরেন দাদাকে 
লইয়া গোপনীয় কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা তীবুর নীচে শুইয়া 
পড়িলাম। যখন জাগিলাম তখন ভোর হ্ইয়াছে। মার উদ্দেশে 
প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। 


ঢাকা হইতে বিদায় 
২১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার) (ইং ৪৬1৪৫) 

আজ মা ঢাকা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতা যাইবেন। 
সকাল বেলা প্রায় oll টার সময় আশ্রমে গেলাম। তখনই মা 
সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম এবং ঢাকা হল হইয়া মোটরে আশ্রমে 
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আসিতেছিলেন। কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া তখনই আবার ' 
শা'বাগে চলিলেন। আমরা মাঠে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 
প্রায় আধ ঘন্টা পরে মা শা’বাগে হইতে আসিলেন। মাকে তখনই 
আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল | আহারান্তে মা স্মৃতি মন্দিরের 
বারান্দার আসিয়া বসিলেন। সেখানে স্ত্রীলোকের ভীষণ ভিড় 
দেখিয়া আমরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম মা আশ্রম 
হইতে রওনা হইয়া গেলেই বাসায় ফিরিয়া যাইব। এমন সময় 
একজন আসিয়া আমাকে বলিল যে.মা আমাকে ভাকিতেছেন। 
আমি নিকটে যাইতেই মা আমাকে বলিলেন, “এর মরা মেয়ে 
আবার বাঁচিয়াছে। তুমি বোধ হয় এ গল্প শুনিয়াছ।»ঃ 
আমি। আমার কিছু স্মরণ হইতেছে না। 
তখন সকলেই মাকে এ গল্প বলিবার জন্য অনুরোধ : 
করিলেন। মা বলিতে আরম্ভ করিলেন___ “ইহার ১২ বৎসরের 
একটি মেয়ে মারা যায়। তাহার শোকে এ অত্যন্ত কাতর হইয়া 
ACH | আমি যখন তারাপীঠে যাই তখন এ আমার কাছে আসিয়া 
খুব কান্নাকাটি করে। এ শরীর তখন ইহাকে বলিয়াছিল, “মা, 
এরূপ কান্নাকাটি করিতে নাই। তাহাতে আত্মার বড় কষ্ট হয়। 
_ সদ্গতি হয়। আর যদি কান্নাকাটি করিতে হয় তবে-__-“ভগবান্‌ 
তুমি ইহাকে নিয়া গেলে” এইলিয়া ভগবানের কাছেই কান্নাকাটি 
TAI” এই সব কথাতে যদিও AMS Viera পাইল, কিন্তু 
মেয়েকে একেবারে ভুলিতে পারিল না। অনেক সময় কীদিয়া 
কীদিয়া মেয়েকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিত;,. “যদি একবার তোমাকে 
দেখিতে পাইতাম, তুমি কোথায় আছ তাহা যদি জানিতে পারিতাম 
তাহা হইলে কিছু শান্তি পাইতাম।» এইরূপ কিছু দিন যাওয়ার 
পর একদিন রাত্রিতে এ স্বপ্ন দেখিল যে, ইহার মেয়ে ইহার কাছে 
আসিয়াছে। সে এমন ভাবে ফুল দিয়া সাজিয়াছে যে ওরূপ ভাবে 
সাজা কোন মানুষের সাধ্য নয়। মেয়ে আসিয়া মায়ের কোলে 
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ater মা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল “আর আমি 
তোমাকে ছাড়িয়া দিব ari’? কিন্তু একটু পরে দেখিতে পাইল 


যে কেমন করিয়া মেয়েটি যেন তাহার কোল হইতে চলিয়া গিয়াছে। 


এই স্বপ্নের মধ্যেই আবার দেখিতে পাইল যে, একটা প্রকাণ্ড . 


এবং খুব সুন্দর মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে খষিগণ 


_ এবং ছোট ছোট মেয়েরা ভগবানের স্তোত্র গান করিতেছে। এসব 


2 স্তোত্রগুলি শুনিতেও তেমনি মধুর। এখানে নারায়ণ এক বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণের বেশে ছিলেন। তিনি আসিয়া ইহার মস্তকে হাত দিলেন 


আর অমনি ইহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন জাগিয়া এ আবার . 
* এই বলিয়া অনুতাপ আরম্ভ করিল, “আহা, আরও কিছুক্ষণ যদি 


এই স্বপ্ন দেখিতে পাইতাম!” ইহার কিছুদিন পর মেয়েটির বাবা 
অর্থাৎ ইহার স্বামী স্বপ্নে দেখিল যে মেয়েটি আসিয়া তাহাকে 
বলিতেছে, “বাবা, তোমাদের কান্নাকাটির জন্য আমি আর থাকিতে 
পারিলাম না, তাই আবার তোমাদের কাছে আসিলাম।” বাবাও 
তাহাকে কোলে লইয়া স্ত্রীর কোলে দিল। যেদিন এই স্বপ্ন দেখিল 
সেই দিনই ইহার গর্ভ সঞ্চার হইল । পরে এ শরীর যখন আবার 
তারাপীঠে যায় তখন এ ইহার এক মাসের মেয়েকে এ শরীরের 
কাছে আনিয়া বলে, “মা আমি আমার মরা মেয়ে ফিরিয়া 
পাইয়াছি।”» এই বলিয়া সে আমাকে এই গল্পটি বলে৷” 
মেয়েটি তখন আশ্রমেই উপস্থিত ছিল। আমরাও তাহাকে 


__ দেখিলাম। তাহার বয়স তখন ৬।৭ বৎসর হইবে | 


গল্প শেষ হইলে মা আমাকে বলিলেন, “এখন রওনা 
হইবার জন্য খুকুনীকে তাড়া দাও, গাড়ীতে সুবিধা হইবে ।৯ 

আমি গিয়া দিদিকে তাড়াতাড়ি করিতে বলিলাম | মনে প্রশ্ন 
উঠিল, মা কি আমাকে গাড়ীতে যাইতে বলিলেন? যতীনকে 
এ কথা বলায়__-যতীন বলিল, “তবে কি আমার সেলুন 
কলিকাতার গাড়ীর সঙ্গে জুড়িয়া দিব ?% আমি & কথা জিজ্ঞাসা 
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প্রকাশন সুচী 


মাতৃ দর্শন শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (CRR) 
_ রচিত এক-অতুলনীয়পুক্তক। মূল্য.৩০/- টাকা। : o 


শরীরী মা OAM __ জয় গুরু্রিয়া, দেবী ছারা 

PRS MN মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর' 

“অনবদ্য বিবরণ | পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ St. গোপীনাথ' 

ই .কৃবিরাজ কর্তৃত লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ 
Res মূল্য ৩০/- টাকা। 

'সদ্‌রাণী-_ শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্লিত | 

শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ১৫/- টাকা। 


শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — শ্রীশ্রী ses অতিপুরাতন্‌ ' 
ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্তৃক শ্রীত্রী মায়ের লীলা 
| কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপুর্ব 
az 


মাতৃবাণী__ SRST Se আজ 
সাইজ। মূল্য ৫/- টাকা। 


_বিশ্বজননী MA ম্না__ মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত 
 উপদৈশ | সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত. ছোট 
একখানি বই। T: 1১৮05 
DIST | ; 


লা o T 
' কর্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ-নি:সৃত গুরু ও দীক্ষা 
ARCA সানা CPP | মূল্য ২৫/- টাকা। 
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